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ডিরোজিও ও ইয়ংবেঙ্গল রি ২১--৪৬ 

বাংলার ধর্মীয় অবস্থা (১৮২৬-৫৬) দু ৪৭-_-১১৪ 
॥ ১॥ উনিশ শতকের প্রথমার্ধে বাংলার ধর্মীপ্ রূপ £ ৪৭--৫৮ 

॥ ২ | মিশনরি প্রচার অভিযান £ ৫৮--৭২ 

॥৩॥ রামমোহন রায় ও তার অন্থগামীদের ধর্মমত £ ৭২--৮৮ 
৪ ॥ ভিরোজিও ও ইয়ংবেঙ্গলের ধর্মধারণ। £ ৮৮--১০৭ 

॥ ৫ ॥ রক্ষণশীল হিন্দুদের ধর্মীর আচরণ £ ১০৭--১১৪ 

বাংলার সামাজিক অবস্থা! (১৮২৬-৫৬) চর ১১৫---১৭৯ 

॥ ১॥ উনিশ শতকের স্থচনায় বাঙালীসমাজের রূপ ও 

বৈশিষ্ট্য £ ১১৫--১২০ | 

॥ ২॥ সতী আন্দোলন, সতী নিবারণ ও তার 

প্রতিক্রিয়। £ ১২১--১৩৬ 

| ৩॥ বিধবাঁবিবাহ আন্দোলন, বিধবাবিবাহ আইন ও 

বাঙালীসমাজ £ ১৩৭--১৫২ 

॥ ৪ ॥ বভুবিবাহ ও কৌলীন্তপ্রথা_এ বিষয়ক 

আন্দোলন £: ১৫২-৮১৬৫ 

॥ ৫ ॥ স্ত্রীশিক্ষা আন্দোলন ও বাঙালীসমাজ £ ১৬৬--১৭৪ 

বাংলার রাজনৈতিক অবস্থ1 (১৮২৬-৫৬) *** ১৮০-_-২০৩ 

॥১ | উনিশ শতকের স্চনাঁয় বাংলার রাজনৈতিক 

চিন্তর ঃ ১৮০-_-১৮৩ 

॥২॥ রামমোহন ও রামমোহনপন্থীদ্দের রাজনৈতিক 
কার্যকলাপ £ ১৮৩--১৯০ 

॥ ৩ ॥ ইয়ংবেঙ্গলের রাজনৈতিক চিস্তাধারা ও 
| কারধকলাপ £ ১৯০--১৯৮ ৃ 

॥ ৪ ॥ নবোর্দিত বিভিন্ন রাজনৈতিক সভাপমিতি £ ১৯৯--২০৩ 



আন্দোলনাশ্রয়ী বাংলানাহিত্য (১৮২৬-৫৬) -** ১০৪---২৯৯ 
॥ ১ ॥ 

| * || 

॥ ৩ ॥ 

॥ ৪ ॥ 

| ৫ ॥ 

॥ ৬ | 

॥ ৭ ॥ 

॥ ৮ ॥ 

॥৭৯॥ 

| ৯০ || 

নির্দেশিকা 

উনিশ শতকের স্চনার় বাংলাসাহিত্যের 

চেহারা £ ২০৪--২১৭ | 

বাংলা ্বীষ্টদাহিত্য ও তার প্রতিক্রিয়া £ ২১৭--২২৭ 

ব্রাহ্ম ধর্মান্দোলন ও বাংলাসাহিত্য £ ২২৭--২৩২ 

হিন্দু রক্ষণশীলতা। ও বাংলাসাহিত্য £ ২৩২--২৩৬ 

নাস্তিকত। ও বাংলাপাহিত্য £ ২৩৬--২৩৮ 

সতী আন্দোলন ও বাংলাসাহিত্য £ ২৩৮--২৪৭ 

বিধবাবিবাহ ও বাংলাপাহিত্য £ ২৪৮--২৬৬ 

কৌলীন্তপ্রথা ও বাংলাপাহিতা £ ২৬৬--২৭৫ 

স্বীশিক্ষা আন্দোলন ও বাংলাসাহিত্য : ২৭৫---২৮৬ 

বাংলাসাহিত্যে রাজনৈতিক চেতনা £ ২৮৬--২৯৯ 

৩০০--৩৩৪ 



ভাজিকা 
উনিশ শতকে বাংলায় এক নবজাগরণ এসেছিল--একথ শুনে আসছি। 
পাশ্চাত্য শ্িক্ষা-সভ্যতায় উদ্ধদ্ধ উনিশ শতকের বাংলায় নতুন অনেককিছু 
ঘটলেও জনদাধারণের বড়ো অংশকেই তা স্পর্শ করেনি। সমকালীন বিশিষ্ট 
ব্যক্তিরাও জনগণের স্বথছুঃখ আশা-আকাক্ষ। নিয়ে বেশি মাঁথ। ঘামান নি। 
বাংলার মুসলমান সমাজেও উনিশ শতকের প্রথমদিকে নবজাগরণের বিশেষ 
কোনো ছোয়া লাগে নি। এইসময়ে তারা তাদের পূ গৌরবের কথা ম্মরণ 
করে পাশ্চাত্য শিক্ষার্দীক্ষার প্রতি অসহিষ্ণু মনোভাব দেখিয়ে বাইরের বৃহত্তর 
জগৎ থেকে মুখ ফিরিয়ে থাকায় তাদের মধ্যে মধ্যবিত্তশ্রেণীর আবিরাব হল 
বিলম্বিত। তাই এইসময় বাংলার মুসলমান সমাঁজ ভবিষ্ততের দিকে না 
তাকিয়ে, পরিবতিত যুগের কথ! চিন্তা না করে, নিষ্ঠাভরে ফেলে আদা দিনের 
্বপ্রে বিভোর হয়ে রইলেন। সবমিলিয়ে সামগ্রিকভাবে উনিশ শতকে বাংলায় 
কোনো নবজাগরণ এসেছিল--একথা মেনে নেওয়া কঠিন। অবশ্য এইসময়ে 
নগরবাপী বাঙালী মধ্যবিত্তশ্রেণীর মধ্যে এক নবচেতনা এসেছিল--এই চেতনাই 
আধুনিকতা । ঘা বাঁঙালীকে উজ্জীবিত করেছিল প্রচলিত প্রথাকে বিচার 
করতে, বিভিন্ন সামাজিক মূল্যবোধ সম্পর্কে প্রশ্ন তুলতে, শ্রেণীস্বার্থ সচেতন 
হয়েও নিজেদের দৃষ্টিভঙ্গিকে ব্যাপক করে তুলতে । 

ঘটনাবহুল উনিশ শতকে বহু বিশিষ্ট ব্যক্তির আবির্ভাব টেছে। এই 
শতাব্দী ও তার নান৷ ব্যক্তি সম্পর্কে বনু গ্রস্থ, বহু প্রবন্ধ রচিত হয়েছে, অনেক 
মননশীল, বুদ্ধিদীপ্ত আলোচন। আমরা পেয়েছি। কিন্তু নতুন করে তথ্যাহুলন্ধান 
করতে গিয়ে এমন অনেক তথ্য আমর) পেয়েছি-_যার ভিত্তিতে প্রচলিত 
অনেক ধারণাকেই মেনে নেওয়া কঠিন, এবং নতুনতর তথ্যের ভিত্তিতে এই 
শতাব্দীর বহু ব্যক্তিত্ব সম্পর্কে নতুন আলোকপাত সম্ভব । 

॥২॥ 

আমাদের আলোচনা ১৮২৬ থেকে ১৮৫৬ উনিশ শতকের ঘটনাবহুল এই 
৩০টি বছরকে নিয়ে । ১৮২৬-এ ডিরোজিও হিন্দু কলেজে শিক্ষক হিসাবে যোগ 
দেন; ১৮৫৬-এ বিধবাবিবাহ আইন চালু হয় ও বাংলায় প্রথম আইনসিদ্ধ বিধবা- 
বিবাহ অহ্ষিত হয়। বাংলার সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাসে ছুটি ঘটনাই 
যথেষ্ট গুরুত্পূর্ণ। 

[ এক ] 



প্রশ্ন উঠতে পারে, এই গুরুত্ব কি ১৮০০ গ্রীষ্টাব্দে ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ 

প্রতিষ্ঠা, ১৮১৪-তে রামমোহনের বলবাসের জন্ত কলকাতা আগমন, ১৮১৭-তে 

হিন্দু কলেজের প্রতিষ্ঠা, ১৮১৮*তে বাংলা সাময়িকপত্রের আবির্ভাব__এই 
ঘটনাগুলির নেই? 

আমাদের মতে, ১৮০০ গ্রীষ্টাব্ষে ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ প্রতিষ্ঠার গুরুত্ব 
বাংলা গঘ্যের ইতিহাসে থাকলেও অন্তক্ষেত্রে নেই। কয়েকজন পণ্ডিত-মুন্দী 

আর কয়েকটি পাঠ্যপুস্তক ছাড়া ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ আমাদের আর কি 
দিয়েছে 1? ১৮১৪-তে রামমোহন কলকাতায় বসবাস আরম্ভ করে সমাজে 
বিরাট কোনে। পরিবর্তন আনতে পারেন নি। কয়েকজন মধ্যবয়সী ধনী ছাড়া 

হাফ রিফর্মার* রামমোহনের কার্ধকলাপে প্রথমদিকে বিশেষ কেউ আকুষ্ট 

হয়েছিলেন কিন। সন্দেহ । ১৮১৭-তে হিন্দু কলেজ প্রতিষ্ঠিত হলেও ১৮২৬-এ 

ডিরোজিওর নিষুক্তির আগে পর্যস্ত এটি ছিল মভান বাবুদের ফ্যাশনেবল স্কুল। 

ভিরোজিওর নিযুক্তির কিছুদিন আগে হিন্দু কলেজের শিক্ষক এবং ছাত্র সম্পর্কে 

সাহেবদের কাগজ “ক্যালকাটা জার্নাল” একটি উপাদেয় মন্তব্য করে। 

৩.১.১৮২২-এ পন্জিকাটি বিন! দ্বিধায় এই অভিজাত বিদ্ভাকেন্র্রের শিক্ষকদের 

'মাথামোটা”? আর ছাক্রদের 'রামবোক1 বলে অভিহিত করে। ১৮২৩ 

পর্যস্ত এটি ষে কেরানী তৈরীর কারখানার বেশি কিছু হয়ে উঠতে পারে নি-_তা 

হিন্দু কলেজের অন্যতম ম্যানেজার রসময় দত্তকেও স্বীকার করতে হয়েছে। 
১৮১৮-তে সাময়িকপত্রের প্রতিষ্ঠা গুরুত্বপূর্ণ ঘটন। হলেও রাতারাতি সাময়িকপত্র 
সমাজজীবনে বিশেষ কোনো প্রভাব বিস্তার করতে পারে নি। মুষ্টিমেয় কয়েক” 

জনের বাইরে এসময় সাময়িকপত্রের বলতে গেলে কোনো পাঠকই ছিল ন]। 

১৮৩৪-এ প্রভাবশালী বাঁংল। পত্রিকা “সমাচার দর্পণে'র প্রচারসংখ্যা মাত্র ২৫, 

ইয়ংবেঙগলের মুখপত্র 'জ্ঞানান্বেষণের মাত্র ১০০। বছর পনের আগে এই সংখ্য। 

নিঃসন্দেহে আরে! কম ছিল। এসবের তুলনায় ১৮২৬-এ ভিরোজিও নামে 
একটি তরুণের হিন্দু কলেজে শিক্ষক হিসাবে নিযুক্তির “অতি তুচ্ছ” ঘটনাটি 

সমকালে কি পরিমাণ চাঞ্চল্য সৃষ্টি করে ও পরবর্তা ইতিহাসের মোড় কিভাবে 

ফিরিয়ে দেয়-_তা আমর। যথাস্থানে আলোচন। করেছি। 

ধর্ম, সমাজ ও রাজনীতির দিক দিয়ে ১৮২৬-৫৬ এই ৩* বছরে একের পর 
এক গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা ঘটেছে, বাঙালীসমাজে অনেককিছু দেখতে দেখতে 
অতীতের বস্ত হয়ে উঠেছে। ১৮২৬-৫৬ এই ৩০টি বছর ধেন ঘটনার মিছিল । 

[ ছুই ] 



১৮২৮-এ ব্রাহ্মসমাজের প্রতিষ্ঠ', ১৮২৯-এ সতী নিষেধক আইনজারি ও তার 

প্রতিক্রিয়ায় ১৮৩০-এ ধর্মনভার জন্মঃ; ১৮৩০-এ আধুনিক বাংলার অন্যতম 
নায়ক রামমোহনের বিদেশষাত্রা ও ১৮৩৩-এ বিদেশে তার মৃত্তা; ১৮৩০-এ 

মিশনরি ডাফের এদেশে ধর্মীয় প্রচারকার্য ও পরিণামে দলমত নিবিশেষে 

বাঙালীর খ্রষ্টাতঙ্ক ; ইয়ংবেঙ্গলের প্রচলিত রীতিবিরোধী আচরণের ফলম্বরূপ 

১৮৩১-এ হিন্দু কলেজ থেকে ভিরোজিওর পদচ্যুতি ; জ্রীশিক্ষা, বিধবাঁবিবাহ ও 
বছুবিবাহের পক্ষে-বিপক্ষে আন্দোলন ; ১৮৩৬-এ বাঙালীর প্রথম রাজনীতি 

বিষয়ক সভা “বঙ্গভাষ। প্রকাশিকা৷ সভা'র জন্ম ; ১৮৪৩-এ দাাসত্প্রথার বিলোপ, 

বাংলার বিভিন্ন স্থানে ইংরেজ, জমিদার ও নীলকরের নির্মম শোষণের বিরুদ্ধে 

বিক্ষিপ্ত রুষক বিজ্রোহ--এতসব গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা! এই ৩* বছর সময়কালের মধ্যে 
ঘটেছে। ৰ 

এতপলব ঘটনার মাঝে ১৮৫৬-এ বাঙালী সবিল্ময়ে দেখল বিধবাবিবাহ আইন 

প্রণীত হতে। বাঙালীর চোখের সামনে জলজ্যান্ত বিধবার ধুমধাম করে বিয়েও 

হল এই বছরের ডিসেম্বর মাসে! ইয়ংবেজল তীার্দের অগতাহগগতিক আচরণের 

মধ্য দিয়ে শহুরে বাঙালীজীবনে যে চাঞ্চল্য জাগিয়েছিলেন, তাকে চরমে পৌছে- 
দিলেন বিদ্যাসাগর বিধবার বিয়ে দিয়ে । শহরের সীমাবদ্ধ গণ্ডি ছাড়িয়ে তা 

গ্রাম-সমাজকে নাড়া দ্িল। এই ঘটনার পরে বর্তমান ক্ষেত্রে আমরা আলোচনায় 

আর অগ্রসর হই নি। | 

কারণ, ঠিক এর পরের বছর ১৮৫৭-তে ঘটল সিপাহী যুদ্ধ (যাকে কেউ 

বলেছেন জাতীয় সংগ্রাম, কেউ ভারতের প্রথম স্বাধীনতা। যুদ্ধ, কেউ আবার 

“বিজ্রোহ” বলে গোটা ব্যাপারটিকে চিহ্িত করেছেন )। যুদ্ধ শেষ হল ইংরেজের 

জয়লাভে। কিন্তু যুদ্ধের পর এদেশের ধর্মীয়, সামাজিক ও রাজনৈতিক অবস্থার 
আমূল পরিবর্তন ঘটল। কোম্পানির হাত থেকে ভারত-শাসনভার গ্রহণ করে 

রানী ভিক্টোরিয়। ভারতীয়দের ধর্মবিশ্বাস ও ধর্মীয় ক্রিয়াকলাপে হস্তক্ষেপ ন। 

করার প্রতিশ্রুতি দ্িলেন। ১৮৫৭-এর পর সামাজিক সংস্কারে সরকারি আগ্রহ 

লোপ পাওয়ায়--এর পর থেকে পামাজিক আন্দোলনের স্রোতে ভাটা পড়ে। 

রানীর আমলে পুরানে। দিন আবার ফিরে আসবে এমন স্বপ্ন অনেকে দেখতে 
লাগল। কোম্পানি আমলে প্রবতিত বিধবাবিবাহ আইন নয়! জামানায় বাতিল 

হবে কিনা এ নিয়ে জল্পনা-কল্পন। হতে লাগল । আইন করে বহুবিবাহ রদ করার 

সব ব্যবস্থা মোটামুটি ঠিক থাকলেও, সিপাহী যুদ্ধের পর ইংরেজ আর এ আইন 

[ তিন ] 



পাশ করল না । ১৮৫৭-র পর থেকে ইংরেজ রাজন্তদের রাজ্যগ্রাস নীতি 

পরিত্যাগ করায়, রাজন্তর! অতঃপর ব্রিটিশ রাজত্বের অন্থতম স্তত হয়ে দাড়াল । 

সারা ভারতে ব্রিটিশের এক শক্তিশালী তাব্দোরশ্রেণী গড়ে তোলার জন্য 

জমিদারদের সভা “ব্রিটিশ ইগ্ডিয়ান এসোসিয়েশন” ১৮৫৯-এ বাংলার মতে। সার! 

ভারতে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত চালু করতে ব্রিটিশ পার্লামেন্টে কাতর আবেদন 

জানাল। ভারতীয়দের প্রকৃত প্রতৃভক্তি' প্রদর্শন করতে ভিক্টোরিয়া লিখিত 

“আদেশ' দিলেন । ১৮৫৭-এ প্রেসের শ্বাধীনতা আবার অপহৃত হঙ্গ (তবে 
সংবাদপত্রের এই কঠরোধ দীর্ঘস্থায়ী হয় নি ), দু'একটি উল্লেখযোগ্য পত্রিকার 

(যেমন কাশী প্রসাদ ঘোষের “হিন্দু ইপ্টেলিজেন্সর” ) প্রকাশ বন্ধ হয়ে গেল। 

ভক্তিবাদী, যুক্তিবাদী নিবিশেষে অনেকেই ভয়ার্ত কে রানীর জয়জয়কার 
করতে লাগলেন (করতেই হুবে রানীর “আদেশ' 1) সিপাহী যুদ্ধের পর 

শতাব্দীর ছিতীয়ার্ধে হিন্দু পুনরুজ্জীবন আন্দোলন মাথা চাড়। দেয়, এবং ক্রমশ 

তা জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের ব্ূপ নেয়। অন্তপ্দিকে হিন্দু-মুমলমানের 

মধ্যে শাস কশ্রেণী নিজেদের স্বার্থে ক্রিম ব্যবধান স্থঙিতে সচেষ্ট হয় । মুসলমানদের 

বিশেষ স্থযোগ-ুবিধা দিয়ে নবোর্দিত জাতীয়-আন্দোলন থেকে বিচ্ছিন্ন 

রাখার চেষ্টা চলতে থাকে (অবশ্য পাঁজনৈতিক আন্দোলনে আগের মতোই 

উচ্চবিত্বের একাধিপত্য শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে চলতে থাকে । ১৮৩৬-এ 

'বঙ্গভাষ। প্রকাশিকণ সভা' থেকে ১৮৮৫-তে ভারতের 'জাভীয় কংগ্রেস পর্যস্ 

ইংরেজপ্রেমী সবকটি প্রতিষ্ঠানই জনলাধারণের কাছাকাছি ষাবার কোনে চেষ্টা 

করেনি )। সবদিক দিয়েই সিপাহী যুদ্ধের পর বাংলার ধর্মায় ও সামাজিক 
আন্দোলন ভিন্নমূখী হয়, রাজনীতি ন্বতশ্ৰ মোড় নেয়। ১৮৫৭ শ্রী. বাংলার 
ইতিহাসে এক মাইলস্টোন, এবং এইলব কারণে ১৮৫৭ থ্রী, থেকে বাংলার 

ধর্মায়, সামাজিক ও রাজনৈতিক অবস্থা পৃথক ও বিস্তৃততর আলোচনার 
দ্বাবি রাখে। 

॥৩॥ 

১৮২৬-৫৬ বাংলার এই গুরুত্বপূর্ণ সময়কালকে আমর] ছট্টি দিক দিয়ে 

আলোচনা করেছি। প্রথমে ১৮২৬-৫৬ এই ৩০ বছরের বাংলার ধর্মীয়, 

সামাজিক ও রাজনৈতিক অবস্থাকে আমরা প্রথম পাঁচটি পরিচ্ছেদে ভাগ করে 
তুলে ধন্পেছি। এই পর্যায়ে আমাদের পরিবেশিত বিভিন্ন সুত্র থেকে সংগৃহীত 

[ চার | 



তথ্যগুলি বিন্লেষণ করে আমর কয়েকটি নিজন্ব সিদ্ধাস্তে পৌছেছি। উপযুক্ত 
যুক্তি এবং তথ্যের দ্বার আমাদের প্রতিটি সিস্কাত্ত সমখিত। আমরা দেখাতে 

ও বলতে চেয়েছি £ 

(১) প্রচলিত ধারণানুঘায়ী ডিরোজিও নাস্তিক এবং সংশয়বাধী হলেও 
মূলত তিনি শ্রীষ্টধর্মে বিশ্বাসী ; 

(২) “বিদ্রোহী” ইয়ংবেজলের “অগ্রিম্ফলিগদের+ স্ববিরোধী আচরণ ছিল 

প্রচুর; 

(৩) 'প্রগতিশীল” রামমোহন ও রামমোহনপন্থীদের কথার সঙে কাজের 

অমিলটাই ছিল বেশি; 
(৪) হিন্দু রক্ষণশীলর্দের মৌখিক আন্ফালন সত্বেও তাদের অনেক আচরণই 

ঘোরতর অহিন্দু। রাজা রাধাকাস্ত, রাজ! কালীকৃষণ প্রভৃতির মতো 

“সচেতন? রক্ষণশীলরাও ছুর্গাপুজোর সময় গো-মাংসে অতিথি-আপ্যায়নে ক্রি 

করতেন না। 

(৫) প্রচলিত ধারণ! অধিকাংশ মেয়েকেই নাকি জোর করে সতী করা! 

হত) যদ্ধিও এর বিপরীতটাই সত্য। শুধু স্্ী-ই নয়, রক্ষিতাও সভী 

হতেন, মুসলমান রমণীও সহগমন করতেন, “ভাবী” স্বামীর মৃত্যুতেও কেউ কেউ 

চিতায় গিয়ে উঠতেন। সতীপ্রথার ঘোর বিরোধী রামমোহন কেন আইন 

করে এ প্রথ। রর্দে সম্মতি দিতে পারেন নি, তাও আমর দেখাতে চে 

করেছি। 

(৬) কোৌলীন্তপ্রথার বিরুদ্ধে বিদ্যাসাগরের বু পূর্ব থেঞ্চেই আন্দোলন হয়ে 
আসছিল । বিগ্যাসাগর পূর্ববতী এইসব “ভুলে যাওয়া” সংস্কারকদের ভূমিকা 

আমরা বিশ্লেষণ করেছি। ব্ছবিবাহ বিষয়ে বাংলার কোন্ কোন্ অঞ্চল থেকে 
আবেদনপত্র পেশ কর? হয়, তাও আমর] বলেছি। 

(৭) আলোচ্য পর্ব আমাদের মতে উচ্চ ও মধ্যবিত্ত বাঙালীর ইংরেজ 

তক্তির যুগ। আমর! দেখিয়েছি, এদেশে ইংরেজ-আগমন শুধু দেশপ্রেমিক" ও 

“যথার্থ জাতীয়তাবাদী” রামমোহন বা তার ভক্ত-শিশ্ত প্রসন্নকুমার, দ্বারকানাথের 

কাছেই নয়, “দেশহিতৈষী' ইয়ংবেঙ্গলের কাছেও ঈশ্বরের করুণাঘন আনীবাদ ! 

শুধু রক্ষণশীল রামকমল সেনই বেটিঙ্ককে “প্রকৃত ভারতবন্ধু ও রক্ষক" বলেন নি, 
'র্যাডিক্যাল' ইয়ংবেলও লর্ড বেটিস্কের রাজত্বকাল চিরম্মরণীয় হয়ে থাকবে--- 

অলজ্জকণ্ঠে একথা বলেছিলেন । 

[ পাঁচ ] 



॥৪॥ 

এই পর্বের বাংলার বিচিত্র ধর্মীয়, সামাজিক ও রাজনৈতিক অবস্থা 

সমকালীন বাংল সাহিত্যে কতখানি ছাপ রেখেছে তাও আমাদের আলোচনার 

বিষয়। এ পর্যস্ত কার্যত অব্যবহৃত উপাদানের ভিত্তিতে রচিত ষষ্ঠ পরিচ্ছেদরটিতে 

আন্দোলনাশ্রয়ী বাংল। সাহিত্যের ইতিহাস বচন? করে তার চরিত্র বিশ্লেষণ 

করা হয়েছে । এই পরিচ্ছেদটিতে সমকালীন বাংলাসাহিত্যে শ্রীষ্টধর্ম ও শ্রীষ্টধর্ম- 

বিরোধী আন্দোলন, ব্রাহ্মধর্ম, রক্ষণশীল হিন্দুধর্ম, নাস্তিকতা, সতী, বিধবাবিবাহ, 

বহুবিবাহ, স্ত্রীশিক্ষা ও রাজনৈতিক চেতনার প্রতিফলন দেখানে। হয়েছে। এই 

পর্বের আন্দোলনাশ্রয়ী বাংল। সাহিত্যের বিশেষ কোনে। আলোচন। আগে 

হয়েছে বলে আমার্দের জানা নেই। শুধু আন্দোলনাশ্রপ্লী বাংলা সাহিত্যের 

ইতিহাসই আমর! রচন! করি নি, তথ্যের সাহায্যে আমর] বাংলা সাহিত্যের 

ইতিহাসে বহুল প্রচলিত কয়েকটি ধারণাও দূর করতে সাধ্যমতো চেষ্টা করেছি। 
দেখিয়েছি, বিধবাবিবাহের ঘোর বিরোধীরূপে এ যাবৎ খ্যাত ঈশ্বর গুপ্ত 

আসলে বিধবাবিবাহের বিরোধী ছিলেন না! প্রথম যৌবনে জ্ীশিক্ষার 

বিরোধিতা৷ করলেও,পরে তিনিই হয়ে দাঁড়িয়েছিলেন স্ত্ীশিক্ষার গৌড় সমর্থক। 
১৯ বছরের সগ্যযুবক ঈশ্বর গুণের স্ত্রীশিক্ষা বিরোধিতার পাশাপাশি ৩৭ বছরের 
আত্মস্থ ঈশ্বর গুপ্তের দ্বীশিক্ষার সমর্থনকে তুলে ধরে আমর। একটি অপরিণত 
যুবকের পরিণত হয়ে ওঠার নেপথ্য-কাহিনী বর্ণনা করেছি। পরিহাসরনিক ও 

চিন্তাবিদ ঈশ্বর গুপ্তের ব্যক্তিত্বের এই দ্বৈত রূপকে বিশ্লেষণ করে আমর] এই 

আশ্চর্য মানুষটিকে বোঝার চেষ্টা করেছি। 

সতী, বিধবাবিবাহ, বহুবিবাহ, স্ত্রীশিক্ষা ও রাজনীতি বিষয়ে প্রত্যেকটি 

বাংল। সাময়িকপত্রের (অবশ্যই আজকের দিনে যেগুলি পাওয়। যায়) তুমিক। 
বিশ্লেষণ করে উনিশ শতকের বিভিন্ন আন্দোলন সম্পর্কে সমকালীন বিচিত্র 
প্রতিক্রিয়াকে আমরা দেখিয়েছি । “তত্ববোধিনীর “প্রগতিশীল” ভূমিকা 

সম্পর্কে অনেকে অনেক কথ! বললেও--১৮৪৯-এ স্ত্রীশিক্ষা বিষয়ে বাঙালীপসমাজ 

যখন সরগরম, সেই উত্তপ্ত পরিবেশে “তত্ববোধিনী”র বিস্ময়কর নীরবতা! 

আমার্দের কাছে তাতৎপর্যহীন মনে হয়নি। | 

মোটামুটিভাবে উনিশ শতকের প্রথমার্ধের বাঁঙালীজীবনে ধর্মীয়, সামাজিক 
ও রাজনৈতিক হাজারো ভাঙাগড়া ও তার সমকালীন সাহিত্যিক প্রতিফলন 

আমরা পাশাপাশি দেখিয়েছি। আমরা যা বলেছি তাই শেষ কথা নয়। 

[ ছয় ] 



"আমর যেমন নতুন তথ্যের ভিত্তিতে প্রচলিত অনেক দিদ্ধাস্ত মেনে নিতে 

পারিনি, ঠিক তেমনি নতুনতর তথ্যের ভিত্তিতে আমাদের যে কোনে সিদ্ধান্ত 
যে কোনো মূহ্র্তে খণ্ডিত হতে পারে । একথা সবসময় মনে রেখেই উনিশ 
শতকের বাঙালী মানসের সামগ্রিক পরিচয় পাবার এটি একটি বিনীত প্রয়াস। 

॥ ৫ ॥ 

ছাপার ছু'চারটে ভুল থেকেই গেছে । ১ম পৃষ্ঠায় ১৭ লাইনে “নু 0? 086 
1)€€/ ৪৪০+-এর জায়গায় 08৬10 0£ ৪. 192 61৪) ১০ম পৃষ্ঠায় ১৯ লাইনে 

রামনারায় মিশ্রণ এর জায়গায় রামনারায়ণ মিএ ) ১৩০ পৃষ্ঠায় ১০ লাইনে ২ জন 

এর জায়গাপ্র ১২ জন, ১৬৯ পৃষ্ঠায় ৯ম লাইনে ১৮২৮-এর জায়গায় ১৮৩০ ও 
২১১ পৃষ্ঠায় ১* সংখ্যক পাদটাকায় ১৭৭২ সবাক এর জায়গায় ১৭৭২ শক পড়লে 

বাধিত হব। 

ছুটি তথ্যগত তুল সংশোধন করে নিচ্ছি। ১৪৪ পৃষ্ঠায় বল! হয়েছে 

বিদ্যাসাগরের বিধবাবিবাহ সংক্রান্ত পুস্তিকাছুটির ইংরেজি অন্থবাদ ৮7111956 

0£ মুন ভ/105 নাষে ১৮৫৬-তে প্রকাশিত হয়। ৬ব্রজেন্দ্রনাথ 

বন্দ্যোপাধ্যায় এবং তার পরে আরও অনেকে একথা বলেছেন। সম্প্রতি একটি 

পত্রিকায় (190 0600:5 9650165, ০ 10, 121, 1975) বিদ্যাসাগরের 

বিধবাবিবাহ বিষয়ক প্রথম পুস্ভিকার ইংরেজি অন্থবাদটি পুনমূর্ক্রিত হয়েছে। এ 

থেকে জানা যায়, বিদ্যাসাগরের বিধবাবিবাহ প্রথম পুস্তিকাটির ইংরেজি অনুবাদ 

£য1)6 70180610665 01 আ100-0021118£5 807075 [71170715+ নামে 

১৮৫৫-তে প্রকাশিত হয়। 

১৫৭ পৃষ্ঠায় আমর বলেছি বহুবিবাহকারী কুলীনের নাম ও বিবাহসংখ্য। 

প্রথম প্রকাশের কৃতিত্ব সম্ভবত “ক্যালকাটা খীশ্চান অবজার্ভার” পত্রিকার । এর 
২৪ বছর আগে ১৮১২-তে রেভাঃ ক্লভিয়াস বুকানন তার “14080017 9: 0০ 

10000121005 01 21) 15001251850108] 175081011510106176 001 3110151) 

[7019+ গ্রন্থের ২য় সংস্করণের পরিশিষ্টে (বুকাননের বইএর প্রথম সংস্করণ 
১৮০৫-এ প্রকাশিত হয়, এই সংস্করণ দেখার স্থযোগ আমাদের হয় নি) জন 

জীবিত ও ৩ জন মৃত বনুবিবাহকারী কুলীনের নাম, বাসস্থান ও বিবাহসংখ্যাঁর 
উল্লেখ করেন। এদের মধ্যে কলকাতার রাজীব ব্যানাজির বিবাহসংখ্যা ৪০, 
রাজচন্দ্র ব্যানাজির ৪২ ( পেলে ইনি আরও বিয়ে করতে প্রস্তত !), বিক্রমপুরের 

[ সাত ] 



রাঁণরাজা ব্যানার্জি, পুরণ ব্যানাজি, রাঁজকিশোর চ্যাটাজি ও রূপরাম মুখাজি-- 
এই চারজনেরই সখ ৪০টিরও বেশি বিয়ে করেও ষ্বেটে নি। বর্ধমানের কাছে 

পঁ|চড়ার প্রতাপ ব্যানাঙ্গির স্ত্রীর সংখ্য। মাত্র ৭! এই ৭ জন ছাড়া ৫ বছর 

আগে মৃত বর্ধমানের বিরজু মুখাজি ৯*টি, ১২ বছর পুর্বে মৃত যশোরের রামকণি 

মুখাজি ১০০টি ও ৪ বছর পূর্বে মৃত শাস্তিপুরের কাছে বালিগড়িয়ার রঘুনাথ 
মুখাজি ১০০-টিরও বেশি বিয়ে করেছিলেন_এ তথ্যও বুকানন আমাদের 

জানিয়েছেন। 

উনিশ শতকের প্রথমদিকে খাস কলকাতাতেও বহুবিবাহকারী কুলীন 

বামুনর! অনেক মেয়ের জীবনযৌবন নিয়ে খেলা করত-_খটনাটি মনে, 
রাখার মতো । 

॥ ৬ ॥ 

এ বই আমি লিখেছি বললে তুল হবে, আমাকে এ বই লিখতে বাধ্য 

করেছেন অধ্যাপক শ্রীশঙ্করী প্রসাদ বস্থ। কান ধরে আমাকে তিনি বাংল 

লিখতে শিখিয়েছেন, বানানের প্রথম পাঠ দিয়েছেন, পত্রপত্রিকাগুলির মূল 
ফাইল ঘাটার নেশ! ধরিয়েছেন। অশেষ ধের্য ধরে বারবার আমার লেখা পড়ে 

উৎসাহ দিযে বলেছেন-_চালিয়ে যাও, থেমো না। এ বই-এর নামকরণও 

তিনিই করেছেন। 
অধ্যাপক শ্রীমশোক মুস্তাফি এই লেখায় প্রথম থেকে নানাভাবে আমাকে 

সাহায্য করেছেন। তার সহায়ত ছাড়া রাজ। রাধাকান্ত দেব লাইব্রেরি 

ব্যবহারের অন্ুষতি আমি অন্তত কোনোদিনই পেতাম না| ডঃ ভবতোষ দত 
“রিফর্মার* পত্রিকার সন্ধান জানিয়ে আমাকে উপকৃত করেছেন। কলকাত। 

জাতীয় গ্রন্থাগারের গ্রস্থাগারিক শ্রবৈগ্ভনাথ ব্যানাজি চৌধুরী আমার ক্ষীণদৃষ্টির 

কথ বিবেচনা করে কয়েকটি পত্রিকার যূল ফাইল ব্যবহারের অনুমতি দিয়ে 

বাধিত করেছেন। গ্রন্থপ্রকাশের শেষপর্যায়ে অধ্যাপক শ্রীবিজনবিহারী 

পুরকায়স্থ হাসিমুখে আমার নানা অত্যাচার সহা করে পুস্তক প্রকাশকে. নিশ্চিত 
করেছেন। কলকাতা! এবং কলকাতার বাইরে যেসব গ্রন্থাগারে দীর্ঘদিন 

যাায়াত করেছি, সবন্্র কর্তৃপক্ষ__বিশেষ করে কমণর্দের কাছ থেকে যে সহাদয় 

ব্যবহার পেয়েছি, তা কৃতজ্ঞতার সঙ্গে স্মরণ করছি। 

১১৫এ, বালিগঞ্জ গার্ডেনস্ স্বপন বস্থ 

কলকাতা-১৯। 

[ আট ] 



১. নবজিজ্ঞাসার মুচন। 

উনবিংশ শতাবীতে বাংলায় নতুন শক যুগের এবং সেইম্থত্রে আধুনিকতা 
সুত্রপাত হয়েছিল, একথা মোটামুটিভাবে স্বীকৃত। এই নবযুগের পেছনে 
পাশ্চাত্য শিক্ষা ও সংস্কৃতির গ্রভাঁবের কথ।ও স্বীকার্ধ।১ অবশ্য প্রতীচ্য ভাবই 

আধুনিকতা নয়, আধুনিকতা আরও ব্যাপক এবং গভীর । তবে পাচ্চাত্যের 
চলমান সভ্যতা ও সংস্কৃতির স্পশ এদেশে আধুনিকত।কে ত্বরান্বিত করেছিল, 
আত্মসচেভনভা, ধাজনৈতিক চেতন, নতুন অর্থ নৈতিক ও সেইস্ুত্রে 
সামাজিক শ্রেণীবিন্যাস, নতুন জীব্নদৃষ্টির ভিন্নতা . ইত্যাদি বাংলার 
কাল-প্রাচীন সমা'জব্যবস্থাকে প্রচণ্ডভাবে নাড়া দিয়েছিল, যার প্রত্যক্ষ ফল 
ংলার় 'নবজাগরণ”, অবশ্যই সীমিত অর্থে 

এই নতুন খুগকে আরা বিশেষভাবে বলতে চাই, সবজিজাসার যুগ। 

উনিশ শতকে, ভারতীয় এঁতিহা ও ইউরোপীয় সভ্যতা--প্রায় পরস্পর”. 

বিরোধী এই ছুই ধাঁরার লম্মখীন এদেশের “চেতন জনমনে” এই জিজ্ঞাসার 

স্ুত্রপাত। এ জিজ্ঞাসা সচেতন বাঙালীর আত্মজিজ্ঞালা-_এবং তা প্রসারিত 
হয়েছে প্রচলিত সমাজ, ধম ও রাজনীতিকে অবলম্বন করে। উনিশ শতকে 
বাংলাষ এই নতুন যুগের সূত্রপাত সমসাময়িক ব্যক্তিদের চোখ. এড়ায়নি। 

১৮২৭-এ রামমে হন-পন্থীদের পত্রিকা "বেঙ্গল হেরান্ড? “গৌঁড়দেশের শ্রীবুদ্ধি- 
প্রসঙ্গে” বর্তমান মময়কে ০৬7 006 25৬ ১৪৩, বলে অভিহিত্ত করে। 

উনিশ শতকে বাংলার এই নবজিজ্ঞাসার পীঃস্থান হয়ে উঠল কলকাতা! । 

নতুন যুগের নতুন শহর হিসাবে কলকাত! আত্মপ্রকাশ করল তার নতুন নতুন 

শ্রীবদ্ধি নিয়ে। এ. ৰি. স্বাক্ষরে এক ব্যক্তি ২১. ১*. ১৭৮৪*তে 'ক্যালকাটা- 
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গেঁজেটে” এক চিঠিতে লেখেন, আমোদপ্রমোদ ও ফ্যাশনের অভিনবঞ্চে 

অল্পদিনের মধ্যেই কলকার্তা ইউরোপের অধিকাংশ শহরের প্রতিদ্বন্দী হয়ে 

উঠবে ।৩ত জন কলিঞ্জস, উনিশ শতকের প্রথম দশকে একটি কবিতায় 
কলকাতা এশিয়ার ফ্লোরেন্গ হয়ে উঠছে, এইভাবে তাকে চিত্রিত করেন । 
উনিশ শতকের প্রথম দিকেই বাণিজাকেন্দ্র হিসাৰে, কলকাতা! বিকশির্ত হল, 
বাড়ির ভাড়া, জমির দাম অনেক: বেড়ে গেল, লোকসংখ্যা বাড়তে 
লাগল দ্রত। ১৮০৯-তে কলকাতার উন্নতির জন্য গবনর জেনারেল 

লটারি স্থাপনের প্রস্তাৰ গ্রহণ করলেন । 

হুতোম কলকাতাকে বলেছিলেন, আজবৰ শহর কলকাতা “বুড়ি বাড়ি 
জুড়ি গাড়ি নিছে কথার কি কেতা”; “তন্ববোধিনী; একে “লাম্পট্য বিদ্যা শিক্ষার 

পাঠশালা” হিসাবে দেখেছিল; “সমাচার দর্পণকাঁর এখানকার বাবুদের 
“পালিশ করা জমিদার” বলতে ইতস্তত করেনি । কিন্তু উনিশ শতকের প্রথম্ক 

তিরিশ বছরের মধো একই সঙ্গে কলকাত! হয়ে উঠল জ্ঞানচর্চর পীঠস্থান ; না 

হলে তিরিশের দশকেই কি করে কলকাতার কলেজের ছাত্র মিথ্যা কথা বলতে 

পারে না৷ একথা মেনে নিল সবাই? সঙ্গতভাঁবেই কলিকাতা কমলালয়*কার 

১৮২৩-এই একে “মহানগর আখায় ভূষিত করেছেন । ১৮২৪-এ জেমস্ 
আযাটকিন্সন একটি কবিতায় একে 'প্র4সাদ নগরী” হিসাবে চিত্রিত করার পর, 
১৮৩০-এ 'ক্যালকাটা ম্যাগাঁজিনে"র এক প্রতিনিধি এর প্রশংসায় পঞ্চমুখ 

হয়ে বললেন, অতীত দিনের কৰি ও অন্ান্তবা টয়, করিস্থ বা রোম সম্পর্কে 

যা বলেছেন বা করেছেন, তা আমাদের এই কলকাতা সম্বন্ধেও সত্য | অর্ধ- 

শতাব্দীর মধ্যেই এই শহর কনস্টানটাইনের রাজধানীর মতে। জগতের বিস্ময়, 
আর মানুষের হৃষ্টি ফমতা৷ ও ধৈর্যের এক জলন্ত উদাহরণ হয়ে উঠেছে ।£ 

কী ছিল কলকাতা আর কী হয়ে উঠতে চাইল! অষ্টাদশ শতাব্দীর 

একেবারে শেষপর্যন্ত ইংরেজরা কলকাতায় শুধু আফ্রিকান দাসই কেনাবেচা 
করত না, নিজেদের স্বার্থেই তাদের সন্তান উতৎপাদন-বৃদ্ধির 
ব্যবস্থাও করত | -দাসবাবসী ছিল অব্যাহত। এমনকি কোনো দীস 
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'পালালে বিচারক আইনম।ফিক আচ্ছা করে চাঁৰকে তাঁকে তার মণিবের 
হাতে ফিরিয়ে দেবার আদেশ দিতেন । পলাতক ত্বাসের সন্ধানে পুরস্কার 

ঘোষণা করে মালিকর। কাগজে বিজ্ঞাপন দিতেন । পুরোনো "ক্যালকাটা- 

গেজেটে" পাতায় পাতায় এই ধরনের বিজ্ঞাপন আমাদের চোঁখে পড়ে। 
ইউরোঁপীয়ের। এদেশে এসেছিল, সেকালের এক আ্যংলো! ইগ্ডিয়ন 

পত্রিকা “দি ক্যান্নকাটা গেজেট আগু কমাশিয়াল আভভার্ট।ইজর'-এব মতে, 
শোষণ করতে, অত্যাচার করতে, লুঠ করতে । লাত সাগর পেরিয়ে 

তাদের এদেশে আসার পেছনে অর্থলোভটাই ছিল সবচেয়ে বড়। তাই 

ইংলগ্ডে ফিরে বাকি জীবনটা স্বচ্ছন্দে কাটাবার জন্য তারা যেকোনো 
উপায়ে ধনী হবার চেষ্টা করত ।৬ নৈতিক চরিত্রও গর্ব করার মতো 

ছিল নাঁ। নীচুতলার ইউবোপীয়দের কথ। বাদ দেওয়া যাক, ওপরমহলের 

নৈতিক চরিত্র এমনই ছিল যে, কোনো ভদ্রমহিলার আইনসম্মন্ত বিবাহ- 
বিচ্ছেদের পরই সে গবনর জেনারেলের বউ হবে কিনা, .তাই নিয়ে 
জল্পনা-কল্পনা শুর হয়ে যেত। কোনো তরুণী এদেশে এলে তাকে 

নিয়ে রীতিমতো কাড়াকাড়ি পড়ে যেত। মেয়ে নিয়ে ডুয়েল লড়া তো ছিল 

অতি সাধারণ ব্যাপার। ১৭৮০-তে ওয়ারেন হেষ্টিংন্ ফিলিপ ফ্রান্গিসের 
সঙ্গে প্রকনশ্ঠ স্থানে ডুয়েল লড়েন। ফ্রান্সিসের সঙ্গে মাধাম গ্রাপ্ডের 
কেচ্ছা অতিপরিচিত ঘটনা । অন্যান্য তুচ্ছ বিষয়েও সম্ত্ান্ত ইংরেজরা 
ডুয়েল লড়তেন, সাহসী প্রেমিকরা উপনিবেশের মহিলাদের উদ্দেশে কবিতা 
লিখতে ও কাগজে তা ছাপতে দ্বিধা করতেন না। পুরোনো “ক্যালকাটা 
গেজেটে'র পাতায় সেসব কবিতা আজও আছে। উপনিবেশের মহিলার! 

জুয়া আসক্ত বলে বেঙ্গল জানল” অভিযোগ করে, যদিও ক্যালকাটা! 
গেজেটে? এই অভিযেগ অস্বীকার করা হয় । | 

স্বান-হিসাবে কলকাতা এই সময় মোটেই স্থান্কর ছিল না। 
ম্যালেরিয়ার প্রকোপ ছিল লাংঘাতিক। নদীতীরগুলি পশ্ড আর মানুষের 

মৃতদেহে পূর্ণ থাকত। ১৭০৫ পর্যন্ত শব্করে ডাক্তার মাত্র একজন, আর 
হাসপাতীলের কোনো চিহ্ন ১৭০৭ পর্যপ্ত কলকাতায় ছিল না । পথঘাট- 

গলি অগ্রশস্ত এবং আবর্জনাপূর্ণ, ডাকাতি ছিল রোজকার ব্যাপার, ধন- 
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প্রাণের নিরাপত্তা ছিল না মোটেই। কলকাতার আশেপাঁশে অষ্টাদ' 
শতকের শেষদিরেও বাঘ রেরোত, চৌরঙ্ষি যেতে পাক্ধিবেয়ারারা ছিগুণ 
দর হাকত। ১৮০৫-এও এসপ্লানেডে হাতীর দেখা মিলত, অনেক স্থানই' 
ঘন জক্ষলপূর্ণ। ১৮২০-তেও চার-পাচটি ছাড়া কলকাতার সর. বাস্তাই 
কাচা। ১৮২৫-এ জনবহুল চিৎপুরের পথে দিবালে।কেও শেয়াল ঘুরতে 

দেখেছিলেন বিশপ, হেবার। ১৮২৬ সালেও কলেজ স্বোয়ারের আশপাশে 

ছিল চোর-ভাকাতের আড্ডা, স্্থান্তের পর কোনো দেশীয় লোক মরে 
গেলেও সে পথ দিয়ে চলতে চাইত নাঁ। অথচ ১৭৭৩-এ কলকাতা 
ররিটিশ-তারতের রাজধানী হিনারে স্বীরুত হয়েছে.। | 

কলকাতী তবু ৰাঁড়ছিল। উনিশ শত্তরে এই বিবশমান শহর- 
কলকাতায় নতুন যুগের নেতৃত দিলেন মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়, ইংবেজ অধিকাবেক। 
পর যারা ধীরে ধারে আপন স্বাতন্ব্যে উজ্জল হয়ে উঠলেন'। কিছুটা 
উদার দৃষ্টিভঙ্গি, পাশ্চাত্য-শিক্ষার প্রভাবজাত যুক্তিবাদ এবং ইংবেজের, 
প্রতি কতজ্ঞতা-মিঅিত সম্রমবোধ নিয়ে তীর আজ্মসমীক্ষাক পথে. পা 

ৰাড়ালেন। উচ্চবিত্তের যুগসঞ্চিত শ্রেণীস্বার্থ-রক্গার প্রয়াস ও জনস/ধারণকে- 

সাঙিক ৰঞ্চলার চেষ্টার মধ্যেও এই শ্রেণীর কিছু মানুষই সামনের দিকে 
এগিয়ে যেতে চেয়েছিলেন | তাই রামমোহনপন্থী 'বঙ্গদূতেত্র ভাষ্যকার 
১৩.৬.১৮২৯-এই বলতে পেরেছিলেন, “এই নৃতন শ্রেণী হইতে যে সকল 

উপকার উৎপান্ভ তাহার সংখ্যা ব্যাখ্যাত্তিবিজ্ত |” 

ভৰ্ানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় তার "কলিকাতা, কমল|লয়”-এ বিষধী 
ভদ্রলোকের ধার।কে তিন ভাগে ভাগ করেছেন + ১. 'ধাহারা প্রধান 

কর্ম অর্থাৎ দেওলানি: ক! মুক্ছদ্দিগিরি কর্ম করিয়া থাকেন (এরাই 
কলকাত[র হঠাৎ নবাবের দল; এই মুচ্ছন্দিগিরি পাবার জন্য সেধুগে 
লোকে তিন লক্ষ টাকা পর্যন্ত উৎকোচ দিতে ইতস্তত করত না। 

দৃষ্টান্ত স্বরূপ নবরুষ্ণের বা মাধব দত্তের নাম করা যায়); ২, মধ্যবিত্ত 

লোক অর্থাৎ ধাহারা ধনাঢ্য নহেন কেবল অন্নযোগে আছেন তাহাঁদিগের 
প্রায় এ রীর্তি কেবল দান বৈঠকি আলাপের অল্পতা আর পরিশ্রমের 
বাহুল্য* (আজকালকার তাষায় এদের বলতে পারি উচ্চমধ্যবিত্ত ) 

৩. “দরিদ্র অথচ ভদ্রলেক' এদের কেউ মুহুরি, কেউ মেট, কেউ বা 



ৰাজার-সরকার (অর্ধাৎ আমরা এখন খাদের বলি নিয়মধাবিত্ত)। এছাড়া 
ছিলেন অপাধারণ তাগাবান কিছু লোক, ধার! প্রচুর ধনের অধিকারী 
এৰং তার সুদ বা জমিদারির উপন্বত্ব হতে ন্যাষা ৰায়ের' পরেও অনেক 

উদ্বৃত্ত থাকত ।* 

উনবিংশ শতাবীর স্চনায় বাংলার যে নবজিজ্ঞানার কখা বলেছি তার 

হত্রপাত হয়, ভৰানীচরণ-কথিত প্রথম স্তরের ব্যক্তিদের হাতে, খার। 
ছিলেন দেওয়ান ৰা মুচ্ছন্দি বাঁ জমিদার, এবং প্রচুব £বিত্তের অধিকারী । 
স্মরণ করতে পারি, আধুনিক বাংলার প্রথম চিস্তান!য়ক হিলাৰে স্বীকৃত 

রামমোহন বায় ছিলেন একজন দেওয়ান। তার অন্তরঙ্গ ছ[রকানাথ 

ঠাকুর, ২৪ পরগণা'র কালেক্টর এবং সপ্ট-এজেন্ট মি: প্রাউডেনের দেওয়ান 
হিসাৰে ছু'ৰছর ক।জ করেন। "কিছুদিন তিনি আবগারী বিভাগেও 

(লবণ এবং আফিম) দেওয়ানের কাজ করেন। এযুগের বিখাত ধনী 

কলকাতার রথচাইন্ড বলে খাত মতিলাল শীল “বিদেশাগত জাহাজ 

সকলের মুচ্ছুদ্দিগিরি কর্ম করতেন। রামমোহন-অগ্গরাগী -প্রসন্নকুমার 

ঠাকুরও তমলুকের সণ্ট এজেন্টের দেওয়ান ছিলেন। ১৮৩৪ সালে ছ।রকানাথ 

কলক।তাস্থ স্পট বোর্ডের দেওয়নের পদ তা।গ করলে এ পর্দে তিনি 

অধিষ্ঠিত হন। অবশ্য বেশিদিন তিনি এ পদে কাজ করেননি । রক্ষণশীল 
হিন্দু সমাজের প্রতিনিধি রামকমল সেন হিন্মৃস্থানী প্রিটিং প্রেসের কর্ম- 
ত্যাগের পর ১৮২৮ সাল থেকে ডাঃ উইল্সনের অধীনে টাকশালের 

নেটিৰ সেক্রেটারি বা দেওয়ানের পর্দে কাজ আরম্ত করেন, 
১৮৩২-এ তিনি বেক্গন ব্যান্কের দেওয়ান হন। ধর্মসভা"র একনিষ্ঠ 

সম্পাদক ভবানীচরণ বহু জায়গায় দেওয়নের কাজ করে খাতি অর্জন 

করেছিলেন । এইসৰ বিভ্তবন শিক্ষিত প্রগতিশীল" দেওয়ানর। বা বাংলার 

নবজিজ্ঞস।র প্রথম বাহকের! ছিলেন আপসপন্থী, ব্যক্তিম্বথে এবং গোর্রি- 
স্বার্থের কারণে, সেইজন্য একটা নির্দিষ্ট স্তর পর্ধগ্ঠই মান্জ ভারা এই 
জিজ(সাঁকে ভাষা দিয়েছিলেন। দেশীয় এঁতিহা সচেতনতা এবং অধিকাংশ 

দেশীয় প্রথা সম্পর্কে শ্রদ্ধার পাশাপাশি আধুনিক যুক্তিবাদের প্রতি কিছুটা 
অন্গরগ, এককথায় বিশ্বাসের সঙ্গে যুক্তির বিরোধ তীদের জীবনে, 

পিপি 

৭ কলিকাতা কমলালয়” (ছুশ্রাপ্যগ্রস্থমালা-১) ভবানীচরণ বন্দোপাধ্যায়, 
পৃ. ৮-৯। 

| 



কর্মে এবং আচ!র-আচরণে স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল। বামমোহন ৰা দ্বারকানাথ 

বা. প্রসন্নকূমার যে কারোরই জীবন এৰং কর্ম আলোচনা করলে আম দেক 
কথার স্পষ্ট সমর্থন মিলবে । 

| বাংলার নবজিজ্ঞাসার দ্বিতীয় পর্ধ, আমাদের মতে, প্রধ/নত মধ্যবিত্ব- 

নিয়স্্িত; যদিও বিস্তের আধিপত্য এখানেও অনুপস্থিত ছিল না। 
নব্যবঙ্ষের নায়ক ডিরোজিও শুধু নন, তীর শিষাগে ভীও (দু-একটি ব্যতিক্রম 
ছাড়। ) মধ্যবিত্ব-স্তরভূক্ত । ভিরোজিও 'এবং তাঁর ছা'ত্রশিষ্যরা তীদের 

জিজ্ঞাসাকে অনেকদূর প্রসারিত করেছিলেন। যে কারণে ত'দের 
আত্মসমীক্ষা এবং পাশ্চাত্যভাবের গ্রতি মোহ সে যুগে উচ্ছৃঙ্খল আখ্যা 

পেয়েছিল । অগতানগতিক পথে চলার জন্য (যা অনেকাংশে পাশ্চাত্য 

শিক্ষা-সংস্কৃতির প্রভাবের কল ) সেযুগে. সাদদের অনেক প্রতিকুলতা, অনেক 

নির্যাতনের সন্মুখীন হতে হয়েছিল। উনিশ শতকে বাংলার নবজিজ্ঞাসার 
আর এক নায়ক, ঈশ্বরচন্দ্র বিস্তাসাগরও এই মধ্যবিত্ত স্তরভুক্ত “দরিদ্র 

অথচ ভদ্রলোক" ঘরের সন্তান। এই মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের আত্মগ্রকাশের 

ৰাহন হল সাময়িক পত্রিকা । ১৮১৮ খ্রীষ্টাব্দে দেশীয় সাময়িকপত্রের আত্ম- 

প্রকাশ ঘটলে ধর্ম, সম(জ, সাহিতা, রাজনীতি, অর্থনীতি সবকিছু এর 

আলোচনার বিষয়ীভূত হল। প্রচলিত ধর্মাচার, সামাজিক কুসংস্কার, 

প্রথাজীর্ণতা ইত্যাদির প্রতি জিজ্ঞাসার চিহ্ন ব্যক্তিক সীমাবদ্ধতা ছেড়ে 

সাময়িকপত্রের মাধ্যমে বৃহত্তর ক্ষেত্রে প্রসার লাভ করল। 

এই নবজিজ্ঞাসার ৰা নবচেতনার প্রাথমিক পর্ধে তিনটি অস্ফুট 
পরিবর্তনের চিহ্ন আমাদের চোখে পড়ে । প্রথমত দেবমুখিনতার জায়গায় 

কিছুটা মানবমূখিতা এল, যা এ-সময়ের বাংল।সাহিত্যেও ছাপ রাখল। 
স[হিতো দেবদেবীর মাহাত্মাপ্রচার অব্যাহত থাকলেও তা ঠিক দেবমুখিত। 

থাকল না। ম্মরণায়, বুহত্বর অর্থে যাকে মানবিকতা (10002101920) ) 

বল! হয়, তার অর্ধ যাদ করি, বঞ্চিত নিপীড়িত মানবের প্রতি মমতা, 
তাদের ছুঃখ-নিরলনের সচেতন প্রয়াস, তাহলে উনিশ শতকের সুচনায় 

তাদের কথা কেউ তেবেছেন, বা তাদের ছুঃখ দূর করে মনুষ্যত্বের সম্মান 

দিতে গ্রয়াসী হয়েছেন বলে আমরা মনে করি নাঁ। যে কারণে উনিশ 

শতকের এই নবজিজ্ঞাসা বাংলার বৃহত্তর জনজীবনকে স্পশ করতে পারে নি। 



আা-কিছু জিজ্ঞাসা, যা-কিছু সংশয়, তা তা শহর-অঞ্চলের সামান্য সংখাক শিক্ষিত্র 

অধ্োই সীমাবদ্ধ হয়ে রইল, পন্গী-অঞ্চলে তার প্রভাব ঘথেষ্ট পড়েনি । 
দেবমুখিনভার জায়গায় সাহিতো কিছুটা মাঁনবমুখিতা এলেও একথ! 

স্বীকার্য, বহিবঙ্গভাবে ধর্মীয় প্রভাব তখানো অতি বিস্তৃত ও গতীর। 
ধর্মীয় ক্ষেত্রে এদেশীয়রা কোনোক্কম আপসের একান্ত বিরোধী হওয়ায় 

কোম্পানি-সরকার তাদের বাজত্বের প্রথমদিকে এদেশীয়দের ধর্জবিশ্বাসে 
কোনোরকম হস্তক্ষেপে ছিলেন অনাগ্রহী। কিন্তু কিছু সচেতন মানুষ 
তাদের দৃষ্টিতঙ্গিকে দেববিমুখ না করেও অন্তত কিছুটা মানবমুখী করে- 
ছিলেন। বিষয়ী বাঁমমোহনের ধর্মচর্টা জীবনৰিমুখ ছিল না। 

শুধু মানবমুখিতাই নয়, লমাঞ্জে কিছুটা বাক্তিস্বাতন্বা স্বীকারের 
প্রবণতাও এইসময়ে আমরা লক্ষ্য করলাম। ( রামমোহন, ডিরোজিও, 
বিচ্ভাসাগর, রাধাকাস্ত শুধুমাত্র শ্রেণীবিশেষের প্রতিনিধি হিসাবে আমাদের, 
দৃষ্টি আকর্ষণ করেননি, তাঁদের ব্যক্িক পরিচয়েই তারা চিহ্িত।) 

যার রূপ বিশেষভাৰে প্রকাশ পেল এই সময়ের নাঁব্বীমুক্তি আন্দেলনে । 
নারীকে শুধুষাত্র ভোগ্যবস্ত, এবং সেবাদাঁসী হিসাবে না দেখে সচেতন 
জনমন তার স্বত্ব বাক্তিত্বকে মর্যাদা দিতে প্রয়ামী হলেন। এর পেছনে 
পরশ্চাত্য প্রভাবজাত রোমান্টিক মনোবৃত্বির অস্তিত্বকে স্বীকার কবে 
নিয়েও এর ব্যাপকতা ম্মরণীয়। তৰে এ সময়ে সতাই নারীর মানসমুক্তি 
ঘটেছিল কিনা, এবং তার বাক্তিত্ব আদৌ প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল কিনা ত। গভীর 
সন্দেহের বিষয় । ক।বণ বিস্তৃত অ(ন্ষোলন সত্বেও বিধবাবিবাহ সম।জ স্বীকার 

করেনি, বহুবিবাহ অব্যাহত, এবং স্ত্রীশিক্ষা নিতান্ত সীমা বন্ধ, স্ত্রীশিক্ষা 

বৈধবোর কুচক, 'এই বিশ্বান প্রায় গে।টা উনিশ শতকের ৰাওালী ম(নসিকতারই 
প্রতিফলন । 

অদৃষ্টবাদে বিশ্বাসী বাঙালীর জীবনে এই যে কিছু পরিমাণে যুক্তিবাদ এল, 
€ অন্তত শ্রেণীবিশেষের মধ্যে ) তা! এ যুগের মানুষকে করে তুলল অনেকটা ইহ* 
মুখী । একান্ত অদৃষ্টনির্ভরতা ছিল ঘার স্বভাবধর্, সে এইপময় থেকে নিজের 
অনৃষ্ট নিজেই নির্মাণ করতে চাইল, সহায়ক হল সমস।'ময়িক পরিবেশ । নব, 
গঙ্গাগোবিন্দ, 'র্যাক জমিদার” গে|বিন্দর।ম মিজ, বামছুল।ল দে ইত্যাদিরা হঠ|ৎ 

যেন কুবেরের ধন হাতে পেলেন । এ বিষয়ে দু'একটা দৃষ্টান্তই যথেষ্ট । ১৭৫৭-এ 



যে নবকষ্ণের ম।স-মাইনে ছিল ৬* টাঁকাঃ সেই লোক পরবর্তীকালে মাতৃশ্রাচ্ছে 
৯ লক্ষাধিক টাকা ব্যয় করেন । যে রাম্হুল[লের কর্মজীবনের সুত্রপাত ৫ টাক! 
মাইনেয়, সেই লোকই মৃত্যুকালে মাত্র ১ কোটি ২৩ লক্ষ টাকা রেখে যান! 

এই ইহমুখিনতা৷ হঠাৎ-নবাবদের প্রাণিত করেছিল প্রমে।দে গা ঢেলে দিতে । 

রামমোহনপন্থীর|ও প্রঠব অর্থসম্পদের অধিকারী হয়ে তে।গেই জীবনের সার্থকতা 
খুঁজে পেতে চেয়েছিলেন । ধর্মীয় অনুষ্ঠানে ( যেমন ছুর্গোৎসব ) বা পিতৃমাতৃ- 
শ্রাদ্ধ, বিবাহ ইত্যাদি উপলক্ষে তাদের এই তোগবাদী জীবনের চিন্রটা স্পষ্ট 

ফুটে উঠত । অন্যদিকে, এই যুক্তিবাদের প্রভাবে আবার সমাজদেহে আলোড়ন 

স্ষ্টি হয়েছিল, ধর্মক্ষেত্রে এসেছিল চাঞ্চল্য | 

উনবিংশ শতাব্দীতে বাংলায় এই আধুনিকত|র অস্ুট সত্রপাতি, এতিহামিক 

যছুনাথ সরকার লক্ষ করেছেন, ১৭৫৭-এ পলা শির মাঠে, এক গতিশীল জাতির 

হাতে স্থিতিশীল আর এক জাতির পর।জয়ের মধ্যে । কলকাতার ইতিহাস- 
কারও কলকাতার আধুনিকতার সুচনা ধরেছেন ১৭৫৭ থেকে |” আধুনিকতার 

আলোকপাতে মধ্যযুগীয় ধ্যান-ধারণার অচলায়তন কিছুটা বিচলিত 

হল। ১৮০০ খ্রীষ্ট(বে কলকাতায় এলেন শিক্ষার দীপ জালাব!র জন্য অক্লাস্তকর্মী 
যুক্তিবাদী হেয়ার) রামপুর মিশনরিরা ধর্ীস্বরিতকরণের জন্য তাদের কর্ম- 
প্রয়ামকে বহুমুখী করে তুললেন প্রচুর বিস্বের অধিকারী, বেদ-বাইবেল- 
কোরানে সাত রামমোহন এসে স্থায়ী বাসা বাঁধলেন কলকাতায়; ১৮১৫-তে 

ধনীদের মিলনস্থল 'আীয়সতা? বৈদান্তিক আলোচনার সঙ্গে সঙ্গে মুখর হয়ে 

উঠল বিভিন্ন সমস্যার আলোচনায় | ১৮১৭-তে প্রয়োজনীয় জন-বিজ্ঞানের প্রসা- 
বোগ্দেস্টে স্থপিত হল "স্কুল বুক সোসাইটি” একই সালে পাশ্চাত্য বিদ্যা শিক্ষার 

যুগাস্তকারী প্রতিষ্ঠান হিন্দু কলেজের প্রতিষ্ঠা ১৯ ১৮১৮-তে ভারতীয়দের মধ্যে 

প্রয়োজনীয় জ্ঞানবিস্তারের উদ্দেস্টে "স্কুল সোসাইটি'র প্রতিষ্ঠা ও দেশীয় সাময়িক- 

পত্রের আবির্ভাব-নবজিজ্ঞাসার উপযুক্ত ক্ষেব্প্রত্বতির সহায়ক হল। অবশ্য এর 

আগে থেকেই প্রাচ্য সভ্যতা ও সংস্কৃতিতে আস্থাবাঁন কিছু ইউরোপীয় পপ্তিত 

ও কর্মচারী এদেশের প্রাচীন এঁতিহা উদ্ধারে, এতিহাসিক সচেতনতা সঞ্চাবে, 
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েশীয়ভাষার উন্নতিসাধনে, মুন্রা যন্ত্রের প্রবর্তন, পত্রপত্জিকা গ্রকীশে, জানবিজ্ঞান 
বিস্তারে ও জনশিক্ষা প্রসারে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন, যা এদেশে 
আধুনিকতা টিতে সহায়তা করেছিল, এদের মধ্যে .কেরী, উইল্কিজ্জ, 
উইলিয়ম জোন্দ, হালহেড প্রভৃতির নাম অতিথ্যাত। 

উনবিংশ শতাবীতে বাংলার এই আধুনিকতা তথা নবজিজ্ঞাসার কৃত্র- 
পাতে পাশ্চাত্য শিক্ষার ভূমিকার কিছু বিশেষ অলোচনা এখানে কবে নেওয়া 
যায়। ইংরেজ-অধিকারের পরও কিছুদিন মুনলম।নী রাজভাষা ফারসীর- 
প্রভাব ও ব্যবহার ছিল অব্যাহত | কিন্তু ধীরে ধীরে আইন আদীলত ও 

ভদ্রসম্প্রদায়ের যেগাযোগবক্ষী ভাষা ফারসীর স্থান নিল নতুন অর্থকরী বিস্তা 

ইংরেজি । ইংবেজ-আগমন এম্েশে একদলকে অপ্রত্যাশিত সৌভাগ্য এনে 
দেওয়ায় নিজেদের আগ্রহেই বাঙালীরা নতুন রাজভাষা ইংরেজি- 
শিক্ষায় উৎস্থক হয়ে উঠল । এঁতিহাসিকভাবে একথা সত্য যে, ইংরেজ এদেশে 

পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রবর্তন করেনি, এমন কি ১৮৩৫ খ্রীষ্টাবের আগে পযন্ত 

এ বিষয়ে তাঁদের দ্বিধাগ্রস্ত মনোভাব দেখা ঘাঁয়। কোম্পানির একজন 
ডিরেক্টার অস্তত আমেরিকায় স্কুল-কলেজ প্রতিষ্ঠার ফলে সাম্রাজ্য হারানোর 
বেদনায় ভারতে সেই ভুলের পুনরাবৃত্তি করতে চাননি। বাঙালীর 
নিজেদের গরজেই ইংরেজি শিখেছিল, অবশ্য কিছু মিশনরি ও দরদী ইংরেজের 

সাহাঁষা তারা পেয়েছিল। ১৭৭৪ খ্রীষ্টাবে সুপ্রীম কোট প্রতিষ্ঠিত হলে 
বাঁডালীরা আরো বেশি আগ্রহী হল ইংরেজি শিখতে । সে আগ্রহের নমুন 
প1ই ২৩.৪,১৭৮৯-এ "ক্যালকাটা গেজেটে” প্রকাশিত এর বিজ্ঞাপনে |১০ 

কিছুদিনের মধ্যে কলকাতায় অনেক ইংরেজি শিক্ষাদানের স্কুল গড়ে 
উঠল। যেগুলির শিক্ষাপ্রণ।লীকে অবশ্য কোৌনোমতেই বৈজ্ঞানিক বলা চলে 
না। ১৭৮০-১৮১৩-র মধ্যে স্থাপিত ইংরেজি শিক্ষাদানের বিভিন্ন স্কুলের মধ্যে 
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উল্লেখযোগা মিঃ আর্চাবের স্কুল, আঁমড়াতলাঁয় মার্টিন বাউলের স্কুল, 
মিঃ ব্রাউনের স্কুপ ; কবরখানার কাছে,মিঃ জর্জ ফার্পির স্কুল, কসাইটোল 
স্াটে মিং হোষসের একাডেমি, মেরেডিথ বিল্ডিংস-এ মিঃ গেনার্ডের স্কুল, 
মিঃ ফ্যারেলের সেমিনারী, মিঃ ড্রামণ্চের ধর্মতলা একাডেমি মিঃ ক্যানিং- 
হামের ক্যালক।ট একাডেমি" লসন বিবির স্কুল। এছাড়াও মিঃ হালিফাক্স 

মিঃ পিউ্রীস, মিঃ লি গুন্টেড, মিঃ ড্রেপার, মিঃ শোরবোর্ন ও ডঃ ইয়েটুসের স্কুল 
ছিল নামকরা! । 

ইংরেজি স্কুল স্থাপনের ব্যাপারে ৰাঙালীরাও পেছিয়ে রইল না। 
ইংরেজিশিক্ষিত ব্যক্তিরা যেহেতু সঙ্কাজে বিশেষ সন্ত্রম পেতে লাঁগল, তাই 

অশিক্ষিতপটু একদল লোকও এই সময় ইংবেজিশিক্ষী বিতরণ করে ছু'পয়সা 

করে নিল। অষ্টাদশ শতাব্ীক শেষার্ধে ও উনবিংশ শতাব্দীর স্চনায় 

ইংরেজিশিক্ষ জ্ঞানার্জনের জন্য নয়, শুধুমাত্র জীবিকানির্বাহ ও সেইম্ুত্রে 
সৌভাগ্যের ছার খোলার জন্য জনপ্রিয় হয়ে উঠেছিল। অভিনব উপায়ে 
ইংরেজি শেখা ও অভিনবভাৰে তাঁকে উদ্বস্থিত করা চলতে লাগল এষুগে । 

বাঙালীর লেখ। ইংরেজি হল সাহেবদের হাসির খোরাক । 82155 

[751191? নাম দিয়ে তা অনেক সময় কাগজেও ছাপা হত। রামজয়- 

দত্ত সম্ভবত বাঙালীদের মধ্যে প্রথম ইংরেজি ক্ষুল প্রতিষ্ঠা 
করেন। বামকমল সেন রাঁমজয় দত্তের কলুটোলা স্কুলের ছান্জ ছিলেন । 

এইসময় বামনাবায় মিশ্রণ (মিত্র? ) আনন্দীরাম দাস, রামলোচন নাপিত, 
রুষ্খমোহন বন, ভুবন (বা ভবানী) দত্ত, শিবু মত্ত ও আরো অনেকে 
ইংরেজি শেখানোর স্কুল করেছিলেন। ইংরেজি শিক্ষার প্রথম যুগে খিনি 
খুব বেশি পড়তেন, তাঁর দৌড় ছিল 'আরেবিয়ান নাইট+ পর্যন্ত । 
যিনি 'রয়েল গ্রামার? পড়তেন, তিণি তে! পণ্ডিত শিরোমণি । 

এযুগে .ব্যাকরণ, বৰাক্যরচনা-প্রণালী * ইত্যাদির দিকে বেশি 
নজর দেওয়া! হত না, নজর দেওয়া হত ইংরেজি শব ও 

তার অর্থ শেখানোর দিকে । যেষত বেশি ইংরেজি শব ও তার অর্থ 

কণ্স্থ করতে পারত, সে তত বেশি ইংরেজিনবীশ বলে খ্যাঁতি অর্জন করত । 
জীরামপুরের মিশনরিরা মে সময় তদের আশ্রিত লোকদের এই বলে 
'সার্টিফিকেট দিতেন যে, এই ব্যক্তি একশো বা ছুশো৷ ইংরেজি শব শিখেছে। 

১৩৬. 



ইন্গন্য সেযুগে অনেকে ইংরেজি অভিধান মুখস্থ করত। এদেরকে বলা 
হত 'সচল অভিধান ।” স্থুর কৰে বাংলা-ইংরেজি প্রতিশব টির করাও 
সেযুগে ছিল জনপ্রিয় ১১ 

বাংলার বিত্বশালী এবং সচেতন জনগণ ধীরে ধীরে ব্যাপক অর্থে 
ইংরেজি শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করলেন, যার ফলশ্রুতি সন্তাস্ত 

হিন্ুস্তানদের শিক্ষাগার হিন্ুকলেজ, যা একইসঙ্ষে পাশ্চাত্য জান- 
ভাগারের উন্মোচক, এৰং নিশ্চিত ভবিষ্তৎ-জীবনের সহায়ক । ১৮১৭ 

গ্রীষ্টাে ভারতীয় ও ইউরোপীয়দের যৌথ উদ্ভোগে স্থাপিত অভিজাত 
হিন্দু সন্তানদের এই শিক্ষাগারে ইউরোপীয় ও ভারতীয় ভাষ।, এবং 

ইউরোপ ও এশিয়ার সাহিত্যবিজ্ঞান শিক্ষাানের কথা বলা হলেও ঝোঁক 

সবটুকুই ছিল ইউরোপীয় ভাষা, সাহিত্য ও বিজ্ঞানের দিকে । হিন্দু 
কলেজ প্রতিষ্ঠার মধ্য দিয়েই 'বাংলায় ইংরেজি শিক্ষার ছিতীয় পর্য চিত, 
যা কিছুদিন পরে হয়ে উঠল জ্ঞানার্জনের পরৰ। 

এই ধরনের একটি শিক্ষাগার স্থাপনের পরিকল্পনা প্রথম কার মাথায় 

আসে, অর্থাৎ হিন্কু কলেজের আদিকল্পক কে-এ বিষয়টি বিতক্কিত। আর 
এই: বিতর্কের স্ুত্রপাত প্রায় শ'দেড়েক বছর আগে থেকেই। এই প্রসঙ্গে 
তিনটি নাম উচ্চারিত হয়। প্রথমটি ডেভিড হেয়াবের, ছিতীয়টি স্থ্রীষ্ 
কোর্টের তদানীগ্ন প্রধান বিচারপতি হাইড ঈস্টর, তৃতীয়টি রামমোহন- 
রায়ের। 

অধিক প্রচলিত ধারণা অনুযায়ী ভেভিভ হেয়ার এর আদিকল্লক। 
তিনি রামমোহনের “আত্মীয়সভা”র “আত্মীয়” বৈদ্যনাথ মুখোপাধ্যায়ের 
মাধ্যমে তার পরিকল্পনার কথা সুপ্রীম কোটের প্রধান বিচারপতি হাইড 

ঈন্টকে জানালে, তিনি উদ্ঠোগী হয়ে তর বাঁড়িতে এই উদ্দেশ্যে যে 
সভা ডাকেন (১৪. ৫..১৮১৬ ও ২১, ৫. ১৮১৬), সেখানেই সহাগ্ত 

১১ প্রথম যুগের ইংরেজি শিক্ষার মনোরম তথ্যনিষ্ঠ বিবরণ দিয়েছেন রামকমল সেন 
ভার ইংরেজি-বাংল! অভিধানের ভূমিকায় । দ্র. 4 201074)0 £7 57815) ০0৫ :88:82 
6794 490, 9৮00 00200] 9620) 0:91806, ০ 16-8, রাজনারায়ণ বন (সেকাল 

আর একাল' ) ও শিবনাথ শাস্ত্রী ('রামতন্ু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ' ) এক্ষেত্রে 
তাকেই অনুসরণ করেছেন । 
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হিনুসম্তানদের জন্য একটি শিক্ষাগার স্থাপনের প্রস্তাব গৃহীত হয়, দেশীয় 
বাকিরা এ-ব্যাপারে প্রত্যক্ষ সহায়তায় এগিয়ে আসেন । ২০. ১, ১৮১৭-এ 

৩০৪, চিৎপুর রোডে একটি ভাড়া বাঁড়িতে ২ জন ছাত্র ও ৬ জন্ 

“শিক্ষক মনিটর" নিয়ে কলেজের কাজ আর্ত হয় 
ডেতিভ হেয়ার থে হিন্দুকলেজের আদিকল্পক তাঁ শুধু সমকালীন 

পত্রিকা ৩০. ৬. ১৮৩০-এর ইশ্ডিয়া গেজেটে” (“এস" স্বাক্ষরিত জনৈক 
ব্যক্তির এই বিষয়ক পত্র সম্পর্কে) সম্পাদকীয় মন্তব্যে, বা ৩. ৭. ১৮৩০- 

এর “স্মাচার দর্পণে" ( এতে হাইড ঈদ্টের অবদানও স্বীকার করা হয়েছে ), 

বা ১৮৩২-এর জুন, জুলাই ও অগন্ট সংখ্যা 'ক্যাঁলকাট। গ্রীশ্চান অবজা্ভারে? 

ৰা ১৮৫২-এর “ক্যালকাটা বিঁভিউ'-এই স্বীকার করা হয়নি, উনিশ- 
শতকের বিশিষ্ট ব্যক্তিদের অনেকেই ( যেমন, দ্বারকানাথ ঠাকুর, আলেক- 

জাগার ডাক, কিশোরী্ট|দ মিত্র, প্যারীচাদ যিত্র, রাজনাবায়ণ বন্ত, 

রমেশ দত্ত প্রমুখ ) তা স্বীকার করেছেন। এছাড়া পরবর্তী গবেষকদের 
অনেকেই এই মতে বিশ্বাসী । 

সাম্প্রতিককালে বিখা।ত এঁতিহাঁসিক ডঃ রমেশচন্দ্র মজুমদার কিছু 

তথ্য-প্রমাণের গপর ভিত্তি করে ডেভিড হেয়ারকে হিন্দু কলেজের আদি- 
কল্পকের সম্মন দিতে রাজি হননি। তাঁর মতে এ বাবদ অমন্ত 

কতিত্বই হাইভ ইঈন্টের প্রাপ্য ।১২ তিনি এ-ব্যাপারে সবচেয়ে গুরুত্ব 

দিয়েছেন হিন্দু কলেজ মম্পফিত ঈস্টের পত্রের পেত্রাবলীর) ওপর। 

এছাঁড়।ও তিনি ঈস্টের দাবির সমর্ধনে ৫টি প্রমাণ দিয়েছেন। এগুলি 

হল$ (১) ২৪. ৬. ১৮৩০-এ “ক্যালকাটা গেজেটে? প্রকাশিত হিন্দু কলেজের 
একজন ডিরেক্টরের এ বিবয়ক একটি পত্র , (২) ১. ৭ ১৮৩০-এ ক্যালিকাটা- 

গেজেটে" এঁ ব্যক্তিরই পূর্বোক্ত বিষয় সম্পর্কে আর একটি পত্র, (৩) 

৪. ৯. ১৮৪৭-এ হিন্দু কলেজের আদিকল্পক সম্পফ্িত প্রশ্নে পারাাদ মিত্রকে 
লেখ। বাধাকান্ত দেবের একটি চিঠি, ৩ (৪) ১৯, ১. ১৮২২-এ “সম।চার- 
জপ পা এস, -. পা 

১২ হিনুকলেজের উৎপত্তি ও আদিকল্পক সম্পকিত বিভিন্ন মতবাদের জন্য দ্র 

50 82771701015 29), 00৮7 88. 0 0051 50808 0. 20439, 

১৩ এই তিনটি চিঠিতেই হিন্দু কলেজ প্রতিষ্ঠার গৌরব উস্টকেই দিয়ে এর 

উৎপত্তি সম্পক্িত ব্যাপ|রে ডেভিড হেয়ারের সম্পকে অন্বীকার কর! হয়েছে। ্ 
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বর্ণে" প্রকাশিত গণ্যমান্য ব্যক্তিগণ কর্তৃক ঈস্টের বিদায়-সঙ্র্ধনার বিবরণ 
ও ছাত্রদের প্রদত্ত প্রশংসাপত্র, যাতে তিনি হিন্কু কলেজের প্রতিষ্ঠাতা 
বলে উল্লিখিত ১৪, এবং (৫) ৩, ১২, ১৮২৭-এ স্বপ্রীম কোর্টে গ্রাগু- 

জুরিদের কাছে স্যর এডওয়ার্ড রায়ান প্রদত্ত একটি বন্কৃতা।। 

রামমোহন এফেশবাসীর পাশ্চাত্যশিক্ষা গ্রহণের প্রয়োজনীয়তা 

সম্পর্কে সচেতন হিলেন। ১৮২৩-এ লর্ড আমহাস্টঁকে 
লেখ! পাশ্চাত্য শিক্ষা-বিময়ে তার এঁতিহাসিক পজ্রটি তাঁর সবচেয়ে বড় 

প্রমাণ, যফিও এই পঞ্জটি সরকারী নীতিকে পরিবন্তিত করতে পারেনি। 

হিন্টু কলেজের আ দিকল্পকের সম্মান রামমোহনের কোঁনে!ভাবেই প্রাপ্য না 

হলেও ১৫ তিনি এর পরিকল্পনা সম্পর্কে অবহিত ছিলেন, এবং পাশ্চাত্য 

শিক্ষাবিস্তারও তার কাম্য ছিল। ১৮২৪-এ আমেরিকায় রেভারেগু হেনরি, 
ওয়ারকে লিখিত এক পত্রে, এদেশীয় সম[জে ইংরেজি শিক্ষার প্রতি আগ্রহের 

কথা বলতে গিয়ে বাংলার জনগণের ছুই-তৃতীয়াংশ তাদের সন্তানদের 

ইংবেজি শিখতে দেখলে খুখি হবে, একথা বলতে তিনি দ্বিধা করেননি । 

€ অবশ্ঠ ১৮২৪-এ ৰাংলার জনমনের দিকে তাকিয়ে রাঁমমেহনের কথ।কে 

বিতর্কাতীত বলা! যাঁয় না)। এছাড়াও এদেশে ইংরেক্জের বসতিস্থাপন 
আন্ডোলনের সমর্থনে ভার অন্যতম বক্তব্য ছিল-_তার দ্বারা এদেশে পাশ্চাতা 

জ্ঞান বিস্তার লাত করবে । 

হিন্ু কলেজ সম্পকিত প্রস্তাঝটির জন্না রামমোহনের *আব্মীয়সভা"য় 

বলে অনেকের বিশ্বান। ভীদের মতে, হেয়/র-পরিকল্লিত এ-বিষয়ক 

্রস্ত/বটি নিয়ে “আত্মীয় বৈষ্ভনাথ মুখোপাধ্যায় ঈস্টের সঙ্গে দেখ! করেন, 

১৪ অবন্ত এতে কলেজ স্থাপনের প্রথম পরিকল্পন! ঈল্টের মাথাঁষধ আসে, এমন কথা 

বল। হয় নি। বল! হয়, 'আপনি যে হিন্দুকলেজ করিয়।ছেন তদদ্বার। আমারদিগের বালকদের 

অনেক উপকার হইয়াছে।' শিবচন্ত্র ঠাকুর পঠিত কলেজ ছাত্রদের প্রদত্ত গ্রশংসাপত্রে বল। হয়, 

“আপনার অনুগ্রহেতে আমারদিগের জ্ঞানোদয় হইতেছে এই সতাতেই সভার এক প্রতিমূডি 
স্থাপন করার কথা বলা হয়। ১৮৩*-এ ঈস্টের এক প্রস্তরমূত্তি কলকাতায় স্থাপিত হয় । 

১৫15281020081 08 ৪)0501951% 30813108 &০ ০০ 26৮, (09 55068012813- 

28608 0? 656 2210090 09116891. 10% 72777108681 £0%,) তে 0, 
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এবং ঈস্ট-ভবনে অন্ুষিত সভায় দেশীয় ধনবান ব্যক্তিরা এই পরিকল্পনা 

অনরমোদন করেও, প্রস্তাবিত কলেজ কমিটির সঙ্গে রামমোহনের 

সংযুক্তিং অনেকের আপত্তির কারণ হয়। বৃহত্তর স্বার্থে এবং সেইসঙ্গে 

হেক্সীরের অন্রোধে রামমোহন হিন্কুকলেজ সম্পিত ব্যাপার 

থেকে সরে ফাড়ান; যদিও সম্পক্ষিত ব্যাপারগুলির সঙ্গে তিনি ভালো- 

ভাবেই পরিচিত ছিলেন পরবর্তীকালে তিনি অবশ্ঠ হিন্দু কলেজে ধর্মীয় 

সংশ্রবশন্ত সাহিত্য-বিজ্ঞানচর্চায় সন্তষ্ট হতে পারেন নি। পাশ্চাত্য- 

শিক্ষাবিষয়ে আগ্রহের সঙ্গে সঙ্গে বেদান্ত-কলেজ স্থাপনের পরিকল্পনা তার 

ছিধাগ্রন্ত মানসিকতারই প্রতিফলন । | | 

হিন্দু কলেজের আদিকল্পকের নামের তালিকা থেকে রাঁমমোহনকে 

“বাদ দিলে বাকি থাকে ছুটি নাম_হেয়ার ও ঈস্ট। এই দুজনের মধ্যে 

হিন্ু কলেজের প্রকুত আদিকল্পক কে-সেবিষয়ে নিশ্য় করে শেষকথা 'বল। 

বোধহয় সম্ভব নয়। লোকপ্রচলিত ধারণা হেয়ারের অহকুলে হলেও 

ডঃ রমেশচন্দ্র মজুমদারের মতো এঁতিহাসিক ঈস্টকে এই মর্যাদা দিয়েছেন। 

তবে এ-বিষয়ে প্রান্ত সাক্ষ্যগ্রমাণের ভিন্ভিতে হেয়ারের দিকেই পাল্লা 

ঈষৎ ভারি বলে মনে হয়। কারণ, হিন্দু কলেজ-সম্পফ্কিত ঈস্ট পত্র-পঞ্চকের 

ধঁতিহাসিকতা ও নির্ভরযোগ্যতা সন্দেহাতীত নয়, বরং অনেকস্থলে 

বিভ্রাস্তিকর।১৬ বিচারপতি ঈষ্ট, হ্ারিংটনকে ইংলগ্ডে পত্রগুলি পাঠীন, 

অথচ হারিংটন তখন কলকাতায় ! শুধু তাই নয়, ঈম্ট-ভবনে হিমু কলেজ 

স্থাপনের উদ্দেশ্য নিয়ে আহত ২১ ও ২৭ মে, ১৮১৬ সভায় তিনি সশরীরে 

উপস্থিত ছিলেন ।১৭ হিন্দু কলেজের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধনের সময় 

স্তর হাইড ঈম্টের সঙ্গে অন্যাগ্তর্দের মধ্যে হাঁবিংটনও উপস্থিত ছিলেন। 

কাজেই কলকাতায় সশরীরে উপস্থিত সুপরিচিত একজন ব্যক্তির উদ্দেশ্যে 

যখন ইংলগ্ের ঠিকানায় চিঠি পাঠানো হয়-_তখন ব্যাপারটি রহস্যময় 

বলে ঠেকে। ঈম্টের বাড়িতে কলেজ-কমিটির সভা হয় ৰটে, কিন্তু কারো৷ 

বাড়িতে সভা হলে, ৰা বাঁড়িতে সভা ডেকে কোনে! প্রস্তব আলোচনায় 

রিনি টিটি 

১৬ “হিলুকলেজ সম্পকিত ইস্ট পত্র-পঞ্চক" মুবণণ ঘোষ, অশোকলাল ঘোষ, “দেশ” 

ইপ.১$ ১৯৭৩ ও ২১* ৭* ১৯৭৩ । 

১৭ তরী, “দেশ, ২৭, ১১৯৭৩, পৃ ১২৯৩ । 
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উৎসাহ দেখালে, এ প্রস্ত/বের আদিকঙ্পকও. এ ব্যক্তি" হবেন, ভাব কোনে। 

যানে নেই। 

প্রথম কলেজ-কমিটিতে বা ১৮১৯:এর আগে কনেজ-কমিটিতে 

হেয়ারের অন্র্পস্থিতির জন্য অনেকে (যেমন বাঁধাকাপ্ত দেব) হেয়ারকে 
হিন্ু কলেজের আদিকর্নকের সম্মান দিতে অনিচ্ছুক । কিন্তু 'নীরৰ কমী' 

হেয়ার ছিলেন নেপথা-নায়ক | . নেপথ্যে থেকে নীরবে কাজ করাই ছিল 

তাঁর স্বভাবধর্ম। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, ১৮১৬-১৭-এ এঘড়িওয়াঁলা” 

হেয়ারের কোনো সামাজিক প্রতিষ্ঠা না থাকায়, তাঁর নেপথ্যে "থাকাটাই 
ছিল স্বাভাবিক ।১৮ | 

এছাড়াও ঈস্ট খুৰ ভারতহিতৈহী ছিলেন, বা হেয়াবের মতো 
এদেশের অন্ধকারকে শিক্ষার প্রদ্দীপ জেলে দূর করাব ব্রত গ্রহণ করেছিলেন, 
এমন কথা মনে করার কোনো! সঙ্গত কারণ নেই । হিন্মু কলেজ সম্পর্কে ঈস্টের 

ভূমিকা উৎসাহদানের, পরিকল্পনার নয়। 
কিন্তু এদেশে শিক্ষাবিস্ত/রে হেয়ারের আন্তরিকতা সম্বন্ধে সন্দেহের 

অবকাশ অ্প। ১৮৩০-এ হিন্দু কলেজের প্রকৃত প্রতিষ্ঠাতা কে এ-নিয়ে 
পত্রপত্রিকায় বাদান্তবাঁদের পালা যখন জমে ওঠে, তখন হেয়ারের প্রতি 

অবিচারে অনেকে ক্ষু্ধ হয়েছিলেন। “5০০? স্বাক্ষরে জনৈক বাক্তি 

'ইপ্ডিয়া গেজেটে” এক পত্রে হেয়ারের প্রতি অবিচারের কথ! স্মরণ করে 

হিন্ু কলেজে একটি সাধারণ ফলকে এই কথা কট উতৎকীর্ম করার কথ 
ৰলেন, 

+11)2 [7170000 €(0911696 

03565 165 ০%156621705 

০ 

17971০?১ 

ইয়ংবেঙ্গলও -হেয়রকে সিন আদদিকল্পক মনে করতেন। 
এন্ব সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল দ্রেশীয় প্রণব, যাকে আমরা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ 

নে করি। স্মপাময়িক একটি পত্ধিকাতেও তার উল্লেখ দেখি, 

১৮ 65459 0 9$66606 6/22750%. 08217517১0৩ ০৯1০358 2৪5১৪”, 

স্ক০. 7, 2852, 2, 846, | 

১৯ 2%6 69/29//4 897/1150640801 94095 8890, 7. 116. 
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'হেয়ারের মৃত্যুর পর প্রকাশিত 'বেঙ্গল স্পেকটেটর”-এর বিশেষ সংখ্যায় 
হেয়ারের জনহিত ও অন্যান্য কার্ধকলাপের পরিচয় দান প্রসঙ্গে বলা হয়, 
তিনি “এতদেশীয় ধনবান্ বাঙ্গালি মহাশয়দিগের সাহাঁয্ে হিন্দুলেজ . 

স্থাপিত করেন ।%১ এবং পরবর্তীকালে এর উন্নৃতিকল্পে প্রাণপণ করেন। 
মূলকথা, হেয়ারের পরিকল্পনা, ঈস্টের আগ্রহে ও দেশীয় ব্যক্তিদের 

প্রত্যক্ষ সহায়তায় রূপ লাভ করে জাতীয় জীবনে নতুন এক অধায়ের 
সুচনা করল। | 

পাশ্চাত্য শিক্ষাবিস্তারের পূর্বে দেশীয় শিক্ষার মান ছিল অতি শোচনীয় । 
টোল, চতুস্প!ঠী, পাঠশালা, মক্তব, মাদ্রাসা ইত্যাদিতে যে শিক্ষা দেওয়া 
হত, তা ছিল নিতাম প্রাথমিক স্তরে সীমাবদ্ধ, স্বাধীন চিন্তার পরিপন্থী 

এবং চলমান বিশ্বের সঙ্গে সম্পর্কচ্যত। এডাম তাঁর শিক্ষাবিষয়ক রিপেটে 
শিক্ষাজগতের ষে চিত্র একেছেন, তা অন্তত গর্ব করার মতো নয়। 
তখনকার গুরুমশাইদের দারিদ্র্য ছিল অপরিসীম, এবং অজ্ঞতা প্রবাদতুল্য 
( অবশ্ত যথার্থ জানসাধকও ছিলেন কেউ কেউ, কিন্তু তাদের জ্ঞান 

যুগের সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলতে পারে নি)। তাদের যা-কিছু পটু 
তা ছিল ছাত্রদের নব নৰ শাস্তিদানের উপায় উদ্ভাবনে (এডাম তার 
শিক্ষাবিষয়ক রিপোর্টে ১৪ রকম শাস্তিদাঁনের উল্লেখ করছেন, বৈচিত্রে 
এবং ন্বশংসতায় সেগুলি তুলনাহীন )। ছাত্ররা গুরুমশাইদের সাক্ষাৎ 
যম মনে করত। '“তদানীম্তন গুরু মহাশয়দের যেরূপ বিগষ্ঠিত আচরণ 
এবং শিক্ষা দিবার যেরূপ জঘন্য নিয়ম ছিল, তাহা ইদানীস্ভন যুবকবুন্দের 
সহজে বিশ্বাস্য হইবর নয়। কোন কোন বাঁলক পাঠশাল! হইতে পলায়ন- 
কালে ব্যদ্র, সর্প, ভূত, প্রেত কিছুরই ভয় করিত না।২২ এরকম 

. একটি ঘটনায় দেখি, গুরুমশায়ের ভয়ে একটি ছেলে খেজুর গাঁছে উঠে 
পড়েছিল, তাকে নামাবার জন্য অন্য পড়ুয়ারা ইট মারতে লাগলে 
সে নিরপায় হয়ে অতি কাতরস্বরে বলে, “হে ঈৎর ! যদি তুমি খেজুরের- 

২০107167447 5991 50421, “006 17508 01 115018”) 0০৮০১৪৫, 1818, ৮, 194, 
২১ 216 8201 526016107,  20%01502070525, 24. 6.1842, 2,146. 
২২ 'আত্মজীবনী', কাতিকেয়চন্জ্র রায়, পৃ. ৬৭। 
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কাটায় আমার চক্ষু দুইটি অন্ধ করিয়া দাও, তবে আর আমায় পাঠ- 
শীলায় যাইতে হয় না।%* গ্রামাঞ্চলের কথা না হয় বাদই দিলাম, 
স্কুল সোসাইটি'র প্রথম রিপোর্টে দেখি, কলকাতার ১৯০টি বাংলা 

পাঠশালার ৪,১৮০ জন শিক্ষার্থীর শিক্ষার মানও অতি-শোচনীয়। 
এই অবস্থায়, পাশ্চাত্য শিক্ষা ব্যাপক অর্থে ৰাঙালীর কাছে নতুন 

অর্থ বহন করে আনল । ইংরেজি শিক্ষালাভের জন্য দেখা দিল এক অভূতপূর্ব 
উন্মাদনা । (১৮২৭-এ ইংরেজি আবপ্তিক শিক্ষী বিষয় না হওয়া সত্বেও 
সংস্কৃত কলেজের ৯১ জন ছাত্রের মধ্যে ৪* জন ইংরেজি শিখত। 

অর্থাৎ প্রাচ্যধারার শিক্ষাকেন্দ্রের ছাত্ররাও পাশ্চাত্য শিক্ষাগ্রহণে আগ্রহী 
ছিল।) হেয়ার সাহেবের পান্ধির সঙ্গে এ শিক্ষালভের স্থযোগের আশায় 

ছেলেরা দৌড়তে আরস্ত করল, .হেয়ারের পক্ষে বালক ও বয়োবৃদ্ধ 
লোকেদের অন্গরে (ধের ঠেলায় বাড়ির বার হওয়াই কঠিন হয়ে উঠেছিল ।২$ 
ডাফের পান্থির দরজা খুলে ছেলেরা কাতরকে ইংরেজি শিক্ষালাভের প্রার্থন 
জানাতে লাগল। ডাফের স্কুলের প্রথম ছাত্রজোগাড় রামযোহনের 

আন্কুল্য হলেও, অল্পদিনের মধ্যেই তকে স্কুলে ভন্তির ভিড় ঠেকাবাঁর 

জন্য ছারে ছুজন দারোয়ান বসাঁতে হয়েছিল ২৫ ডাফ অবশ্য একে 
নিছক জ্ঞানতৃষ্ণা বলেন নি। নতুন বইএর লোভে (যা বিনামূল্যে 
দেওয়া হত), অলস কৌতুহলে ও নতুনত্বের মোহে ছেলেরা প্রায়ই স্কুল 
বদল করত। এ সবের জন্যই ভন্তির এত চাহিদা ছিল।২৬ একথা 

স্বীকার করে নিয়েও এইসময় বাঙালীদের মধ্যে যে জ্ঞানতৃষ্ণ জেগেছিল, 

তা অস্বীকার করা যায় না। প্রসঙ্গত স্মরণীয়, পাশ্চাত্য শিক্ষা! এবং 

তার জন্য এই উন্মাদন। প্রধানত সীমাবদ্ধ ছিল কলকাতা ও তংপার্্বর্তা 
অঞ্চলে,২৭ তাই কলকাতা হয়ে উঠল নবজিজ্ঞসার পীঃস্থান, পুরাতনের 
পুনরাবৃত্তি নয়, নতুন যুগের শহর, ভবানীচরণ বন্দ্যেপাধ্যায়ের ভাষায় 
যা 'মুদ্রারূপ অপেয় অগাধ জলে” পরিপূর্ণ । 

সপ শি 

৩ “আত্মজীবনী”, ক।তিকেয়চন্দ্র রায়, পৃ ২৩। 
২৪ 'রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ', শিবনাথ শাস্ত্রী, পৃ, ৪৬-৭। 
২৫ 44710 074 47462. 18415510157, 4৯১ 1097 7. 59৭. 

২৬ তরী, পৃ. ৫২৭-৮। | 

২৭ ১৮৩১-এ ডিরোজিওর ' ইস্ট ইগ্য়ান' হাঁজার তিনেক দেশীয় তকণ ইংরেজি- 

০8 
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হিল কলেজের মুল কমিটির ৩০ জন সান্তের মধ্যে হাইড ঈন্ট হলেন 
সভাপতি, হ্যারিংটন সহ-সভাপতি । বাকি ২৮ জনের মধ্যে ৮ জন 
ইউরোপীয় সদস্যের কথা বাদ দিলে (স্মরণীয়, কমিটি গঠনের তিন সপ্তার 
মধ্যে ইউরোপীয় সদশ্তরা পদত্যাগ করেছিলেন ।) অন্ত ২ জনই ছিলেন 
রক্ষণশীল হিল, এবং অনেকের বিত্তের খ্যাতি বহুবিস্তৃত। ( এই ২* জন দেশীয় 
সদস্য হলেন চভুতু্জ ন্যায়স্থত্রী (ন্যায়রত্ব ?) স্থব্রক্গমহেশ শাস্ত্রী ( স্ত্রক্গণা- 
শান্ত্ী ?), মৃত্যুঞ্জয় বি্ভালঙ্কার, রঘুমণি বিগ্াভূষণ, তারাপ্রসাদ ন্যায়ভূষণ, 
গোপীমোহন ঠাকুর, হরিমোহন ঠাকুর, গে।পীমোহন দেব, জয়কৃষ্ণ সিংহ, 
রামতন্থ “মল্লিক, অভয়চরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, রামছুলাল দে, রাজ] রামটাদ, 

রামগে(পাল মল্লিক, বৈষ্ণবদাস মল্লিক, চৈতন্যাচরণ শেঠ, শিবচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, 
রাধাকাস্ত দেব, রামরতন মল্লিক ও কালীশঙ্কর ঘোষাল ।) ২৮ এইসব বিত্তবান 
রক্ষণশীলের দল এদেশীয় বীতিনীতি ও আদর্শে সম্পূর্ণ আস্থাবাঁন হয়েও, পাশ্চাত্য 
শিক্ষাধারাঁকে স্বাগত জানিয়েছিলেন । উত্তরপুরুষের ভবিত্তৎ জীবিকার্জনের 
পথকে সুগম করার সঙ্গে সঙ্গে কিছুটা! নাম কেনার জনা তাঁরা সহায়তা করে- 
ছিলেন সম্থাস্ত হিন্দু সন্তানদের অভিজ'ত শিক্ষগাঁর হিন্দুকলেজ স্থাপনে ( যদিও 
জন্মলগ্নের পর কলেজের অন্ধকারাচ্ছন্ন প্রথম পর্ষে [ ১৮১৭-২৩] তাদের 

নিষ্পৃহতা বিস্ময়কর, তারা এটিকে সম্পূর্ণ ভাগোর হাতে ছেড়ে দিতে 
দ্বিধা করেন নি, তাই একে বাঁচানোর জন্য সরকারী সাহাধ্য হল 

অপরিহার্য, এবং ১৮২৪-এ সরকারী প্রতিনিধি হিসাবে উইলসন যুক্ত হলেন 

কলেজটির সঙ্গে ।. ধাকে অনেকে হিন্দু কলেজের পুনর্জন্মদাতার গৌরব 
দিতেও কুন্ঠিত নন। তিনি শিক্ষার সময় দ্বিগুণ করে, কলেজের বাধিক 

পরীক্ষার ব্যবস্থা করে, নব নব যোগ্য শিক্ষক নিযুক্ত করে, কসেজের 

আর্থিক ভারসাম্য ফিরিয়ে এনে, তাঁকে তার নিজের পায়ে ছাড় করিয়ে 

শিক্ষার্থীর কথা জানায়, এবং এই সংখ্য। যে কলকাত। ও তৎপার্থবতী অঞ্চলে সীমাবদ্ধ তাও। 
দরে, '2252771770207 07 £ 72108 50/991, 28910710650. 000 10105 20586 100018101, 

গু) [70018 08296৮, 2, 9.1881.. ১৮৩১-এই কৃষ্ধমোহনের 'এনকোয়েরারে' প্রকাশিত 
একটি লেখাঁয় শধুমাত্র কলকাতা অঞ্চলেই ছু'হাজারের বেশি যুবকের ইংরেজি শিক্ষালাতের 
কথ! বল! হয়। এই পত্রিকায় প্রকাশিত তথ্য অনুযায়ীই ১৮৩৪ খ্রীষ্টাব্দে কলকাতার ১০টি 
ইংরেজি স্কুলের মোট ছাত্রসংখ্যা ১৮৬৮। দ্র“ “সংবাদপত্রে সেকালের কথা* (২য়), পৃ. ১৩৩। 
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দিলেন ।: এ সব ব্যবস্থার ফলে অল্পদিনের মপ্যেই ছাত্রসংখ্যা পৌছল ৪০*-তে)) 
কিন্তু একটি সম্পূর্ণ ভিন্বধ্মী চলমান সভ্যতা ও সংস্কৃতির সংস্পর্শে আসার 
সনদুরপ্রসারী ফল অম্পর্কে তারা সম্ভবত অবহিত ছিলেন না। পাশ্চাতা 

জ্ঞানভাগাবরের চেয়ে পাশ্চত্য শিক্ষাজনিত সামাজিক সম্রম ও বিস্বার্জনের 

প্রত্যক্ষ ফলের দিকেই তাদের দৃষ্টি নিবদ্ধ ছিল। পাশ্চাত্য শিক্ষালাভ কবে 
বিন্তু ও খ্য।তি অর্জন, এবং তাঁরই সঙ্গে সঙ্গে দেশীয় আদর্শের গ্রতি অন্কত 

মৌখিক নিষ্ঠা বজায় বাখা, এই ছিল তাঁদের ভবিধাৎ স্বপ্ন। এই ব্বপ্সের 
গ্ররতিকলন কলকত।র পাশ্চাত্য শিক্ষার কেন্দ্রন্তলের “হিন্দুকলেজ? ন।মকরণে- 

কলেজের ছাত্রর। পাশ্চাত্য-শিক্ষিত *ইন্নু, হবেন, এই ছিল তাদের কামনা । 

কিন্ত বাস্তবের সংস্পর্শে এসে ধীরে ধীরে তাদের স্বপ্ন ভেঙে যেতে 
লাগল, যাঁর শ্ত্রপত করলেন হিন্দু কলেজে “রীতিমতো” ইংরেজি-শিক্ষিত 

পাশ্চাত্য সংস্কৃতি-সাতি আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞানের শিক্ষথী একদল হিন্টু 
তরুণ। অবশ্যই এই ভাঙনের রূপ ১৮২৬ খ্রীগান্দে ১৮ বছরের তঞ্চণ 

ডিরোজিওর হিন্দু কলেজে শিক্ষক হিসাবে নিযুক্তির পর থেকে স্পঈ।কাবে দেখা 

দিল । তার আগে পধন্থ, অন্তত আমাদের মনে হয়, পাশ্চাত্য-জ্ঞান- 

বিস্ত/রের যে উদ্দেশ্য নিয়ে হিন্দু কলেজের প্রতিষ্ঠা হয়েছিল, তা কধত 

বার্থ হয়েছিল। এই আদর্শগত ভাঙন, এবং সেই স্থতে বাঙালী তরুণ- 
দের নবজিজ্ঞাসার নেতৃত্ব দিলেন কলেজেরই তরুণ শিক্ষক পুরোক্ত 

হেনরি লুই ভিভিয়ান ডিরোজিও ( ১৮০৯-১৮৩১ ) | বেকন, হিউম, 

আডাম স্মিথ, টমাস ব্রাউন, জেরোমী বেস্থাম, ডুগাণ্ট স্ট,য়।ট, টম পেন, 

লক, বীডের যুগান্তকারী চিন্তাধারা ( এগুলি হিন্ু কলেজের পাঠ্যস্চীর 

অস্কভূক্ত না হলেও ডিরেজিও কলেজের শ্রেণীকক্ষের বাইরে তাঁর 
ঘনিষ্ঠ ছাত্রবন্ধুদের এইসব প্রগতিশীল চিন্তাধারার সঙ্গে পরিচিত করে- 
ছিলেন।) সমকালীন বিশ্বের চলমান ঘটনাশ্োত ( ফরাসীবিপ্লৰ, শিল্প- 
বিপ্লব) ইত্যাদির সঙ্গে ব্যাপক পরিচিতি হিন্দু কলেজের কিছু ছাত্রের 
মনে বুগপ্রচলিত বিশ্বাসের প্রতি সংশয়ের জন্ম দিল, অনেক জিজ্ঞাসা 
তারা তুলে ধরলেন, যার প্রচলিত উত্তর অন্তত তাদের নবাজিত যুক্তি- 
বোধের সঙ্গে মেলে না। তাই প্রচলিত ধর্মবিশ্বাস, সামাজিক সংস্কার 
ইত্যাদির প্রতি তাদের আক্রমণ এবং প্রতি আক্রমণের পালা শুরু হল। 
তাদের এই আক্রমণ অনাচারাশ্রয়ী নয়, পাশ্চাত্য আদর্শীশ্রয়ী, যদিও 
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সমকালীন দমাজপতিরা একে চিহ্নিত করেছিলেন উচ্ছৃঙ্খলতা এবং 
অনাচার বলে। (প্রসঙ্গত ম্মরণীয়, শুধু বয়সেই নয়, অনাচার এবং 
উচ্ছৃঙ্খলতার দিক দিয়েও হিন্দু কলেজের নব্য-তকণ্দীল সেকালীন 

অধিকাংশ বিত্তবান রক্ষণশীল সমাজপতির পুত্র বা পৌত্রতুল্য !) এই 
ভাবে উনিশ শতকের দ্বিতীয় পাদে বাংলার নবজিজ্ঞাসা নতুন যেপথে 

যাত্রা শুরু করল, শিক্ষক ডিরোজিও ও তাঁর তরুণ ছাত্র-বন্কুরা সেই 
পথেরই 'প্রথম পথিক দুল। 
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২, ডিরোজিও ও ইয়ংবেঙ্গল 

উনিশ শতকের প্রথমদিকে বাংলার মমাজজীবনে ( প্রধানত কলকাতায়) 

অগতান্ুগতিক পথে চলে রামমোহন কিছুটা আলোড়ন স্ষ্টি করলেও, 

বিত্তবান সমা'জপতিদের ছু"চাঁরজন ছাড়া ( যেমন দ্বারকানাথ ঠাকুর, প্রসন্ন- 

কুমার ঠাকুর. কালীনাথ রায় প্রভৃতি ) আর বিশেষ কেউই তাঁর ভূমিকাঁকে 
স্বাগত জানাতে এগিয়ে আসেন নি। ইউরোপীয় চবিত্রে ঘোরতর আস্থাবান, 

এশ্বর্মপ্ডিত জীবনযাঁপনে অত্যন্ত রামমোহন, অতাপ্ত স্বাভাবিক কারণেই, 
সমাজের সবকিছুকে ভেঙে টুকরো! টুকরে? করতে চাননি । প্রথা, আচার 
ইত্যাদিকে পুরোপুরি অস্বীকার না করেই তিনি কিছুটা নতুন পথের 

সন্ধানী । সংস্কীরে বিশ্বাসী হলেও, উগ্রপন্থায় তার বিশ্বাম ছিল না। 

তাই প্রতীকোপাসনার বিরোধী রামমোহন আজীবন সযত্বে ব্রাঙ্ষণতের 

প্রতীক উপবীত ধারণ করেছেন, সতীদীহের বিরুদ্ধবাঁদী হয়েও বেট্টিস্কের 

আইন কবে এ প্রথা রদ করার ব্যপারে সম্মতি দিতে পারেন নি, ইংবেজ- 

শাসনের কল্য।ণকর দিকটি বারবার তুলে ধরলেও, তার শোষণের রূপ সম্পর্কে 
থেকেছেন নীরব । 

ব্যক্তিজীবনে এবং বহিজাঁবনের কর্মক্ষেত্রে আপসপস্থী রামমোহন 
যখন এইভাবে মধ্যপন্থা অনুসরণ করে চলেছেন-এমন এক সময় ১৩মে, 

১৮২৬-এর 'সমাচার দর্পণে'র এককোণে "সমাচার চক্দ্রিকা' থেকে হিন্টু কলেজ 

ক্রান্ত যে সংবাদটি পুনমুর্দ্রিত হয়, তাতে আরও অনেক কথার সঙ্গে 

ইংবাজী পাঠশল|য় ডিয়রমাঁন নামক একজন গোরা আর ডি. রোজী 

সাহেব এই দুইজন নৃতন শিক্ষক নিযুক্ত হইয়াছেন” ১ এই “অতিতুচ্ছ” 

,১. “সংবাদপত্রে সেকালের কথা? (১ম) (শুয্স সংস্করণ), ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দোপাধ্যায়ঃ পৃ. ৩২। 

হিন্দু কলেজে ডিরোজিওর নিয়োগ তারিখ শিবনাথ শাস্ত্রী, টমাস এডওয়ার্ডস প্রভৃতির 

১৮২৮ বলে উল্লেখ করেন। প্যারীচাদ-ভ্রাতা কিশে।রীচাদ মিত্র, কৃষ্ষমোহনের জীবনীকার- 
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ঘটনাটিও উল্লিখিত হয় । হিন্দু কলেজে নবনিযুক্ত 'ডি. রেজী সাহেব” নামক 
'এই শিক্ষকটি সমসাময়িক আরও অনেক শিক্ষকের ভিড়ে হাবিয়ে গেলেন 

না, অল্পদিনের মধ্যেই তার শিক্ষার গুণে আপসপস্থী বাঙালী-সমাজ 
চঞ্চল হয়ে উঠল। ডিরোজিওর আসার আগে বছর দশেক ধবে 

হিন্টু কলেজের ছাত্ররা পাশ্চাত্যশিক্ষিত হয়েও, নিজেদের প্রথা, আচার, 

কুসংস্কার সম্পর্কে একটুও আস্থা হারিয়ে না ফেলায় তদানীন্তন সমাজ- 

পতিরা নিশ্চিম্ভমনে .পরমানন্দে দিন কাঁটাচ্ছিলেন (যদিও কলেজ-কমিটির 

অন্যতম সদন্য বসময় দত্ত স্পষ্টত এর কার্ধকাবিতায় অসন্তোষ প্রকাশ করে 

বলেন, গত সাত বছরে [১৮১৭-২৩ ] কলেজ কিছুসংখ্যক কেরানী সৃষ্টি করা 

ছাঁড়া আর কিছু করতে পারেনি ।২ ), কিন্তু নবনিযুক্ত এই তরুণ শিক্ষকটি 
তাঁদের নিশ্চিন্ত থাকতে দিলেন না । ডিবে।জিওর শিযুক্তির পর হিন্দু কলেজের 

সেই শান্ত নিস্তরঙ্গ দ্রিনগুলি আর রইল না। এল নতুন দিন। 

ড্রামগ্ডের পাঠশালায় শিক্ষিত, স্গাগরী অফিসের প্রাক্তন কের|নী, 

'ইপ্ডিয়া গেজেটে*র সহকারী সম্পাঙ্দক, সদ্য ভাগলপুর প্রত্যাগত উদদীয়ম।ন 

তরুণ-কবি ডিরোজিও ১৮২৬ খ্রীষ্টাব্দে শিক্ষক হিসাঁবে হিন্দু কলেজে 

যোগদান করে: একদল বুদ্ধিদীপ্ত উৎসাহী স্বপ্নদর্শী তরুণকে পেলেন 
ছাত্র হিসাবে, ধদের মন গ্রহণ করতে উৎস্থক। তাদের মধ্যে তিনি 
জ্ঞনম্পৃহা জাগালেন, উদ্ধদ্ধ করলেন নিজম্বভাবে চিন্তা করতে। হিন্দু- 

কলেজে যে নতুন আলোর যুগ এল, সে ধুগের এঁতিহাপিক নায়ক 
হেনবি লুই ভিভিয়ান ডিবোজিও | 

ঈষৎ বিছ্য/ভিম।নী কিন্তু হৃদয়বান এই তরুণটির প্রেরণায় বাঁঙালী- 

যুবকেরা যুক্তিবাদী হয়ে অন্ধবিশ্বীসের বিরুদ্ধে দ।ড়াতে শিখেছিল। সত্যের- 

রামচন্জ্র ঘোষ, এমনকি ডিরোজিও-জীবনীকার এডওয়ার্ডস তার গ্রন্থের অন্যত্র ১৮২৭-এ হিন্দু 
কলেজে তার নিয়োগকাল বলেছেন। কেউ কেউ আবার / যেমন মেজ, বা ১৮৫২-তে 'ক্যাল- 
কাটারিভিউ”এ *রু15৮0৫5 ০1 556 10 0086302) 12) 7397£81”-4এর লেখক) কার 

নিয়োগকাল বলেছেন নভেম্বর, ১৮২৬। অনেকে ১৮২৯ বলতেও কুষ্ঠিত হন নি। এবিষয়ে 
সকল সংশয়ের অবসান ঘটায় “সমাচার দর্পণ”এ প্রকাশিত সংবাদটি । ব্রজেন্দ্রনাথ সংকলিত 
উক্ত সংবাদ প্রকাশিত হবার পরও যখন শ্রীহশৌভন সরকার, শ্রীদেবীপদ ভট্টাচার্য, ডেভিড কফ 
প্রভৃতিরা হিন্দু কলেজে ভিরোজিওর নিয়োগকাল ১৮২৮ খ্রীষ্টাব্দ বলে উল্লেখ করেন, তখন 

ধরে নিতে পারি, ব্রজেনত্রনাথ পরিবেশিত সংবাদটি তাঁদের চোখ এড়িয়ে গেছে। 

২ 4771510 677424826 0464220% £8:887841 ৪ 08100668 706516 1, 
০] 7, 1859, 2,849, 
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প্রতি তাদের এমন শ্রদ্ধা জাগন যে, কলেজ ছাত্রদের সতাবাদিতী 

প্রবাদোপম হয়ে দাড়াল; “কলেজ বয়” শব্দটি সেযুগে সতোর প্রাতিশব 

হয়ে দীঁড়িয়েছিল।৩ ডিরোজিওর ঘনিষ্ঠ ছাত্রবন্ধু কষ্চমোহন বন্যোপাধ্যায় 
১৮৩১-এ দি 'পাপিকিউটেড' নাটকে লিখলেন, সত্যের চেয়ে পিতার 

কাম্াও বলবনি নয়।* বামগোপাল ঘেোধ তাঁর পিতার শত অনুরোধে ও 

মিথা বলতে অস্বীকার করে সেযুগে সত্যবাপ্তার দৃষ্টান্ত স্থাপন 
করেছিলেন । ডিবোজিওর শিক্ষাগ্ডণে তাঁরা সতা ও যুক্তির পুজারী হয়ে 

উঠলেন । প্রচলিত হিন্দুধর্মের অনাচার, বীভতসতা। 'এবং হিন্ুসমাজের 

সর্বাঙ্ষে ক্ষয়ের চিহ্ন তীর্দের চোঁখে পড়ল। নবাজিত যুক্তির সাহাযো 

তারা প্রচলিত ধর্সবিশ্বাসকে, সামাজিক সংস্কীরকে আক্রমণ করলেন। 

যা পারেন নি রামমোহন, তীর দ্বিধাবিভক্ত মানসিকতার জন্যা, তাই 

করলেন ডিরো'জি ওর ছাত্রশিম্তদল । পৈত্তে তাাগ করলেন; পে।প ড্রাইডেনের 

কাবা জায়গা নিল গায়ত্রীর ; বিভিন্ন মন্ধের পারডি-তৈরি হল; স্বার্থলোভী 

গুরু-পুরোহিতের ওপর এল দ্বুণা, হিন্দুধর্মনিষিদ্ধ আহারে হল রুচি! 
সবমিশিয়ে হিন্দু কলেজে এল এক নতুন যুগ, যাকে প্রায় সমকালীন একটি 
পত্রিকায় 06 [06:92170 06000] ০108৪ 0:০0118৩? বলে অভিহিত কৰা 

হয়।ৎ  ডিরোজিও যে হিন্দু কলেজে নবধুগ প্রবর্তক একথা কিশোরীট।দ- 

মিত্র স্বীকার করেছেন । 

শুধু হিন্দু কলেজে রুটিনমাফিক ক্লাস নিয়ে, আর সেখানে 

দু'চারটে বড় বড় * জ্ঞানগর্ভ কথা বলেই ভিরোজিও নিঃশেষিত 
হয়ে যান নি। ১৮২৮-এই তীর ঘনিষ্ঠ ছাত্রবন্ধুদের নিয়ে তিনি গঠন 
করলেন 'একাভেমিক এসোসিয়েশন | সামাজিক, নৈতিক, ধর্মীয় সবকিছু 
বিষয় নিয়ে খোলামনে যুক্তিপূর্ণ আলোচনা করার একটি সভা। 

হিন্দু কলেজের তরুণ ছাত্ররা তাঁদের নবলন্ধ জ্ঞান এখানে প্রয়োগের 

স্থঘে'গ পেতেন। পাক্ষিক এই সভাটির সভ/পতি হলেন ডিবোজিও, 

ও 4116720 1020210,) 215012059 0 &:0৪, [১,6৪, 

৪ 4/৯ 18009192905 0:06 *- ০ & £8008977৪ 01165 819 08৮ 967073061 6080 

6৮০0৪86 01 6:91. 276 22586%/605 70008000501 08508 98091001, 806 2/9০609 2. 

৫ “দি ক্যালকাটা কুরিয়র", ৫.৬. ১৮৩৩, যোগেশচন্দ্র বাগলের উনবিংশ শতাব্দীর বাংলা'য় 
উদ্ধৃত, পৃ. ১৫৮ | 
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সম্পাদক উমাচরণ বসু । ডিরোজিওর তরুণ বন্ধুরা ছাড়াও কনেল কীটসন, 

ডেভিড হেয়ার, স্যর এডওয়ার্ড বায়ান, ডঃ মিল এ-সভায় যোগ দিয়ে 

আলোচনায় অংশগ্রহণ করতে দ্বিধা করন্তেন না । গিৰন, এডাম শ্মিথ, 

জেরোমী বেস্থাম, নিউটন, ডেভি, হিউম, টম পেন, লক, বীড, স্টয়ার্ট, 

ব্রাউন থেকে আস্ত করে বাঁয়রন, স্কট, এমনকি স্কচ কৰি রবার্ট বার্নসও 

আলোচনার সুত্র ধরে এসে পড়তেন। সভার কাজও অগতালগতির্ক ভাবে 
চলত। বরাযমগোপাঁল ঘোষের মৃত্যুর পর তীর সম্পর্কে লিখতে গিয়ে “হিন্দু 
পেত্রিয়টে'র লেখক “একাডেমিক এসোসিয়েশন?কে কেমব্রিজ অক্মফোর্ডের 

্থপ্রসিদ্ধ ছাত্র-সভাগুলির সঙ্গে তুলনা করেছেন । সাহিতা, দর্শন, রাজনীতি, 
সমাজ সবকিছু নিয়ে আলোচনা হলেও আক্রমণের মূল লক্ষ্যবস্ত ছিল 

হিন্দুধর্ম ও তার গোৌঁড়ামি। “একাডেমিক  এসোসিয়েশন”-এর সভায় 

হিন্দু কলেজের তরুণ ছাত্ররা ডিরোজিওর আদর্শে উদ্বুদ্ধ হয়ে উদ্দীপ্কণ্ে 
ঘেষণা করতেন, 00০৬) 10131770015) 1 10070 101) 

0£0,090%% 1৬ এবং এইসব সভাঁলোচিত জ্ঞানবস্ত ধর্মবিশ্বাসের 

ভিত্তিমল শিথিল করে দিতে পারে এই আশঙ্কায় অনেক দেশীয় ব্যক্তি ূ 

সন্তর্পণে এসব সভার ছোয়াচ বাঁচিয়ে চলতেন। ১৮২৯-এই 'একাডেমিক- 

এসোসিয়েশন'এর আদর্শে আরো কটি সভা গড়ে ওঠে । ইউরোপীয় বা 

ইউরেসীয়ানরা এইসব সভার পরিচালক ছিলেন। ১৮৩০-এ অস্ত্রত ৭টি 

এধরনের সভার অস্তিত্ব ছিল। এগুলির অধিকাংশের অধিবেশনই বসত 

সপ্তায় একবার, কে!নো-কোনোটির পাক্ষিক বাঁ মাসিক অধিবেশনও হত 

সভ্যসংখ্যা ১৭ থেকে ৫*-এর মধ্যে সীমাবদ্ধ। সাহিত্য, মমাজ, বিজ্ঞান, 

রাজনীতি ছিল এগুলির আলোচ্য বিষয় । স্মরণীয়, এইসৰ সভাগুলির সঙ্গে 

ডিরোজিও কোনো না কোনোভাবে যুক্ত ছিলেন । অর্থাৎ বাঙালী যে জাগছে, 

জ্ঞানের আলো! যে কুসংস্কীরকে চিহ্নিত করছে, প্রথাজীর্ণততার বিরুদ্ধে 
সেযে সচেতন হয়ে উঠছে, এইসব সভাগুলি তারই পূর্বাভাস । রামমোহনের 

আত্মীয় সভা; মূলত ধর্মীয় সভা, একাডেমিক এসোসিয়েশনকে বলতে পাবি 
বাংল'র প্রথম বিদগ্ধ মতা । 

৬ +7:269118688075 07 44114527067 10415 10818510870 05? 8৪০, 
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একদিকে যখন মতা-মমিতিষ্লিতে তরুণ যুবকদ্প বিভিন্ন আলোচনায় 

মুখর হয়ে উঠে সমাজে সাড়া জাগিয়েছেন, অন্যদিকে তখন ১৮২৯ 

্ীষ্টাব্ধে বেণ্টিঙ্ক অনেক বিচার-বিবেচনা করে, বহু গোপন তথ্য ও মতামত 
গ্রহ করে প্রণয়ন করলেন সতীদাহ নিবারক আইন । সম।জ চঞ্চল হয়ে 

উঠল, প্রতিবাদ উঠল বিদেশী শাসক কেন আমাদের ধর্মীয় বিশ্বাসে 
হস্তক্ষেপ করবেন, এমনকি ধাদের বংশে সতীপ্রথা প্রচলিত ছিলনা, তারাও 

€ যেমন বাধাঁকান্ত দেব) প্রতিবাদ জানালেন এই আইনের বিরুদ্ধে। 

১৭, ১. ১৮৩০-এ প্রতিষ্ঠিত হল 'ধর্মনভা” হিন্দুধর্মের সবরকম আচার- 
আ'চরণকে সমর্থনের মনোভাব নিয়ে ।৮ সতীপ্রথার অবসানে ডিরোজিওর 

মনোভাব প্রকাশ পেল একটি কবিতায় ( 07. 07 ৪01160 
94$36656 )।৯ “একাডেমিক এসোপিয়েশন'-এর সভায় ধরে নিতে পারি 
তিনি তীর ছাত্রবন্ধুদের সঙ্গে নিশ্য়ই আনন্দ প্রকাশ করেছিলেন । রক্ষণশীল 

হিন্ুবী সতীপ্রথার বিরদ্ধে আপীল করলেন বিলাতের প্রিভি কাউন্সিলে । 
রামমোহন দিল্লীসমাটের কাছ থেকে 'বাজী' উপাধি পেয়ে, তার বার্ষিক ভাতা 

বৃদ্ধিকল্পে, এবং সেইসঙ্গে সতী আইনের পক্ষে ও অন্যান্য বিষয়ে বক্তব্য রাখতে 

চাটারের নকীকরণের পূর্বেই যাত্রা করলেন ইংলগ্ডে। মধ্যপন্থী রামমোহনের 

দিন শেষ হল, 'এল নতুন দিন্-উগ্রপন্থী ইয়ংবেঙ্গলের দ্দিন। 
রামমোহনের বিল[তযাত্রার পর বাংল।র সমাজজীবনে নতুন কবে 

আঘাত হানলেন ডিরোজিওর তরুণ ছাত্রদল (১৩ মার্চ, ১৮৩০ 'সমাচার- 

দর্পণে' “জাবনিক কুচিভক্ষণ' ১০ শীর্ষক সংবাদে হিনু কলেজের একজন 

৮ ধ্ধর্মসভা'র প্রধান ব্যক্তিরা ছিলেন, র।মগোপাল মল্লিক, গোপীমো হন দেব, রাধা কান্ত- 

দেব, তারিণীচরণ মিত্র, র/মকমল সেন, হরিমৌহন ঠাকুর, কাঁশীনাথ মল্লিক, মহারাজী। কালী কৃষ- 

বাহাছুর, আশ.তোষ দেখ গোকুলনাথ মল্লিক, বৈষ্ণবদাস মল্লিক (ধনরক্ষক ) নীলমণি দে' এবং 

ভবানীচরণ বন্দোপাধ্যায় ( দভা-সম্পাদক )। এঁদের একাধিক জন হিন্দ কলেজের সঙ্গে 

ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত ছিলেন। 

৯ ৮.১২.১৮২৯-এ রচিত এই কবিতাটির প্রথম প্রকাশ সম্ভবত 'ইগ্ডিয়! গেজেটে" । ডিসেম্বর, 
১৮২৯-এ “ক্যালকাট। মান্থলি জানলে" ও ১৪.১২.১৮২৯-এর ক্যালকাটা গেজেটে কবিতাটি 

পুনমু্রিত হয়। জানণাল-সম্পাদক কবিতাটি প্রকাশের হযোগ দেবার জন্য ডিরোজিওকে 

ধন্যবাদ জানান। ূ 
১০ “সংবাদপত্রে সেকালের কথা” (১ম), ব্রজেন্্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, পৃ. ১৩৫-৬। 

৫ 



ছাত্রের মুসলমান কর্টিওয়ালার দে'ক।নে গিয়ে বিস্কুট কিনে খাকার ঘটনা! 
নিয়ে 'সংবাদ কৌমুদী' ও 'সমাচার চন্দ্রিকা'র মধ্যে বাদীচবার্দের কথ। 
প্রকাশ করা হয়) | ১১ যে প্রপ্ততি চলছিল হিন্দু কলেজের শ্রেণীকক্ষে, 

ডিরোজিওর ভবনে» একাডেমিক এসোসিক্সেশন'-এর সভায়, যেখানে 

ডিরোজিও তাঁর ছাত্রশিষ্যদের উদ্দ্ধ করছিলেন নিজস্বভাবে চিন্তা করতে, 

পাঁপকে স্বণা করতে । সেইসঙ্গে তাদের সামনে পাশ্চাত্য জ্ঞনভা গুরের 

দ্বার উন্মুক্ত করে দিচ্ছিলেন। হিন্দু কলেজের তপ%ণ ছাত্ররা শুধুমাত্র 
কলেজের পাঠ্যস্থচীর মধ্যে আবদ্ধ না থেকে পরিচিত হচ্ছিলেন হিউম, 
গিবন, এডাম স্মিথ, বেস্থাম, লক, রীড আর টম পেনের চিন্তাধারার সঙ্গে এবং 

হয়ে পড়ছিলেন বিস্মিত, এত কিছু জানার আছে জেনে অভিভূত। এই 
জানার অ!বেগেই আমেরিকা থেকে জাহাজে আসা টম পেনের “এজ অৰ- 

রীজন” কাড়াকাড়ি করে তারা কিনতেন, এমনকি পাঁচগুণ দাম দিয়েও । 
(টম পেনের 'এজ অব রীজন" “সম।চ।র দর্পণ' ও জনৈক মিশনরি হডসনের 

ভাষ্য অনুযায়ী এদেশে প্রায় ১০০ কপি এসেছিল, এবং ১ টাকার বই 

৫ টাকায় বিক্রী হয়েছিল। আলেকজাগুর ডাফ এবং তার জীবনীক!র 

জর্জ স্মিথের মতে এই সংখ্যা ১০০০, ১ টাকার বই ৮ টাকায় বিক্রী হবার 
কথা বলেছেন তার।। চাহিদা দেখে আমেরিকার এক প্রকাশক পেনের 

বচনাবলীর এক স্থলভ সংস্করণ প্রকাশ করেছিলেন ।) 

স্বভাবতই এই নতুন জ্ঞানের আলো তীর্দের চোখ খুলে দিয়েছিল, 

ল।লবিহারী দের ভাষায়, “11১6 16890) 6০ 58901 6০005590190, 0০ 

৫০989৮1' ১২ ডিরেজিওর এইসব তরুণ ছাত্রবন্ধুদের মনে হিন্দুধর্ম ও সমাজের 

সবকিছুই খারাপ এরকম একটা ধারণার ৃষ্টি হল। হিন্দু কলেজের তরুণ 
ছাত্র মাঁধবচন্দ্র মল্লিক প্রকাশ্টে ঘোষণ| করলেন, তাদের কাছে হিন্দুধর্মই 

পৃথিবীর সবচেয়ে দ্বৃণ্যবস্ত ১৩ ( যদিও তার পরিচালনাধীন স্কুপের নাম ছিল 

“হিন্দু ফ্রি স্কুল!” ) তাদের এই মনোভাব যে সেযুগে সমাদৃত হয়নি, বলাই- 

১১ এর আগে অবশ্য ২২.১.১৮২৫-এর “সমাচার দর্পণে' “সমাচার চক্্রিক।' থেকে 'বালকের* 

ইংরাজী পোষক' শীর্ষক একটি সংবাদ পুনমুদ্রিত হয়, যদিও এর তাৎপধ ১৩.৩.১৮৩০-এর 
সংবাদটির ন্তায় গভীর ও দুরপ্রসারী নয়। 

১২ 422291/666085 0 44452702204) 15. 8, 06, 0. 28, 

১৩117482166 509015 '55 1001% 9082966915 .10.1.832. 
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বাহুল্য । হিন্দু কলেজের অনেক ছাত্র নাস্তিক হয়ে উঠলেন, ধর্মীয় সকল 
বাপারেই ভারা হয়ে উঠতে লাগলেন অল্পবিস্তর যুক্তিবাদী । 

১৮৩০ খ্রীষ্টাব্দেই হিন্নু কলেজ ছাত্রদের অগতান্ঠগতিক আচরণ যে 
ংবাদপত্রের 'বিষয়ীভূত হয়েছিল, 'তার উল্লেখ আমরা আগেই করেছি। এই 

সময়ই তারা একটি পত্রিকা প্রকাশ করলেন 'পার্থেনন” নামে ১৪ (১.৯, ১৮৪২- 
এব “বেঙ্গল স্পেক্টেটর”-এ 'পারথিয়ন? নামে উন্লিখিত ), যাঁর প্রথম সংখ্যায় 

তারা সগর্বে ঘোষণা করলেন, জন্স্ুজে হিল্নু হলেও শিক্ষায় ও আঁচার-আচরণে 

তারা ইউরোপীয় চরিত্রের অবতী । তাদের মনোভাবে শঙ্কিত হয়ে উঠলেন 

হিন্দু সাজপতিরা (বক্ষণশীলদের মুখপত্র “সমাচার চক্দ্রিকা"য় এটির প্রকাশ 
বন্ধের দাবি করা হয়) এপং কলেজ কর্তৃপক্ষ । নিষেধাজ্ঞা জাবি করা 

হল পত্রিক।টির ওপর, এমনকি দ্বিতীয় সংখা যাঁ মুদ্রিত হয়েছিল, তাও 

কারো কাছে পাঠাতে দেওয়া হয়নি। প্রথম সংখ্যাতেই পপার্থেনন” এব 

সুচনা এবং সমাপ্তি। হাফ ছেড়ে বাঁচলেন শুধু বক্ষণশীলরাই নয়, এমনকি 
ইউরো গীয় স্থার্থরক্ষী পত্রিকা “জনবুল”ও, হিন্মুকলেজের ম্যানেজারদের এই 
আচরণকে সমর্থন জানিয়ে বলল, £71617 02161763200 50981012105 

109৬০ ৪06০4 ড15619 1) 19000106001) 90101) 101501015৬0905 1016- 

০090190191)655. ১ অবশ্য এত-সব করেও ডিরোজিও-শিষাদের “সত্য 

সম্ধানের প্রবল ইচ্ছা নিবারিত হয়নি, এবং তা লক্ষ্য করে সমাজপতিরা 

আরো বেশি চিন্তিত হয়ে উঠলেন । ১৮৩০ খ্রীষ্টাব্বে “সমাচার চক্দ্রিকা"য় 

হিন্দু কলেজছাত্রস্ত পিতুঃ? স্বাক্ষরিত পত্রে ১৬ পত্রলেখক লেখেন, কছলজে 

দেবার আগে তাঁর ছেলেটি বেশ শিষ্ট শাদ্ত ছিল, কিন্তু পরে দেশের রীত্যন্সারে 

আচার ব্যবহার ও পোষাক ত্যাগ কবিলেক... |” অন্যান্তরা আবার এর- 

১৪ “এ পত্রিকার ১ সংখ্যায় স্ত্রীশিক্ষা। এবং ইংর(জদিগের ম্বদেশ পরিত্যাগ পূর্বক 

ভারতবর্ষে বাস এই ছুই বিষয়ের প্রস্তাব ছিল, এবং হিন্দুধর্ম ও গবনমেণ্টের বিচা?স্থানে খরচের 

বাহুল্য এতদ্বয়ের উপরি দোষারোপ হইয়াছিল." 'ধর্মসভার গত বৈঠক", 'দি বেঙ্গল 
স্পেকটেটর”, ১,৯.১৮৪২, পৃ ৮১। 

১৫. স০৪:06 2০00 ০020 39] 26007720669 2001 00611481866 ০072819 

০1. 9. ৪৪০৮-১৩০+ 180, 6.5. 29০৮৪৭ 170 42147768 2 81741? (86156860- 

0০০91092068) ড০1.1), 80. 9০0৮800 00৯১৮০৪০1)5%5, 10761506, 2১, ১৯১), 

১৬ “সংবাদপত্রে সেকালের কথা” (২য়), ব্রজেন্্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, পৃ ২৩১২। 
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ওপর 'ব্র্দণ পণ্তিতকে চোর ও ডাকা ইত গরু বলে, পিতা ও পিতৃবাদিগকে 

নির্বোধ কহে..'ইংরাঁজী বাবহাঁর ও চলনে অনীমক ভক্তি | এসব দেখে- 
শুনে উক্ত পিতা ছেলের কলেজ ঘ1ওয়া বন্ধ করতে চেয়েছিলেন, “কিন্তু ছেলে 

কালেজ ছাড়িতে চাহে ন1"1” এইরকম ভিন্ন দেশীয় শান্ত উপাসনা ও আচার- 
আচরণের ফলে হিন্কু কলেজ থেকে হিন্দু নাম লোপ পাবে, এ আশঙ্কা শুধু 
একজন পিতাঁরই নয়, তখনকার বহু পিতারই মনে দেখা দিয়েছিল। 

২২ জানয়ারি, ১৮৩১ “সমাচার দর্পণে” “কম্তচিদ্দ যথার্থবাদিনঃ? স্বাক্ষরিত 
পত্রে ** চক্জরিকাকারের হিন্দু কলেজের ছাত্রদের প্রতি বিরুদ্ধ মনোভাবকে 

কটাক্ষ করে বলা হয়, কলেজ স্থাপনের পূর্বে “এতদ্দেশীয় কয়েকজন বক 

বাবুবা তাহা'রদিগের স্ব২ পিতৃবিয়েগের পর পৈতৃক ধনাধিকারী হইয়া 
ধনযৌবন এবং মূর্খতা প্রযুক্ত মগ্চপান এবং ফবনীগমনাদ্দি কোন ২ অবৈধ কর্ম 
না করিয়াছেন এবং পৈতৃক ধন কি কি রূপ অসদ্যয়ে না নষ্ট করিয়াছেন"”।, 

পত্রলেখক আরো লেখেন, হিন্দু কলেজ স্থাপনের পূর্বে এদেশের সন্ত্ান্তলোকের 

ছেলেদের মধ্যে ধারা বহু কষ্ট ও অর্থ ব্যয় করে ইংরেজি শিখেছিলেন, 

তাঁরা স্বীকার করেন, কলেজের ছাত্ররা অল্পদিনে ইংরেজিতে যেরকম পারদর্শিতা 

অর্জন করেছেন, তা প্রশংসার ঘোগ্যু। হিন্দু কলেজ প্রভৃতি কয়েকটা 
পাঠশাল! স্থাপিত হওয়ায় উপরের লিখিত কুনীতি বা রীতি আর প্রায় দেখ! 

যায় না, বরং হিন্দুবালকের ভ্রুমে জ্ঞানবান এবং বিদ্বান,হইতেছেন এবং তন্ষ্টে 

অনেকেরি বিষ্ভাভাসে উত্সাহ জন্মিতেছে। সেযুগে সবাই যে কলেজ- 

ছাত্রদের জ্ঞানস্পৃহা বা অগতান্থগতিক আচার-আচরণে বিরক্ষ হন নি, 
ঢ'চারজন যে একে স্বাগত জানাতেও প্রস্তুত ছিলেন, পৰ্রটি তারই সাক্ষ্য 

বহন করছে। 
হিন্দুধর্মের বিরুদ্ধে হিন্দু তরুণদল যখন সোচ্চার হয়ে উঠেছেন, নানাভাবে 

তার বিরুদ্ধে বিতৃষ্ণ প্রকাশ করছেন, তখন ৫মে, ১৮৩১ িমাচার চক্দ্রিকা, 

ঘোষণা! করল, “চার-পঁচশত বালক হিন্দু কালেজ এবং অন্যান্য ও মিসিনরি- 

দিগের পাঠশাল।য় ইংরেজি বি্(ভাস করিতেছে এই বালকগুলির মধ্যে 
৩০1৪০ জন হুইবেক নাস্তিক হইয়াছে ইহাঁতেই কি এদেশের তাঁবৎ হিন্দুর 
ধর্মকর্ম লোপ হইবেক এমত নহে এবং যাহারা এতদ্বিষয়ে চে্টত আছেন 

১৭ “সংবাদপত্রে সেকালের কথা (২য় ), ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, পৃ. ২৩৩-৫ 

ত্খ৮ৈ 



স্টাহারদিগের আশ(লত। কর্দাচ ফলবতী হইবেক না...।+ ১৮ হিন্ুর্ঘবিযোধী 
আচার-আঁচরৰ যে চক্ছ্রিক'কারকে পর্ধন্ত সন্থস্ত করে তুলেছিল, লেখ!টির স্থুরেই 
"তা! ফুটে উঠেছে। চন্দ্রিকা-সম্পাদক নাস্তিকতা রোধে সরকারী হস্তক্ষেপও 

অবাঞ্চনীয় মনে করেন নি। ১৯ 
১৪মে, ১৮৩১-এর সিম চাঁর বপণে*২* “সংবাদ গ্রভাকর? থেকে 'কল্যাচিৎ- 

কালীকিস্করস্ত" পত্র পুনমুর্দিত হয় । এতে জনৈক হিন্ঠু কলেজ-ছাজরের অভিনব 
আচরণ প্রকাশিত। কলকাতার এক গৃহস্থ তাঁর ছেলেকে নিয়ে কালীঘ।টে 
গিয়েছিলেন, সেখানে তার ছেলেটি কলীকে শ্রণ।ম না করে কেবল বাকোর 
দ্বারা সম্মান রাখিল যথা গুড মাণিং ম্ডম্।” পুতের এরকম আচরণে পিতা 
আক্ষেপ করে বলেন, 'ওবে আমি কি ঝকমারি কর্যে তোরে হিন্বুকালেজে 

'দিয়াছিলাঙ্ ঘেতোর্ জন্যে আমার জাতি মান সমুদায় গেল মহাশিয় গো 
এই কুসন্তনের নিমিত্তে আমি একঘরোো হইয়াছি ধর্মসতায় যাইতে পারি না 1? 

হিন্তু কলেজের ছাত্ররা ষে নিষ্ঠাবান হিন্দু হয়ে ওঠেন নি, তাস্পঈই বোঝা 

যাচ্ছে । এবং সেজন্তই ১৬ জুলাই, ১৮৩১ “সমাচাব দর্পণে? ২১ 'সংবা?- 

প্রতাকর' থেকে হহিন্বু কালেজ? শীর্ষক ষে লেখাটি পুনমুত্রিত হয়, ভাতে হিন্মু- 
কলেজের 'মেস্বর মহাশয়দিগের” কাছে নিব্ষেন জান।নেো হয়েছে, সারা যেন 

ক্লাস-মাস্টার ও পঞ্চিত মহাশয়দের এই অর্মে আজ্ঞা দেন যাতে হিন্মু কলেজের 
ছাত্ররা ফিরিঙ্গির মত পোশাক-পরিচ্্দ ও আচরণের অগসরণ না করেন, 
এবং তার প্ররিবর্তে “মাথা কামায়, ফিরিঙ্গি জুতা পায় দিতে না পায়, উড়াপি 
কিন্বা একলাই দের গ্রায়, মাল! দেয় গলার, অস্পৃশ্য দ্রবা না খায়, তিলকসেব' 
কবে, ব্রিকচ্ছ করো, ধুতী পরে, ঈশ্বরের গুপান্চকীর্তনে সর্ধদা রত হয়, কাছা- 
খুলে প্রক্রব ভাগ করে জল লম্ব। ইহা হইলে আপাততো হিন্দুর ছেলে- 

দিগেব হিন্দুর মত দেখায়-..।' এবং কেউ এ রীতি ল্জ্ঘন করলে তার নাম কেটে 

কলেজ থেকে তাড়িয়ে দ্বেবাব প্রস্তাব করা হযেছে । “মমাচার দর্পণ' এই সর 

বাবস্থাকে স্বাগত জান[সেও প্রক্নাবত্যাগের রীতির স্থুনিয়মকবরণে" কলেজের 

কিমক্ষল হবে বুঝতে পারে নি। “সমাচার চন্দ্রিকা' আর সেঁকালীন- 
জজ আর 

১৮ 'লমাচার চত্ট্রিক]? &.৫.১৮৩১। 

১৯ প্র, ৯,৫.১৮৩১ | 

২* “সংবাদপত্রে সেকালের কথা” (২য়), ব্রজেল্রনাথ বঙগযোপাধায়। পৃ. ২৩৭-৮ | 

২১ গর 5 পৃহ্ঙি। 

২৪ 



“সংবাদ প্রভাকর*এর পৃষ্ঠাঁয় তৎকীলীন বক্ষণশীল মনৌভাবই ফুটে উঠেছে? 

এসব যখন লেখালিখি হচ্ছে, তখন কিন্তু “সকল গণ্তোগোলের মৃলাধার” 
ডিরোজিও হিন্দু কলেজের শিক্ষকপদ থেকে অপসারিত | তিনি না থাকলেও 

তার যুক্তিবাদী ব্যক্তিত্ব বিকাশক শিক্ষাধারা তরুণদের মন থেকে পন্পপাঁতায় 

জলের মতো মুছে যায়নি । 
ছাত্রদের এই প্রচলিত রীতিনীতিতে অনাস্থা, হিন্দুদেবর্দেবীর প্রতি 

শ্রদ্ধা, ব্রাক্ষণ-পুরেহিতের প্রতি অতক্তি, খাদ্যাখাদ্যে বিচাবহীনতা 
বিদেশীয় চালচলনের অন্রসবণ-এ সবই হিন্দুকলেজের তরুণ শিক্ষক ডিবোজিওর 
শিক্ষ।র প্রত্যক্ষ ফল। পরবর্তাকালে ব্যক্তিগত আচরণে যে পবিবর্তন 
আস্ক না কেন, তার জীবিতকালে তীর ঘনিষ্ঠ ছাত্রবন্ধুরা ধর্মীয় দিক দিয়ে 
কিছুটা সংশয়বাদী হয়ে উঠেছিলেন | পাশ্চাত্যের হঠাৎ আলোর ঝলকাঁনিতে 

চোখ ধাঁধিয়ে ফেললেও, আমাদের স্থবির সমাজ-জীবনে প্রাণচাঞ্চল্যের প্রথম 

জোয়ার আনেন তীরই ছাত্রশিষ্ঠরা। এবং তার মূল্য ডিরোজিও ও 

তার ছাত্রবন্ধুদের দিতে হয় বেশ ভালোভাবেই । শিক্ষক ডিরোজিওর 

রুতিত্ব তিনি একটা গোটা তরুণগোষ্ীকে অন্যায়, কুসংস্কার, গেঁড়ামির 
বিরুদ্ধে জাগিয়ে তুলেছিলেন , তীরা তাদের সমস্ত শঞ্তি দিয়ে আঘাত 

করেছিলেন, আহত হয়েছিলেন, অনেকে গুরুর মৃত্যুর পর পথ হারিয়ে- 

ছিলেন, কিন্তু সব মিলিয়ে তাঁরা আমাদের কাছে যৌবনের প্রথম দূত! 
হিন্দুধর্মবিরোৌধী এই পরিবেশে গোঁড়া খ্রীষ্টান মিশনরি আলেকজাপ্ার 

ভাফ ২৭ মে, ১৮৩০-এ এসে উপস্থিত হলেন কলকাতায়। ধর্মনিরপেক্ষ 

শিক্ষাবাবস্থার ফল তখন বাঙালী তরুণসমাঁজে প্রত্যক্ষ, যা দেখে তিনি 

একই সঙ্গে 'উল্লসিত ও কিছুটা শঙ্কিত হলেন। দুরদৃষ্টিসম্পন্ন ডা, 
পূর্ববর্তীদের ব্যর্থত।র কারণ উপলব্ধি করে হিন্দুধর্মের মূলে আঘাত করতে 
প্রস্তুত হলেন। এদেশে এসে তিনি, মিশনরিদের কাছে “দি প্রিসেপ্টস- 

অব যেশাস*এর লেখক হিসাবে কুখ্যাত; রামমোহনের সঙ্গে যোগাযোগ 

করলেন । রামমোহন ভাফকে সবতোতাবে সাহায্য করলেন, তার স্কুলের 

জন্য বাড়ি দেখে দেওয়া, ছাত্র জোগাড় করা-সব কিছুই তিনি করলেন । 

১৩ জুলাই, ১৮৩০ বেলা দশটায় ভাফ স্কুলের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধনের সময় 
রামমোহন উপস্থিত ছিলেন। ব্রাঙ্ষণরা বাইবেল পাঠের ব্যাপারে আপত্তি 

জানালে, তিনি উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, “উইলসনের মতো খ্রীষ্টান হিন্ম- 
৩৩ 



স্থান পড়েও হিন্দু বনে যাননি। আমি নিজে একাধিকবার কোবান 
কঁড়েছি; কিন্তু তার জন্য কি আমাকে মুসলম'ন হতে হয়েছে এমন 

কি, বাইবেল পড়ে আমি গ্রীষ্কান হইনি। তাহঙ্গে, তোমরা তা 
পড়তে ভবন পাচ্ছ কেন? পড়ো, কি আছে জানো, এবং তাবপর 

নিজের তার বিচার কর।”খ২ তার কথায় অধিকাংশ প্রতিবাদকারীই 

শান্ত হয়। পরবর্তী একম!প তিনি বেজ বেলা দশটায় বাইবেল-প্াঠের সময় 
স্কুলে উপস্থিত থাকতেন, এবং তারপবেও প্রায়ই সেখানে যেতেন। 

কলকাতা এসে ডাফ দেখলেন ক্ষেত্র প্রস্তুত, হিন্ুকলেজের তরুণ 

ছাত্ররা সর্বপ্রকার কুসংস্কার বিরোধী, হিন্তুধর্সের প্রতি তার! অপ্রসন্ন। শুরু 

হল ডাফের ধর্মপ্রগার অভিযান। তীর কলেজ স্কোয়ারের বাড়িতে তিনি 
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নামে খ্রীষ্ধর্মসংক্রান্ত এক বক্তৃতাম!লার আয়োজন করলেন। বক্তা চার 

গেড়! মিশনবি ডাক, এডাম, হিস ও ডিয়েলটি | লক্ষা-হিনু কলেজের 

তরুণ ছাত্রদল। ১৮৩০-এর অগণ্ট মাসে এই বক্ততামালার ভূমিকাম্বরূখ 
প্রারস্তিক ভাষণটি দ্রিলেন মি: হিল, সারা শহর উত্তপ্ত হয়ে উঠল। 
ডিবে।'জিও তার ছাত্রদের এই. সভায় যোগ দিতে উৎসাহিত করলে 
ডেভিড হেয়ার ছিলেন এর বিপক্ষে, শিক্ষাক্ষেত্রে কোনোরূপ ধর্মীয় হস্ত- 
ক্ষেপের তিনি ছিলেন একান্ত বিরোধী ।২৩ চারিদিকে হিন্দ্র্মহানিত 

আশঙ্কায় রব উঠল। হিন্দুকলেজের ম্যানেজাররা শঙ্কিত হয়ে উঠে 

সেপ্টেম্বর, ১৮৩০-এ সমস্ত রকম বাঁজনৈত্তিক ও ধর্মীয় আলোচনা দভায় 
ছাত্রদের যোগদান নিষিদ্ধ করে দিয়ে অবস্থার গতি ফেরাতে চেষ্া 

করলেন । বিভিন্ন ইংরেজি সাময়িকপূত্রে ম্যানেজারদের এই নির্দেশকে 

স্বৈরাচারী হিসাবে সমালোচন। করে, তাদের এ ধরনের নিষেধাজ্ঞা জারি 

করার ফোনো অধিকার নেই বলা হল । “ইপ্রিয়া গেজেট” (এর সম্পাদক 

ছিলেন মিং গ্রাণ্ট, সহকারী ডিব্রেজিও হ্বয়ং) ম্যানেঞ্জারদের এই 

আদেশকে 10581501081? 05910” 90101091993” ইত্যাদি বলে ডাফ, 

হিল প্রভৃতিকে তাদের বক্তৃতামালা পুনরারস্ত করতে, এবং হিন্দু কলেজের 
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২৩ ডিরোজিও ও ডেভিড হেয়ারের ধর্মভাবনার আলো চন! তৃতীয় অধ্যায়ে কর হয়েছে: 
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ছাত্রদের সবরকম নিষেধাজ্ঞা অগ্রাহ্য করে তাতে যোগ দিতে আহ্বান 
জানাল ।২ ৪ 

এই পরিস্থিতিতে আতঙ্কগ্রস্ত অনেক সম্বাপ্ত ব্যক্তি তাদের ছেলেদের 

কলেজ থেকে ছাড়িয়ে নিলেন। বিরাট সংখ্যক ছাত্র অন্তপস্থিত খাকতে 

লাগল। “সমাচার চন্দ্রিকা” লিখল, “আমরা শুনিয়াছি ৪৫০ / কিন্বা ৪৬০জন 

বালক এঁ কালেজে পাঠার্থে আসিত এক্ষণে প্রায় ছুইশত বালক কালেজ ত্যাগ 

করিয়াছে ।...পরিত্য।গি দুইশত ৰালকের মধ্যে প্রধান প্রধান লোকের সম্ভান 

অনেক। আমরা ষে সকল নামের বিশেষ তত্ব করি নাই । কিন্ত জনরব 

হইয়াছে ফে, শ্রীধুত বাঁবু গোপীমোহন দেব শ্রীযুত বাবু হরিমোহন ঠাঁকুর ও 
শ্রযুত বাবু নবীনরুষ্ণ সিংহ এবং শ্রীযুত বাবু আশ্ততে।ষ দেব প্রভৃতি অনেক 

প্রধান লোক বালকর্দিপকে কালেজ যাইতে নিষেধ করিয়াছেন |" ২৬ ২৩.৪. 

১৮৩১-এর হিন্দু কলেজ পরিচালকসভার কার্যবিবরণে দেখি, বিভিন্ন সন্থান্ত 

পরিবারের ২৫টি ছাত্রকে কলেজ ছাড়িয়ে দেওয়া! হয়েছে। প্রায় ১৬০টি 

ছেলে অন্তপস্থিত থাকছে, যাঁদের কেউ কেউ হয়তো অসুস্থ, কিন্তু উচ্ছৃঙ্খলতা 

নিব।রণের ব্যবস্ী যতদিন না হচ্ছে, ততর্দিন অনেকেই কলেজে যোগ দিচ্ছে 
না। ২৬ হিন্দু কলেজ শুধু অহিন্দু কাধকল।পের কেন্দ্রবিন্ুই নয়, তা খ্রীষ্টান 

তৈরীরও আখড়া, সাধারণ জনমন একথা 'বিশ্বীম করতে লাগল । ইংরেজি 

শিক্ষার গ্ররতিও অনেকে অগ্রসন্ন হয়ে উঠল । এই সময় “সমাচার চত্দ্রিকা"য় 

প্রকাশিত এক সংবাদে দেখি, 'সংস্কৃত কালেজের স্বৃত্যা দিশাপ্ত্রের ছাত্রের- 
দিগের মধ্যে ধাহার। ইংবাজী পড়িতেছেন তীাহাবী সংপ্রতি এক দরখাস্ত 

করিয়াছেন যে আমারদিগে র] শিষ্য যজমনেরা কহেন যে তোমরা 

যদি কাঁলেজে ইংরাজী বিদ্যাভ্য।স কর তবে তোঁমাদিগের ছারা আমরা কোন 
কর্ম করাইব না. 17২৭ 

এক দিকে ইয়ংবেঙ্গলের প্রচলিত ধর্ম/চার-বিরোধী অগতান্ুগতিক 

আচরণ, অন্যদিকে খ্রীষ্টান মিশনরিদের তৎ্পরতা-এবং এবুই ফলম্বরূপ 
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২৫ সমাচার চন্দ্রিক।', ১৩ বৈশাখ, ১২৩৮। 

২৬ বঙ্কিমচন্তর, 'ঈশ্বরচন্তর গুপ্তের জীবনচরিত ও কবিত্ব, ভবতোষ দত্ত। পৃ. ৯৫। 
২৭ সমাচার চক্ত্রিকা” ১৩ বৈশাখ, ১২৩৮। 
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ধারণের ভীতি ও ক্ষত ছাত্রসংখ্যাহ্া স-এইরকম পরিবেশে হিন্ুকলেজের 
রা কমিটি তাদের কর্তব্য স্থির করতে এক জরুরী সভায় মিলিত 

হলেন। শনিবার, ২৩ এপ্রিল, ১৮৩১ পরিচালক মণ্ডলীর সভা বসল। ২৮ 

এই জরুরী সভায় উপস্থিত ছিলেন সম্পাদক লক্ষমীনারায়ণ মুখোপাধ্যায়, 

গবর্নর চন্দ্রকুমর ঠাকুর, সহকারী সভাপতি উইলসন, বাঁধাঁকান্ত দেব, 
রাধামাধব বন্দ্যোপাধ্যায়, বামকমল সেন) ডেভিড হেয়ার, বমময় দত্ত, 

প্রসন্নকমার ঠাকুর ও শুরুষ্ণ সিংহ। সকল গোলযোগের মূল তাঁদের 

চোখে ডিরোজিও। মুখ্যত ডিরোজিও-সম্পকিত এই সভায় স্বয়ং 
ডিরোজিওই ছিলেন অন্ুপস্থিত। পরিচালকদের অনেকে তাঁকে তকণদের 

শিক্ষার অযোগ্য শিক্ষক হিসাবে প্রমাণ করতে চাইলেও অধিকাংশই এ- 
বিষয়ে একমত হলেন না। (কেবল বাঁধাকান্ত দেব, বামকমল সেন ও 

রাধাম়াধব বন্দে 'পাধায় তাকে তরুণদের শিক্ষার অযোগা শিক্ষক বলে 

রায় দেন।) তখন ব্যাপীরটিকে দেখা হল হিন্ুধর্মীবলম্বীদের বর্তমান 
মনোভাবের পরিপ্রেক্গিতে, এবং তীকে সমস্ত অনর্থের মূল ও জনসাধারণের 

আতঙ্কের কারণ বলে কলেজ থেকে অপমারণের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হল। 

উইলসন ও হেয়ার হিন্দুম|জের ব্যাপার বলে এ সম্পর্কে মতামত প্রকাশ 
করেন নি। বাকি ৭ জনের মধ্যে একমাত্র শ্রীকষ্ণচ সিংহ ছাড়া অন্য 

৬ জনই তীর অপসারণের পক্ষে মত প্রকাশ করেন। 

উইলসন, ডিরে'জিওকে এক পত্রে ম্যানেজারদের এই সিদ্ধান্তের 

কথা জানিয়ে পদত্যাগ করার জন্ত লেখেন। ২৫ এপ্রিল, ১৮৩১ ডিরোজিও 

তার পদত্যাগপত্র পাঠিয়ে দেন। হিন্দু কলেজ পরিচালক সমিতির কাছে 
লেখা! এই পদত্যাগপতজ্রজে ডিরোজিও কি অভিযোগে তাকে পদত্যাগে বাধা 

হতে হচ্ছে ত৷ না জানায়, এবং আত্মপক্ষ সমর্থনের ন্যাষ্য অধিকার থেকে 

বঞ্চিত হওয়ায় তীত্র ক্ষোভগ্রকাশ করেন । এ দিনই উইলমন ভিবে'জিওর 

চিঠির উত্তরে তার বিরুদ্ধে আনীত তিনটি গুরুতর অভিযোগের কথা জানান: 
(১) তীর ঈশ্বরে অবিশ্বীন; (২) পিতা মাতার প্রতি ভক্তিশ্রদ্ধ৷ নৈতিক 
কর্তব্যের অন্তভূ্ত মনে না করা; (৩) এবং ভাইবোনের বিয়ে সামাজিক 

২৮ কলকাত প্রেসিডেঙ্গী কলেজ লাইব্রেরীতে রক্ষিত হিন্দুকলেজের এই এতিহাসিক 
সভাটির কার্ধবিবরণী বর্তমানে বিস্ময়করভাবে অদৃষ্থ হওয়ায় এ-সম্পকিত তথাগুলি আমর! 
শ্রীবিনয় ঘোষের “বিজ্োহী ডিরোজিও, গ্রন্থ থেকে গ্রহণ করেছি। পৃ ৬৭০৭৩ । 
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অপরাধ মনে না কর!।২৯ পরের দিন ২৬ এপ্রিল, ১৮৩১ উইলসনকে 

লিখিত একটি দীর্ঘ পত্রে ডিরোঁজিও তার বিরদ্ধে আনীত অভিযোগ- 

গুলির জবাব দেন। প্রথম অভিযোগের উত্তরটি তাঁর জ্ঞানপিপাস্ 
চিরঅতৃপ্ত যুক্তিবাদী মনকে উন্মোচিত করেছে। দ্বণ্য, কুৎসিত, অস্বাভাবিক 

দ্বিতীয় অভিযোগে ধারা তাঁকে অভিযুক্ত করেছেন, তদের দ্ব্ণা করতেও 

তার বাঁধে-একথা জানিয়ে, তিনি একাধিক ঘটনার সাহাষ্ে আত্মপক্ষ 

সমর্থন করেছেন। তৃতীয় অভিযে!গটির উত্তর তিনি এক কথায় দেন-- 
না।" বলাবাহুল্য, তৃতীয় অভিযোগটি গুজব রটনাকারীদের রটনা, ঘারা 
নোংরামির যে কোনে। পর্যায়ে নামতে পারত। 

. হিন্দু কলেজ-পরিচালক সমিতি ডিরোজিওকে অপসারণের সিদ্ধান্ত 
গ্রহণ করে তাঁর ওপর হয়তো স্থবিচার করেন নি; কিন্তু ডিরোজিওর 

শিক্ষাপ্রভাবে তরুণ বাঙালী ছাত্রদের চিন্তাজগতে বিপ্টৰ ঘটায় প্রচলিত 

ধ্যানধারণা যখন বিপধস্ত, এইরকম পরিবেশে হিন্দু কলেজের ম্যানেজারদের 
আত্মরক্ষার প্রয়াসই ডিবৌজিওকে অপসারণের সিদ্ধান্তে প্রকাশিত, এ সিদ্ধান্ত 

এক অর্থে তাদের পরাজয়, কারণ যুক্তিবাদী জ্ঞানের সামনে তাঁদের 

যুগবাহিত ধ্যান-ধারণা যে ভেঙে পড়ছে, তাঁরই স্বীকৃতি যেন ডিরোজিওকে 
অপসারিত করে তার উৎসমুখ বন্ধ করার অসহায় সিদ্ধান্তে । 

হিন্দু কলেজ থেকে ডিরোজিও বিদায় নিতে বাধ্য হলেন, সাংবাদিকতাঁকে 
জীবিকা হিসাবে বেছে নিলেন, একটি পত্রিকা বার করলেন ইস্ট- 
ইপ্ডিয়ান” নামে, এবং কলেজ থেকে বিদায় নেবার আট মাসের 
মধ্যে (২৬ ডিসেম্বর, ১৮৩১) তাঁর জীবনদীপ নির্বাপিত হল। মোটামুটি 
পাচটি বছর তিনি যুক্ত ছিলেন হিন্দু কলেজের সঙ্গে। যেহেতু 

তাঁর শিক্ষা সীমাবদ্ধ ছিল না শ্রেণীকক্ষে, তাই তাব প্রত্যক্ষ ছাত্র নন 

এমন অনেকেও তার প্রভাবে তার শিত্ত্ব গ্রহণ করলেন (রুষমোহন- 

বন্দ্যোপাধ্যায় ও রসিকরুষ্ক মল্লিক ডিরোৌজিওর এই ছুই ঘনিষ্ঠ ছাত্রবন্ধু তার 

প্রত্যক্ষ ছাত্র ছিলেন না )। হিন্ুকলেজে এবং “একাডেমিক এসোসিয়েশনে' 

২৯ [০ 3০০, 0911959 1) & 0০৫2 100 5০০. 67১01 16৪06০6 ৪00. 00901910058 

৮০ 089100830০0 087৮ ০ 10028] 09৮5? [0০0 5০০ 68100 00৪ 10697-008211589 ০0: 

1:০00615 800. 8896619 10070996200 800. ৪1195781019 2?" ৭44 70600701162 5110 07 

94016 13076) 6. 0. 00182852522, 
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ধারা ডিরোজিওর সংস্পর্শে এসে সবচেয়ে অভিভূত, এবং তাঁর প্রভাবে 
প্রভাবিত হয়ে সত্যের জয় ঘোষণা করে (অন্তত সাময়িকভাবেও ) 

কুসংস্কারের শৃঙ্খলমুক্ত হতে চেয়েছিলেন, ধাদের কোমল মন ফুলের কুঁড়ির 
মতো বিকশিত হচ্ছে দেখে ডিরোজিও ১৮২৯-এ একটি সনেটে ৩০ 

[ 15509759105 1105 02 05515 01 ১০০2৪ 90৬615 

1 ৪01) (1)6 5615] 01921011)5 0£ 901 12)17705....১ ] 

তার আবেগ প্রকাশ না করে পারেন নি, সেই স্বপ্নদর্শী তরুণদলই বাংলার 
নবজিজ্ঞানার ইতিহাসে 'ইয়ংবেঙ্গল” নামে পরিচিত । এ'রা ছিলেন পাশ্চাত্য- 

শিক্ষায় শিক্ষিত, পাশ্চাত্য-প্রভাবে প্রভাবিত, ডিরোজিওর ব্যক্তিত্বে অভিভূত, 
এবং আচার-আচরণে অন্তত অনেকে প্রচলিত সংস্কার-বিরোধী । যে-কারণে 

মুসলমান খানসামার বান্ন৷ ছিল তাদের প্রিয়, বিস্কুট, বিফস্টিক, ফাউল-কারীর 
ছিলেন তীর। ভক্ত, মণ খেতেন প্রকাশ্যে, প্রণম বা কোলাকুলি না করে 

করতেন করমর্দন, ব্রাহ্মণ-পুরোহিতের প্রতি তীবা বিতৃষ্ণ, আর দেবদেবীতে 

বিশ্বাসহারা | এই গোষ্ঠীর কয়েকজন ( রুষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় ১৮১৩- 

৮৫, রসিকরুষ্ণ মল্লিক ১৮১০-৫৭, দক্ষিণ|রঞ্চন মুখোপাধ্যায় ১৮১৪-৭৮, রাম- 

গোপাল ঘোষ ৩১ ১৮১৫-৬৮, বামতন্গ লাহিড়ী ১৮১৩-৯৮, শিবচন্দ্র দেব ১৮১১- 

৯০, হরচন্দ্র ঘোষ ১৮০৮-৬৮, রাধান[থ শিকদার ১৮১৩-৭০, তাবাট(দ চক্রবর্তী 

১৮০৫-৫৭, প্যারীটা্দ মিত্র ১৮১৪-৮৩, মাধবচন্দ্র মল্লিক, মহেশচন্দ্র ঘোষ, 
গোবিন্দচন্্র বসাক, অমৃতলাল মিত্র ও চন্দ্রশেখর দেব। ডিরেো'জিওর ঘনিষ্ঠ 

সাহচযধন্যদের সংখা ১৮-র বেশি বলে তার জীবনীকার টমাস এডওয়ার্ডস 

জানিয়েছেন ।) সবসময় ডিরোজিওর সঙ্গক।মনা করতেন, এমনকি তাদের 

৩০ "19 205 5818 নামে ১০.৮.১৮২৯এ “ক্যালকাটা গেজেট এ্যাণ্ড কমাপিয়াল 

এডডভাঁটাইজর+এ প্রথম প্রকাশিত, ডিরোজিওর কবিত। সংকলনে সনেটটির পরিবর্তিত নাম *পু০ 

90০6 86567065 ০0১৪ 13100 0011986. প্রীবিনয় ঘোষ ননেটটি ডিরো জিওর “মৃত্যুর 

কিছুদিন আগে' লেখ! বললেও (দ্র* “বিভ্রোহী ডিরো'জিও”, পৃ. ১৩০) আসলে এটি স্ঠার মৃত্যুর 
আড়াই বছর আগেই রচিত হয়েছিল। 

৩১ এই প্রথম চারজন সম্পর্কে প্যারীঠাদ মিত্র লিখেছেন, "6 7৪6 1002 002 
8072790110৩ 9০০৪৫ ৪৪ 11761078100.8 11008 000918690. (2061) 8200001815670988, 
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ব্যক্তিগত ব্যাপারেও ডিরোজিওর উপদেশ ছাড়া চলতেন না। ডিরোজিও 
এবং তীর শিত্ঠ “ইয়ংবেঙ্গল? (প্যারীঠাদ মিত্র নাম দিয়েছেন “ইয়ং ক্যালকাটা?) 
ছিলেন স্বপ্নদর্শী, তাদের স্বপ্রকে বলতে পারি তরুণের স্বপ্ন । 

ইয়ংবেক্গল নাঁমে ইয়ং এবং বাস্তবিকই তাই। অনেক ক্ষেত্রে এদের 

মধ্যে মতের মিল দেখা গেলেও ব্যক্তিত্বেরে বিভিন্নতা পরিলক্ষিত । 

তারা্টাদ চক্রবর্তী ও শিবচন্ত্র দেবের মতো রামমোহন-তক্ত 
(তারাষ্ঠাদ চক্রবর্তী ছিলেন ব্রাঙ্ষঘমাজের প্রথম সম্পাদক, শিবচক্র দেব 

একজন উৎসাহী প্রচারক। ইয়ংবেঙ্গল তিরিশের শেষে পরিচিত হয়েছিলেন 
“ন্রবর্তা ফ্যাকিশন নামে ।) মাধবচন্ত্র মল্লিক ও রাঁধানাথ শিকদারের 
মতে! সোচ্চার হিন্বধর্মবিরোধী ( মাধবচন্দ্র অন্তত তিরিশের দশকে বারংবার 

হিন্দুধর্মের প্রতি তার তীব্রতম দ্বণ! প্রকাশ করেছেন। বাধানাথের অহিন্দু 
আচার-আচরণে তাঁর বৃদ্ধ পিতা ছিলেন অন্ুখী, আর রসিকরুষ্* মল্লিকের 
গঙ্গাজলের পবিভ্রতায় বিশ্বাস না করার ঘটন। তে প্রবাদে'পম ), রামগোঁপাল 

ঘোঁষের মতো যুক্তিবাদী এবং অমৃতলাল মিত্রের মতো গোড়া প্রাীনপন্থী__- 

এ'রা সবাই ইয়ংবেঙ্গল গোষ্ঠীভূক্ত । রামমোহন ও রামমোহন গোঠীর প্রায় 
প্রত্যেকেই যেমন ছিলেন ধনী অথবা জমিদার, ইয়ংবেঙ্গল-গোঠ্ঠীর সকলের 
কিন্তু তেমন বিত্তকৌলীন্ত ছিল না। দক্ষিণারঞ্জনের মতো ধনী এবং 

কষ্চমোহনের মতো দরিদ্র (ধাকে একবেলা রান্না পর্যন্ত করতে হত, কারণ 

সেইসময় ভার মা হাতের কাঁজ করে অর্থ উপার্জন করতেন ৩২ ) সকলেই 
এই গোঠীভুক্ত । বামতন্ধ লাঁহিড়ীর মতো দরিদ্রসন্তান, হেয়ার সাহেবের 
আন্ুকুল্য ছাড়া যিনি হয়তো বিগ্যালাভেই বঞ্চিত হতেন, বা বাধানাথ- 

শিকদারের মতো নিম্নমধ্যবিত্ত ( দ্ারিত্র্যের জন্য যিনি কলেজে একমনে পড়তে 
পর্যন্ত পারতেন না। আত্মজীবনীতে তিনি পিখেছেন, কলেজে একবার মনে 

পড়ত পড়ার কথা, পরক্ষণেই মনে আসত খাওয়ার চিস্তা-বাঁড়ি ফিরে কি 

খাব, মা বুঝি এখনও কিছু খান নি, এসব চিন্ত। পড়ার ব্যাঘাত সি 

করত। ৩৩ ) এবং রসিকরুঞ্জের মতো ধনীর ছুলাল--সবাই ডিরোজিও 
সমীপে ছিলেন শ্রদ্ধানত। 

৩২ “আদর্শ চরিত-কৃঞ্মোহন', দুর্গাদাস লাহিড়ী, পৃ. ১১। 
৩৩ 'রাঁধানাথ শিকদার", 'আর্যদর্শন', কাতিক। ১২৯১, পৃ. ২৯৫ | 
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ইয়ংবেক্ষল তাদের অগতান্গতিক আচার আচরণে রক্ষণশীল অথব 
আপসপন্থী সংস্কারক কাউকেই খুশি করতে পারেন নি। মে কারণে 

পর্মমভা'পন্থী ভবানীচরণের “সমাচার চক্দ্রিকা আর রামমে[হনপন্থী প্রসন্নকুমার- 
ঠাকুরের ররিফর্ম।র' ছুয়েতেই তাদের আক্রমণ করা হত। অন্যতম 
ইয়ংবেঙ্গন কৃষ্ণমো হন “এনকোয়ারার পত্জিকার কলমে হিন্দুধর্মের বিরুদ্ধে 

জেহাদ ঘোষণা করলেন; ২৩ অগন্ট, ১৮৩১ তার বাড়িতে কয়েকজন 
বন্ধুবান্ধবের উপস্থিতিতে সংস্কারের আতিশযো পা্ববর্তী ব্রাঙ্মণ শস্তুচন্্র ও 
ভৈরবচন্দ্র চক্রবর্তীর বাড়িতে গো-হাড় নিক্ষেপের বিখা'ত ঘটনা ঘটল) 
প্রায়শ্চিত্ত করতে রাঁজী না হওয়ায় তাকে গৃহ পেকে বিতাড়িত হতে হল; 

হিন্দুধর্মের গৌড়ামি ও সমাজের সংকীর্ণতার বিরুদ্ধে তর বক্তবা প্রকাশ 

পেল ১৮৩১-এ রচিত “দি পা্সিকিউটেড+ নাটকে; যাঁর মধ্য তিনি হিন্দু 
সম[জপতি, রক্ষণশীল পত্রিকা-সম্পাদক, আর ব্রাহ্ষণ-পুরে/হিতের বূপ 

খুলে ধরলেন । ইয়ংবেঙ্গলের মুখপত্র 'জ্ঞানান্বেষণ” হিন্দুধর্ম ও সমাজের 

কুসংস্কারগুলিকে আক্রমণ করতে লাগল তীব্রভাষায়। বামমোহনপন্থীদদের 

ভান ছিল তাদের কাছে অসহা | ডিরেজিও তীর “ইস্ট-ইগ্ডিয়ানে? 

বামমোহন ও রামমোহনপন্থীদের চেহারা খুলে দিয়েছিলেন ।৩৪ প্রসন্নকুমার 

ঠাকুরের একই সঙ্গে পৌত্তলিকতা-বিরো'ধিতা! এবং বাড়িতে দুর্গাপূজা করা, 
এবং তীদের স্থবিধাবাদী রাজনীতি ইয়ংবেঙ্গলকে করে তুলল উত্তেজিত । 
সংস্কারপন্থী রামমেহিন তাদের কাছে প্রতিভাত হলেন হাফ লিবারাল; 

রূপে । 

শুধু ধর্ম ও সমাজের ক্ষেত্রেই নয়, রাজনৈতিক সচেতনতার দিক দিয়েও 
ইয়ংবেঙ্গন ছিলেন এক নতুন পথের ঘাত্রী । অবশ্য তাদের চাহিদা ছিল মূলত 
গোঠীকেন্দ্িক, ইংরেজি-শিক্ষিত বিশেষ সম্প্রদায়ের জন্য তারা নতুন সম্ভাবনার 
দ্বার উন্মুক্ত করতে চেয়েছিলেন। আমরা আগেই বলেছি তাঁরা ছিলেন 
্বপ্নদর্শী, এবং তাদের সে স্বপ্ন তরুণের স্বপ্র। তাই তাদের রাজনৈতিক 
দৃ্টিঙ্গিকে ফ্রেণ্ড অব ই্ডিয়" কটাক্ষি করতে ইতস্তত করে নি, “দাধারণ- 
জ্ঞানোপাজিকা সভা”র অধিবেশনে দক্ষিণা রপ্ণন মুখোপাধ্যায়ের ইস্ট ইগ্ডিয়া- 

৩৪ দ্র. “দি ইত্ডিয়া গেজেট, ১৫:১০.১৮৩১ “ইন্ট ইত্ডিয়ান” থেকে উদ্ধৃত অংশ । ( অংশটি 

ভূতীয় অধ্যায়ে উদ্ধৃত হসেছে ) 
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কোম্পানির শাসননীতি-বিষয়ক রাজনৈতিক 'গ্রবন্ধপাঠ রিচার্ডসনকে প্রকাশ্য 
সভায় অশোভন আচরণ করার মতো উত্তেজিত করেছিল ঃ* রাজনীতি- 

বিষয়ে তীদের প্রদত্ত ব্তৃতাগুলি শুনে “মুসলমানের রাজ] সময় হলে? তদের 

কান কাটা? ষেত বলে মন্তব্য প্রকাশ করতে “সমাচার দর্পণে'র বাঁধেনি ৩৫ 

অর্থাৎ সবদিক দিয়েই ডিরোজিও এবং তার শিষ্দল সেযুগে ছিলেন 

একক এবং নিঃসঙ্গ | কি হিন্টুসমাজ, কি দেশী বিফর্মার, কি বিদেশী সরকার, 
কি গ্রীষ্ট্যন মিশনরি, কেউই তাদের বিশেষ স্বনজরে দেখতেন না । 

এই যে ইয়ংবেঙ্গল, ধারা উনিশ শতকের দ্বিতীয় পাদে সমাজকে 
আলোড়িত করেছিলেন, বাংলার নবজিজ্ঞাসার ক্ষেত্রে তীদেৰ তৃমিকা কি 
এবং কতখানি ? তারা কি শুধুমাত্র ভাঙনের গান পেয়েই বাঁডালী সমাজজীবন 
থেকে বিদ্লায় নিয়েছিলেন 'ম্বৃতির যাছুঘরে' তোলা থাকার জন্য, তাদের 

সব প্রয়াম কি নিঃশেষিত হয়ে গিয়েছিল উচ্ছৃত্থলতায়, যার প্রকাশ 
মদ্যপানে, গো-মাংস আহারে, এৰং হিন্দুধর্মের কুৎ্সাপ্রচারে? রাজনৈতিক 

বিশ্বাসের দিক দিয়ে তারা কি শুধুমাত্র ইংরেজের অন্চগামী দাস, এবং তাদের 
পদচিহ্ন ধ্যান করেই মোক্ষলীভে প্রয়ামী? 

একথা অস্বীকার করা যায় না, ইয়ংবেক্ষল-গো্ঠী বাংলার সামাজিক 

মঞ্চ খুব অল্পদিনের জন্যই অধিকার করেছিলেন । ১৮২৮-এর পর থেকে তারা 

শহরের জনজীবনে আলোড়ন জাগান। ১৮৩১-এ তীদের গুরু ডিরৌজিওর 

মৃত্যু । একাঁলে তাদের সম্বন্ধে বাঙালী সমাজে অতিমাত্রায় চাঁঞ্চলঃ, 
ব্যাপকভাবে তাঁদের সমাজচ্যুতি, অভিভাবকদের কঠোরতা ইত্যাদির 
সঙ্গে ১৮৩৫ খ্রীষ্টাবের পর থেকে এই গোঠ্ীর অনেক ব্যক্তির উচ্চ সরকারী 
পদগ্রহণ, তাদের উন্মানাকে অনেকটা স্তিমিত করে দিয়েছিল।*৬ 

এছাড়াও এ সময় তাঁরা কর্মোপলক্ষে কিছুটা বিচ্ছিন্ন, এবং অনেকে ঘর- 

সংসারে বীতিমতো৷ জড়িত। কিন্ত তখনও তারা “একাডেমিক এসোসিয়েশনে' 

মিলিত হতেন ( ১৮৩৯ প্যস্ত 'একাডেমিক এসোসিয়েশন”এর অস্তিত্থ 

৩৫ 'শ্রীযুত জর্জ তামসন সাহেব”, “সমাচার দর্পণ+, ৩০:৮.১৮৫১, পৃ ১৩৯। 

৩৬ ইয়ংবেঙ্গলের প্রধান ১৫জনের মধ্যে যার! সরকারী কর্মে যোগ দেন ভার! হলেন--রসিক- 
কৃষ্ণ মল্লিক, রামতন্থ লাহিড়ী, শিবচন্্র দেব, হরচন্দ্র ঘোষ, রাধানাথ শিকদার, মাধবচন্্র মল্লিক, 
গোবিন্দচন্ত্র বসাক, চন্দ্রশেখর দেব, অমৃতলাল মিত্র ও তারাচাদ চক্রবর্তী খুব অল্প দিনের জন্তু) । 
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বর্তমান ছিল।) সর্ববিধ জ্ঞান উপার্জনে পরস্পরের সহায়্ডা করার 

ও পরস্পরের গ্রীতিবর্ধনের উদ্দেশ্য নিয়ে ১৮৩৮-এ স্থাপিত “সাধারণ- 

জ্ঞানোৌপাজিক? সভা"র কার্যাবলীতে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করতেন। কঞ্চমোহন- 

বন্দ্যোপাধ্যায়, হরচন্দ্র ঘোষ, মহেশচন্দ্র দেব, গোবিন্দচন্দ্র বসাঁক, প্যারী্দ- 

মিত্র, প্রসন্নকূমার মিত্র প্রভৃতির. সেখানে, বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলোচন! 

করতেন । “বেঙ্গল স্পেকটেটর+-এর পাতায় বিধবাবিবাহের ষমর্থনে এবং 

ইংরেজের আসল বূপ উদঘাটনে কলম ধরতেন | ১ জুন, ১৮৪২ স্তাদের গুণগ্রাহী 
ডেভিড হেয়ারের মৃত্যুর পর বহু বছর ধরে এ দিনটিতে মিলিত হতেন হেয়ার 
স্বৃতিসভায় | হেয়ারের স্থির অবমাননার বিরুদ্ধে তাবা “বেজ্ল- 

স্পেকটেটর'-এ কলম ধরেছেন । মুদ্র'ঘন্্ের স্বাধীনতায় তারা ছিলেন বিশ্বাসী । 
শিক্ষাবিস্তারে তাদের উৎসাহ ছিল অপরিসয়, বিভিন্নস্থানে ফ্রী স্কুল 

স্থাপন করে এদেশে শিক্ষার আলো তাঁরা ছড়াতে চাইতেন, স্ত্ীশিক্ষ। 
প্রচারেও তারা ছিলেন আগ্রহী, প্যারীাদ মিত্র আর বাঁধানাথ শিকদার 

প্রধানত শ্ত্রীলৌকদের জন্য “মাসিক পত্রিকা” বার করেছেন ১৮৫৪-তে। 

রুষ্ধমোহন বন্দোপাধ্যায় তাঁর ধর্মীয় গৌড়ামি নিয়েও বাংলা ধর্মোপদেশ- 
সাহিতা শাখার পুষ্টবিধান করেছেন। বেথুন প্রস্তাবিত “কালাকাঁহুন*কে 
সমর্থন জানাতে তাঁদের অন্ঠতম নায়ক রামগোঁপাল ঘোষ ছ্বিধা করেন 
নি, ১৮৪৯ এ তার "5০116 16110711507 8100 /8৫05? প্রকাশিত হলে 

ইউরোপীয়বা ক্ষ হয়ে তাকে এএগ্রিহর্টিকালচার দোঁসাইটি” থেকে 

অপসারিত করে। বেঙ্গল ব্রিটিশ ইপ্ডিয়া সোসাইটি” এবং ব্রিটিশ-ইগ্িয়া- 

এক্লাসিয়েশন'-এ তীরা অগ্ঠপস্থিত ছিলেন না। অর্থাৎ সবদিক বিচার 

করে আমরা বলতে পাবি রামমোহনের বিদেশ যাঁজার পর :( ১৮৩০ )। 

এবং বিধবাবিবাহ সম্প্িত পুস্তক প্রকাশ, ও এই বিষক আইন* 

প্রণয়নের শ্র্র ধরে বাঁলার জনজীবনে বিদ্যাসাগরের আবির্ভাবের পূর্ব 
পর্যন্ত (১৮৫৫-৬) বাংলার সমাজজীবনে ( অবশ্যই প্রধানত কলকাতায় 

সীমবিদ্ধ) ইয়ংবেক্গলই ছিলেন সবদিক দিয়ে প্রথম | 
কিন্তু একথাও সত্য, ইয়ংবেঙ্গল-গো ঠীভুক্ত ব্যক্তিদের অনেকেরই প্রথম 

জীবনের উন্মাদনা শেষপর্যন্ত বজায় ছিল না। ডিরোজিও তার্দের যে 

মন্ত্রে দীক্ষিত করেছিলেন, তাদের অনেকেই তা৷ বজায় রাখতে পারেন- 
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নি। ডিরোজিও তার তরুণ ছাত্রদলকে নিয়ে অনেক স্বপ্ন দেখেছিলেন, 

কিন্তু স্বপ্ন স্বপ্নই বয়ে গেল। তার ছাত্রবন্ধুদেরে অনেকে 

পরবর্তাকালে নিতান্ত প্রতিক্রিয়াশীল হয়ে দড়িয়েছিলেন। গোঁড়া যুক্তিবাদী 
কুষ্ণমোহন হয়ে দাড়ান যুক্কিহীন ধর্মান্ধ কুষ্কমোহন, তার নাম হল. 
কেষ্ট বান্দা? “ঘর-মজানো কেট” 'কানকাটা কেষ্ট” । “দি পামিকিউটেডঃ 

নাটকে যিনি সত্যের জয় ঘোষণা করেছিলেন, তিনিই খ্রীষ্টান করার জন্য 

“ছল; করে ছেলে ভুলিয়ে নিয়ে আসতেন । ৩৭ “নাক্তিকাগ্রগণ্য” দক্ষিণারগ্ন 
ফৌঁটা তিলক কেটে হলেন পরম বৈষ্ণব । তর সমাজ সংস্কার কর্মের শেষ 

সংস্কার হল, বর্ধমানের বিধবা বাণী বসম্কুমারীকে বিয়ে করা, যা তর মতে, 

একইসঙ্গে বিধবা, অসবর্ণ ও রেজিস্ত্রি বিবাহ ! যর্দিও পরবর্তীকালে বসন্ত- 

কুমারীর গর্ভজাত নিজ পুত্রের সঙ্ষে তর তৎকালীন বাসভূমি অযোধ্য।র 
এক ব্রাহ্মণ-কন্তাই খুঁজে পেতে বিয়ে দিয়েছিলেন । প্রথমজীবনে ইস্ট ইপ্ডিয়া- 

কোম্পানির দৌষ-ত্রটি দেখালেও সিপাই যুদ্ধের সময় অন্ধ ইংরেজ ভক্তির 

পুরস্কার থরূপ লর্ড ক্যাঁনিং-এর কাছ থেকে অযোধ্যাঁয় তালুকদাঁরি পেয়ে তিনি 

হয়েছিলেন বাজা দক্ষিণারঞ্জন ! ডিরোজিও-শিষ্ প্যারীটাদ মিত্র হলেন প্রেত- 

চর্চায় নিঝিষ্টচিত্ত । জীবনের অর্থ তিনি খুঁজে পেলেন গুঞ আধ্যাত্মিকতায় । 

পাপের পরিভ্রাতা জগদীশ্বরঃ তিনি অন্ততাপ ওুঁষধেতে পাঁপ-বিষকে 

ক্রমে ধ্বংস করেন।, ডিরোজিও-শিশ্ত প্যাবীচাদ শুধু একথা লিখেই ক্ষান্ত হন 

নি, নিজের জীবনেও বোধহয় “অন্গতপ ওউষধে” 'পাপ-বিষকে” ধংস করার 

জন্য তিনি একান্ত ধর্মপ্রাণ হয়ে ওঠেন । “ছেড়ে দিলাম পথটা, বদলে গেল 

মতটা'র সার্থক দৃষ্টান্ত প্যারীাদ মিত্রের জীবন । যেপ্যাবীাদ বিধবাবিবাহের 
উৎসাহী সমর্থক, “ক্যালকাটা রিভিউ” ও “মাসিক পত্রিকা”্ম বিধবাবিবাহের 

. যৌক্তিকতা প্রতিপাঁদক, ৭.১২.১৮৫৬-তে অনুষ্ঠিত গ্রথম বিধবাঁবিবাহ সভায় 

উপস্থিত বিশিষ্ট ব্যক্তিদের অন্ততম, তিনিই ১৮৭১-এ “অভেদী"তে লিখলেন, 

“যে শ্ীলোক পতিপরায়ণা দে কি অন্ত পতি গ্রহণ করিতে পারে? যে 
কালেতে পতিকে ভুলে যায় সে কি পতি পরায়ণা ? স্ত্রীলোক বা পুরুষের প্ররুত 
বীরত্ব কি? ইন্দরিয়দমন ও আত্মার শক্তিবর্ধন 1৩৮ শুধু তাঁই নয়, এককালে 
গো-মাংসে যার ছিল একান্ত রুচি, সেই প্যারীটাদ পরবর্তীকালে অনুকে 

৩৭ সংবাদপত্রে সেকালের কথা” (২য়), ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, পৃ. ২৩৪। 
৩৮ প্প্যারীচাদ রচনাবলী, ডঃ অসিতকুমার বন্দোপাধ্যায় সম্পাদিত, পৃ. ৪৪২। 



'যবনস্পৃষ্ট' আহার গ্রহণ করতে নিষেধ করতে দ্বিধী করেন নি। এ সম্পর্কে 
বাজনারায়ণ বস্থর মন্তব্যটি উপাদেয়। তিনি লিখেছেন, পপ্যারীটাদ বাবু 
অপ্রকাশ্যরূপে যবনম্পৃষ্ট দ্রব্য খাইতেন কিন্তু প্রকাশ্যরূপে খাইতে বিহিত 
বোধ করিতেন না ৩৯ বামতগ লাহিড়ী পিতৃ-অ্গরে।ধ উড়িয়ে দিয়ে 
পৈতে ত্যাগ করেছিলেন, কিন্তু গৃহিণীর অ5রোধে 'পাঁচক ব্রান্মণের” সন্ধানে 
ধাবিত না হয়ে পারেন নি। নিঙ্গের বড় মেয়ের বিয়েও তিনি হিসেব 
করে বাবেন্দর ব্রাহ্মণ পবিবারেই দ্বিয়েছিলেন | 'নবদেব” শিবচন্দ্র দেব হিন্দু- 
কলেজে ছাত্রাবস্থায় ডিবোজিওর প্রভ'বে হিন্দুধর্মে বিশ্বাস হাবিয়ে একেশ্বববাদী 
হলেও সাংসারিক অবস্থার জন্য প্রচলিত হিন্দু ক্রিয়াবিধি পালন করতেন! 
এমনকি হিন্দু কলেজের সোচ্চার হিন্দুধর্ম বিরোধী ছাজ্র মাধবচন্দ্র মল্লিক 
১৮৩১-এই পূরম সহিষ্ণুভাবে বাড়িতে দুর্গাপূজা করতে ছাড়েন নি। ৪* 

দেখা যাচ্ছে, উনিশ শতকের মধ্যভাগে ইয়ংবেঙ্গলের পূর্বের উগ্রতা 

হাঁস পেয়েছে, অনেককিছু তারা মেনে নিয়েছেন, বা নিতে বাধ্য হয়েছেন । 

তার ফলে রক্ষণশীল ও ইয়ংবেঙগলের মধ্যেকার বৈষম্য হান পেয়ে উভয়ে 

ক্রমেই পরম্পরের কাছাকাছি এসে পড়ছিলেন। এর সুত্রপাত মিশনরি- 

বিরেধী আন্দোলনের মধ্য দিয়ে । মিশনরিরা ভেবেছিলেন, ডাফল্প্রসঙ্গে 
আগেই বলেছি, হিন্দুধর্মকে আক্রমণকারা ইয়ংবেঙ্গল শেষ পর্যন্ত গ্রীষ্টধর্মেরই 
আশ্রয় নেবেন । তা না ঘটলে তাঁরা কতখানি রুষ্ট হয়েছিলেন, বোঝা যায় 

মিশনবি-বিরোধী আন্দোলন সম্পর্কে শ্রীরামপুরের “ফ্রেগ্ড অব ইগ্ডিয়া"র মন্তবো, 
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৩৯» 'রাজনারায়ণ বন্থর আত্মচরিত” পৃ ২৩৬। 

৪* সমাচার দর্পণ, ৭০২ সংখ্যা, ২৯.১০০১৮৩১, পৃ, ৩৫৯। 
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ক্ষেত্রে যে বোঝাপড়ার শুত্রপাত, তা ক্রমশ প্রসারিত হল অন্যান্য ক্ষেত্রেও । 

“ব্রিটিশ ইপ্ডিয়ান এসোসিয়েশন”-এ তীবা রক্ষণশীলদের সঙ্গে যোগ দিলেন। 
১৮৫৩-এ টাউন হলে চার্ট'র সভায় রামগোপাল ঘোষের বক্তৃতায় মুগ্ধ হয়ে 
রাধাকান্ত দেব রামগে।পালকে আশীর্বাদ করেন, এবং রামগোপাল প্রত্যুত্তরে 

ঘথে [চিত শ্রদ্ধা সহকারে তকে বলেন, “আপনি দেশের আশ! আপনি দেশের 

যে স্থায়ীহিত করিবেন, সে হিতসাধন আমার সাঁধ্যাতীত |” ৪২ 

কালক্রমে ইয়ংবেক্গল কতখানি নরম হয়েছিলেন তার প্রমাণ পাই 

১৮৬৭-তে বাধাকান্তের মৃত্যুব পর আয়োজিত স্থতিসভায় কষ্ণমোহন- 

বন্দ্যোপাধ্যায়ের উচ্ছ্বাস প্রকাশে । কষ্চমোহন রাঁধাকান্তের প্রশংসায় মুখর 

হয়ে উঠে, তাঁর (রাঁধাকাস্তের) সমসাময়িকদের তুলনায় তিনি যে যুগের 

পূর্ববর্তী তাঁও বলতে দ্বিধা করেন নি। ৪৩ যদিও প্রথম জীবনে একটি 
পুস্তিকায় কষ্ণমোহন তাকে “গাধাকান্ত” বলতে এবং “দি পাপিকিউটেড' 

নাটকে তীব্রভাবে কটাক্ষ করতে দ্বিধা করেন নি। এনব ঘটনা থেকে / 

আমাঁদের অন্গমান, ইয়ংবেক্গলের অনমনীয় মনো ভাঁৰ পরবর্তীক।লে নমনীয় ও 

অনেকক্ষেত্রে আপসমূখী হয়ে উঠেছিল। 
ইয়ংবেঙ্গঘকে আমরা আগেই বলেছি ইংরেজি শিক্ষিত বুদ্ধিজীবী- -গোষ্ঠী। 

হিন্দু কলেজ খোলার পর ইংরেজি শিক্ষার যথেষ্ট আগ্রহ পরিলক্ষিত না৷ হলেও 
উনিশ শতকের দ্বিতীয় পার্দে কলকাতা অঞ্চলে ইংরেজি শিক্ষা ও সেইস্ত্রে 

পাশ্চাতা-চিন্তাধারার বিস্তর একদিকে যেমন এদেশে এনেছিল জ্ঞানের আলো, 

অন্যদিকে এনে দিয়েছিল ইংরেজি-শিক্ষিত শ্রেণীর সঙ্গে জনসাধারণের 

বিচ্ছিন্নতা । ইংরেজিশিক্ষিতর! চাকুরি ও বাবসাস্থত্রে অর্থকৌলীন্য লাভ করে 
সমাজের স্থুবিধ।ভোৌগী শ্রেণীতে পরিণত হলেন, তীর ব্যস্ত হয়ে উঠলেন 

নিজেদের স্ুখস্থবিধা, আশা-আকাজ্ষা নিয়ে | ইংরেজি শিক্ষাজনিত 
মানসিকত! তাঁদের জনসাধারণের স্থখছুঃখের শরিক হতে দেয় নি। মূলত 
এইসব কারণেই ইয়ংবেঙ্গল-গোঠ্ঠী বাংলার জনজীবনের সঙ্গে নিবিড় যোগ 

অনুভব করতে পারেন নি। তাদের চিন্তাধারা, তাঁদের আন্দোলন, মূলত 

৪২ “কর্মবীর কিশোরীচাদ মিত্র", মন্সধনাধ ঘোষ, পৃ. ৬। 
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কলকাতাশ্রয়ী নাগরিক চিন্তাধারা ও আন্দোলন, বৃহত্তর জনসমাজের সঙ্গে 
তার কোনো ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল না । সে কারণে ত্তারা শিক্ষিত ভারতীয়দের 

উচ্চ-সরকারী পদলীভের আন্দোলনে তৎপর ছিলেন। রামমোহনপন্থীদের 
মতো তারাও হিটিশ অধিকারকে বিধাতার আশীব্শদ মনে করতেন। ৪$ 

তাঁদের অগতান্গগতিক আচরণ জনসাধারণকে বিভ্রান্ত করেছিল, কিন্তু তাদের 

যুক্তিবাদী চিদ্বাধ।রা বৃহত্তর জনজীবনকে বিশেষ স্পর্শ করতে পারে নি। 

বাংলার উনিশ-শতকী নবজিজ্ঞাসায় ভিরোজিও ও ইয়ংবেঙ্গল ঠিক 

কি ভূমিকা পালন করেছেন, এককথায় প্রকাশ করা মুশকিল । সামাজিক 

কুসংস্কারের বিরুদ্ধে তওবা ভড়িয়েছিলেন, প্রচলিত সংস্কার আন্দোলনে 

তারা ছিলেন অগ্রপথিক, রাজনীতির দিক দিয়ে তাঁরা ছিলেন সচেতন, 
দেশবাসীকে শিক্ষার প্রদীপ জেলে পথ দেখাতে তারা ছিলেন আগ্রহী, 

সংবাদপত্রে তারা তাদের চিন্তাধারাকে ভাষা! দিয়েছিলেন, ইংরেজের 

অত্যাচার ও দেশের অরাজকতা তাদের চোখ এড়ায় নি, কিন্ত এ সব 

সত্বেও একথা স্বীকার্ধ, ইয়ংবেঙ্গল গোঁঠীর নামের সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে কোনো 
উল্লেখযোগ্য আন্দোলন জড়িত নয়, যেমন জড়িত বিদ্যাসাগরের সঙ্গে 
বিধবাধিবাহ-আন্দোলনের নাম | 

তবু বাংলার নবচেতনার ইতিহ!সে ডিরোজিও ও ইয়ংবেঙ্গলের দান 
অনস্বীকাধ। মধ্যযুগ কাটিয়ে এদেশে যে নতুন যুগ এল, এই যুগে মধ্যযুগীয় 

ধান-ধারণার মূলে প্রচণ্ড আঘাত হানলেন তারা) যুক্তিহীন বিশ্বাস 
আধুনিক যুগে অচল বলেই তারা গঙ্গজলের পবিভ্রতায় কিংবা 

খাদা'খাদ্যে বিচার করতেন না। অগতান্গতিক পথে চলে তারা 

প্রথাজীর্ণ সমাজে আঘাত হাঁনতে পেরেছিলেন মন্দেহ নেই, যদ্দিও 
তা কত দূরপ্রপারী হয়েছিল সন্দেহের বিষয়। পাশ্াত্য-প্রভ/ৰিত 

দৃষ্টিতে তারা সবকিছুকে দেখে বিচার করতে চেষ্টা করেন। উনিশ 
শতকের নবজিজ্ঞাসায় যুক্তিহীন এতিহ্যাশ্রয়ী আচারের সঙ্গে নবজাগ্রত 
যুক্তিবোধের যে ছন্ছ আমরা দেখি, তাতে ইয়ংবেঙ্গল যুক্তিহীন আচ!র 

অনুসরণের পথ ত্যাগ করে কিছুটা যুক্তিপূর্ণ বিশ্বাসের পথ গ্রহণ করেন। 
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অবশ্ঠ দেশীয় এঁতিহ্যের ক্ষেত্রে তারা পুরে।পুরি যুক্তিবাদী হলেও পাশ্চাত্য 
ধ্যান-ধাঁরণার প্রতি সেই পরিমাণ যুক্তিবাদ বজায় ছিল না। দেশীয় এতিহ্যে 
অনেকটা আস্বাহীন হয়ে প্রতীচ্য-সংস্কৃতির আদর্শে তারা সেই শৃন্তস্থান 
পূর্ণ করতে চেয়েছিলেন । অবশ্য তদের এই মনোভাব দীর্ঘস্থায়ী হয় নি। 

তদের বিরুদ্ধে অতিযোগ করা হয় বিজাতীয়তার, বল] হয় 

বিদেশীর পরগাছা, এও বোধহয় ঠিক নয়। ডিরোজিওর মাতৃভাষা 
ইংরেজি হলেও, তিনি বাংলা ভালোই জানতেন, ৪ আধুনিক যুগে 
'ডিরোজিওই প্রথম তার মাতৃভূমি ভারতবর্ষের উদ্দেশে কবিতা লেখেন 
(410 170918 205 09056 1910 1? )।  ইয়ংবেঙ্গল তাঁদের স্বাদেশিকতার 

প্রথম পাঠ পেয়েছিলেন তাদের গুরু ডিরেজি ওর কাছ থেকেই। “সাধারণ- 

জ্ঞানোপাঞ্জিকা সভা"য় ডিরোজিওর ছাত্রশিষ্যরা দেশের উন্নতি সাধনে 

যত্ববান ছিলেন। আমাদের মনে হয়, ইয়ংবেঙ্গল পাশ্চাত্য-জ্ঞানভা গ্রার 

থেকে তাদের নবাজিত জ্ঞান, সংস্কারমুক্তি লাভ করলেও স্বদেশ সম্পর্কে 
কোনরূপ অনীহা পোষণ করেন নি। তারাঁচাদ চক্রবর্তী, দক্ষিণারঞ্জন- 

মুখোপাধ্য।য় ও চন্ত্রশেখর দেব ডিরোজিওর এই তিন ছাত্রশিষ্য বিশ্বনাথ তর্ক- 
ভূবণের কাছে রীতিমতো সংস্কৃত কাৰাগ্রন্থ অধ্যয়ন করেন। মধুস্থদনের মতো 

বিলেত যাবার স্বপ্ন ডিরোজিওর কোন ছাত্রবন্ধু দেখেন নি, কেউ আক্ষেপ করে 
লেখেন নি, এ 5191) 001 4১1019109 01502170 91015 1 অন্দর কথা না হয় 

বাদই দিলাম, এমনকি গোড়া খ্রীষ্টান মিশনরি রেভারেগু কষ্ণমোহন- 

বন্দোপাধ্যায়ও জাতীয় ভাব থেকে বঞ্চিত ছিলেন না। ১৮৩১-এ “দি- 
পাপিকিউটেড'-এ তিনি লিখেছিলেন, [৪৮ 5 [0:0৮6 001561563 

0116160] 5019 09£ ০1 0098176% 0% 001] 8.0610105১ 2170 621010175. 

ইয়ংবেক্গলের সীমাবদ্ধতাকে আমরা অস্বীকার করিনা, পরবর্তীকালে 
ইয়ংবেঙ্গল-গোঠ্ীর অনেকে ( যেমন রুষ্ণমোহন বা প্যারীাদ বা দক্ষিণারঞ্জন ) 
ঘে স্ববিরোধিতার শেষ পর্যায় পর্যন্ত অগ্রসর হয়েছিলেন তা আমর! 
আগেই দেখিয়েছি। কিন্তু যেখানে এমন কি আধুনিক বাংলার প্রথম 
চিন্তানায়ক রামমোহনের বৈষয়িক উন্নতির সন্দেহজনক উৎস সম্বন্ধে প্রশ্ন 

৪৫ 890881% ৬/:76508 15 0008118), 10 606 1990 09069151002 

809816000 ০৪০১--2716 £85101) 2 86751, (০.0, 2,525, 
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উঠেছে, ৪৬ সেখানে ইয়ংবেক্ল গোঁঠীর অনেকে উচ্চ সরকারী পদে 

বনযুক্ত থাঁকা সত্বেও সে-জাতীয় অভিযোগের সম্মখীন হন নি। পাপের 

প্রতি ছিল তাঁদের অবিমিশ্র স্বখা, এবং অন্যায়ের প্রতিবাদে তীর! 

৪৬ রামমোহনের বৈষয়িক উন্নতির সন্দেহজনক উৎস সম্পকিত ধারণায় জন্মদাতা! হিসাবে 

ইকিশোরীঠ্ঠাদ মিত্রের নামই সাধারণ্যে প্রচায়িত, কিন্তু, এ অল্পকিত ধারণ! সে যুগে ছিল দুর- 

প্রসারী। রামমোহনের মৃত্যুর অব্যবহিত পরেই একটি পত্রিকায় রামমোহন-সম্পকিত একটি 
'লেখায় দেখি, রংপুরে ডিগবীর দেওয়ান থাকাকালীন "6 79 ৪810. 6০0 0৪২৪ 9811860 &৪ 

10001) 00095 8৪ 9090160. 1010) 69 709000)9 ৪ 29008009081, ফা160 ৪0 $000009 0£ . 

££1,000 & 5০৪, 1151 1৪ 40011009918. (42277770117 70)”, ৫/৯১৪৪61০ ০8:081৯ 

'ড., সা, তি৩প 39971$8) 887১৮-96০, 1899, 0. 108) বে কোনেো। কারণেই প্রবন্ধ লেখক 

ওই ধারণাকে বিশেষ গুরুত্ব দেন নি। এর বারো! ধছর পর রামমোহন-অনুর।গী কিশোরীটাদ- 

মিত্র তার 'রামমোহন রায়' প্রবন্ধে এরই প্রতিধ্বনি করে লেখেন, 85 9815108 ৪0 00158 

4080৯0465 (79978-8), 005 23 8850. 00 12859 18581179089 20101) 1801083 89 81084)18 

40800 6০ 99০92209 8 28100800:9 ঘব301) ৪0. $009006 ০01 ৪. ৫0 0104৭৬9 & 681.1 

বু ৮518 ৯9৭7:0070 8 ৮0৪, 36 00086 28199 30 0086 12800. & 86:0106 5887030880 ০1 

€1)9 000791 019,18,0697 01 01045 ৪১6 0103087% 0090,-০5105905৩] 605 58০৪61৩ ০1 

উ1005 50০20065121 509 0028) 621556 01 20000055  051050005, ৪০1৫ 

1086109+ 39 & 009961010 ৮1100) 10588] 1069198৮108, 9 &:5 0০৮ ০০920198662 

$০ 09016 *..ন 800200100০৮ 04 19910 1015 1081008 01681), 8100 8086840, ৪৪ 

খে 009 80891009 ০ 81] 0816279 ৪৮%1091)05 %0 009 ০0061815 দাত &?6 000:00 6০ 

190])09969, 1010 06188 0001)9 920 ০01 50906168101 ৪ 007860918,61010,--7106 20908 

80856 10960 ৪ 81091918080 9১৯০6176007 (80777101117 £97 11009 0810560% 18519 7? 

২০, ছা, খে, [ঘা 2845, ৮9645 ) এল ২৪ বছর পর রেভা. মাকডোনাল্ড ভার 

«22101 £07%710112 859,276 8574) /1211420175 ££0177767” (39৭9) গ্রন্থে ও লোকনাথ- 

ঘোষ তার “316 1£0৫27) £1158079 0) 17741017012 70145 2701784075 12.0% (9৬671) 

গ্রন্থে পৃ. ৮৩) এই একই অভিযোগের পুনরাবৃত্তি করেন। জি. এস. লিওনার্ড ১৮৭৯-তে ভার 

“4 1245400 ০/115 8141776 547127? গ্রন্থে (পৃ. ২১২) ও মিস কলেটের “76 £%6 ৫70 

£:2/1/5 ৫2:16. ৭67171088০১" গ্রন্থের তৃতীয় সংস্করণের সম্পাদকদয় ( ৩য় সং, ১৯৬২, 

শ্রীদিলীপকুমার বিশ্বাস ও শ্রীপ্রভাতচন্ত্র গাঙ্গুলী সম্পাদিত) এই মত খণ্ডন করার যথেষ্ট 

চেষ্ট। করেছেন (পৃ. ৫৪-৮)। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য, রামগড়ে লেরেম্তাদার ধাকাকালীন 

*অপ্রশংসনীয়' কার্ধকলাপের জন্য নোর্ড অব রেভেনিউ ডিগবীর অনুরোধ সন্ত্বেও 

রামমোহনকে স্থায়ী দেওয়ান করেন নি। (ভর 'রামমোহন রায়» ব্রলেম্বনাথ 

বন্দোপাধ্যায়। পৃ. ২৯-৩১ ) 
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ছিলেন অকুতোভয়, ৪* আত্মমর্যাদাবোধ ছিল তাদের প্রখর। তশবা 
প্রকাশ্যে মগ্যপাঁন করতেন ( এুগে রামমোহন ও তশার অন্তগামীরা, 
ধর্মসভা*র বিভিষ্জ সভ্যরা সবাই মদ্যপান করতেন ), গো-মাংসে তদের 

আসক্তির পেছনের মনোতাৰ ছিল প্রচলিত সংস্কারকে ভাঙা ( স্মরণীয়, 

রক্ষণশীলরা গো-মাংম না খেলেও ছুর্গোৎ্সৰ উপলক্ষে সাহেব হুবোদেক 

ডেকে গো-মাংস ও মদ্যে আপ্যাঠিত করতেন )। পাশ্চাত্য শিক্ষা- 

ংস্কৃতির যে-প্রতাৰ তরুণ মনের ওপর পড়েছিল, তারই শক্তিতে তখরা 

শীগ্ববীক্য অপেক্ষা যুক্তিবাক্যকে অন্টসরণ করলেন। যুক্তির সাহায্যে সব 

কিছুকে ব্যাখ্যা করতে গিয়ে অনেক আপাঁত অসঙ্গত কাজ তারা 

করেছিলেন সন্দেহ নেই। কিন্তু বাংলার উনিশ শতকী নবজিজ্ঞাসায় 

ধর্ম, সমাজ ও রাজনীতি সম্পর্কে মোহমুক্ত যুক্তিবাদী দৃষ্টিতক্ষির অনেক- 

খাঁনিই ইয়ংবেঙ্গলের দান । রামমোহনের প্রস্থান ও সামাজিক জীবনে 

বিদ্যাসাগরের আবির্ভাবের মধ্যব্তীকালে নবজিজ্ঞাসায় জলম্ভ ইয়ংবে্গলের 
ভূমিকা ইতিহাসে খগ্ুকালীন অত্যুজ্জল এক অধ্যায়। 

£৭ রাঁধানাথ শিকদার সর্ধদাই অন্ঠায়ের প্রতিবাদ করতেন, এমন কি ১৮৪৩-এ সার্ভে 

বিভাগের সামান্য অফিসার হয়ে দেরাছুনের জুপ্রিপ্টেডে্ট সি. এইচ, বেক্সিটার্টের গরিৰ 

লোকদের বেগার খাটানোরও প্রতিবাদ করেন, ফলে তিনি ম্যাজিস্ট্রেটের কর্মে ব্যাঘাত সৃষ্টির 

অভিযোগ অভিযুক্ত হন, ও তাকে ২** টাকা অর্থদণ্ড দিতে হয়। 'বেঙ্গল স্পেকটেটর'-এ 
বিষয়টি নিয়ে প্রচুর লেখালিখি কর হয়। (জর. “দি বেঙ্গল স্পেকটেটর+, ১.৯*১৮৪৩) ৯.৯.১৮৪৩, 

১৬.৯,১৮৪৩ ) 
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শু. বাংলার ধর্মীয় অবস্থা (১৮২৬-৫৬) 

উনবিংশ শতাব্দীর প্রশ্থমার্ধে বাভাঁলী যমা'জজীবনে ঘত কিছু মতভেম, 
অনৈক্য, পরস্প্রর-বিদ্বেষ ইত্যাদি দেখ! দিয়েছিল, তুর প্রায় ম্ববটাই 
'বোধহয় ধর্মীয় দৃষ্টিভক্ষিকে কেন্দ্র কৰে। এমন কি নামাজিক ও বাঁজ- 
নৈতিক দিক দিয়ে প্রায় ষমমনোভাবাপক্ন বামমোহনগস্থী ও ইয়ংবেক্গল 

এই ছুই গোষ্ঠীও প্রধানত ধর্মীয় দৃষ্টিভক্ষির পার্থক্যের জন্যই একত্রে কোনে 
গঠনমূলক কাজে হাতে দিতে এ্রগিয়ে আসেন নি । এবং এই ধর্মীয় 

অতভেদ্দের জন্যই এই পর্ষে বহু সভায় € ঘেমন “বঙ্গভাষ! প্রকাশিকা সভা” 

“সাধারণ জ্ঞানোপজিকা ম্বভা+, “বেখুন সোমাইটি”, 'জ্ঞানসন্দীপন সভা" 
ইত্যাফি) ধর্মীয় আলোচনা ছিল নিষিদ্ধ। 

অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষার্ধে বাংলার অবস্থা যদি আমরা পর্যালোচন। 

করি, দেখব মোগল লাআজ্য ভেঙে গেছে, অথচ ইংরেজ শাসন দৃঢ় 

প্রতিষ্ঠিত হয় নি, দ্বেশের সব ত্র অরাজকতা শান্তিশৃঙ্খলার অভাব, জনগণেক্স 

অপরিসীম দারিদ্র, প্রজাদের ওপব জমিদার অঞ্ব৷ ভার প্রতিনিধির 

অসহনীয় অত্যাচার। এসবের ফলে প্রচলিত ধ্যান-ধারণা .মূল্যবোধে এল 

ভাঙন, নাধারণ মানুষের জীবনে এল শূন্যতা । একদিকে অপরিমিত 
'বিলাসব্যসন, অন্যিকে সাধারণ মানুষের শোচনীয় ছুর্গতি-এই ছিল বাংলার 

সাধারণ অবস্থা । সামাজিক দিক দিয়ে ভাবসাম্যচ্যুত এখন এক অবস্থায় 
প্রচলিত ধর্মের মধ্যে নানাপ্রকর বিরুতি প্রবেশ কবল । ধর্মের নামে বিকত 

আমোদ-প্রমোদ, ভরষ্ট:চার ইত্যাদি দেখা দিল । সমাজপতির! ভাঙন-ধরা 

লমাজের ভাঁভনরোধের প্রচেষ্টায় পদে পদে মানুষকে নিষেধের ডোর পরাতে 

ব্াস্ত হয়ে উঠলেন । কৌ লীন্যগ্রথা, সতীপ্রথ! ইত্যাদি এই লময় শ্বাঘরোধকারী 

হুয়ে দাড়াল । 
ইংরেজ অধিকারের আগে মুসলমান ছিলেন রাজা, ইসলাম রাজধর্ম, 

এবং হিন্দু প্রজা । ইংরেজ পলাশির মাঠে মুসলমান নবা'বকে হারিয়ে বাংলার 
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রাজনৈতিক পালাবদলের স্ুত্রপাত করল। মুসলমানরা প্রত্যক্ষভাবে রাজত্ব 

হাবলোর ছুঃখ অনুভব. করে ইংরেজের সংশ্রব এড়িয়ে চলতে লাগলেন । 

পাশ্চাত্য শিক্ষারদীক্ষা, ধ্যানধারণা ইত্যাদি থেকে নিজেদের অন্তর্পণে দুকে 
সবিয়ে রেখে তারা নিজেদের এতিহ্, সংস্কৃতি ও ধর্মীয় বিধিনিষেধের গগ্ডির। 

মধ্যে বেধে রাখলেন । এর ফলে অত্যন্ত স্বাভাবিকভাবেই তাদের মধ্যে 
পাশ্চাত্য ভাবধারায় সাত মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের আপন স্বাতন্তর্যে উজ্জল হয়ে 

দেখা দিতে বিলম্ব হয়েছিল € ১৮৩৫-এ কলকাতা মেডিকঢাল কলেজ খোল? 

হলে ভর্তির উপযুক্ত 'একটি মুসলমান ছাঁজ্রও পাওয়া যায়নি । কলকাতী৷ 
'ক্ষুল বুক সোসাইটি'র. মুসলমান স্যস্তদের মধ্যে একজনও ইংরেজি 
জানতেন না ), অন্থদিকে নিজস্ব সাংস্কৃতিক এতিহ সম্বন্ধে অনড় বিশ্বাসী হব।ক 

দরুণ তদের নিজস্ব ধন সম্পর্কে বিশেষ কোনো জিজ্ঞাসা বা সংশয় এ সমগ্র 

নতুন করে দেখা দেয় নি। 
পক্ষান্তরে ইংরেজ-অধিকারের পর হিন্দুরা নতুন বাজার অন্রগ্রহল।তে 

ব্যস্ত হয়ে পড়লেন । রাজত্ব হারানোর কোন প্রত্যক্ষ হুঃখবোধ না৷ থাকায় 

তারা সবন্তঃকরণে নতুন শাসকগোীর অন্ুগ্রহতাজন হতে চাইলেন, এবং 
তাতে সফলও হলেন । রাতারাতি বু বাঙালী ধনী হয়ে উঠল । ইংরেজ- 

রাজত্বের অগে যেখানে কলক।তায় ধনীর সংখ্যা ছিল বড়জোর জনার্দশেক, 

ইংরেজ-রাঁজত্ব্রে প্রথম পঞ্চাশ বছরের কিছু বেশী সময়ের মধ্যে ইংরেজের . 

ছত্রচ্ছায়ায় প্রচুক সংখ্যক বাঙালী প্রভূত সম্পদের অধিকারী হয়ে উঠল। ১ 

কাচা টাকা তাদের জীবনে নিয়ে এল নতুন সৌভাগ্য । শুধু অন্নগ্রহ-ভাজনই 
নয়, বিশ্বাসভাজন হবার জন্য কিছু সংখ্যক উচ্চবিত্ত ও মধ্যবিত্ত বাঙালী 

নতুন রাজভাষা ইংরেজী শিখতে আগ্রহী হয়ে উঠল। প্রথম পরিচয়ের 
জড়তা কেটে যাবার পর তা পাশ্চাত্য জ্ঞানভাগুারে প্রবেশের চাবি- 

কাঠি হয়ে দাড়াল। 
উনবিংশ শতাব্দীর সুচনায় প্রচলিত হিন্দুধর্ম অনেকটা জার 

হয়ে ঠায় তার মধ্যে নানারকম বিকুতির প্রবেশ ঘটে। চড়কের, 

১:2/647785676785 01 74046184800, 41006 7590 ০1 10058 ( %58766155), 

০ 91707, 0960091+ 1895, 1, 909, 
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বীভত্সতাঁ ও কদর্য সঙ, ছুর্গাপুজবি সময় বাইজী এনে মদ-মাংস খেয়ে 
» ফুত্তি করা ( “তত্ববোধিনী'র মতে এই তিনদিন পাপের শোত প্রবাহিত 
হত ), রাসযাত্রার সময় আমোদ-প্রমোদ, মাহেশে আানযাত্রার সময় 
মেয়েমানষ নিয়ে গিয়ে চূড়ান্ত হে হুল্লোড় করা, যুবতী স্ত্রী পযন্ত বাধা 
বেখে জুয়া খেলা, অমানবিক সতীপ্রথাকে ধর্মের অঙ্গ মনে করে দলে 
দলে তমাসা দেখতে আসা, শাক্তদের বীভতম বামাঁচার, ব্রাহ্মণদের 
অনাচার এরং অত্যাচার, তারকেশ্ররের মোহস্ভের 'ন্বীয় ধর্ম-কর্ম সংস্থাপনার্থ? 
বেশ্া রাখা, কবির দলে রাধারুফ্ের নাম করে খিস্তি খেউড় করা-_ 
সবই ধর্মের নাম নিয়ে চলত, এবং কলকাতা বা বাংলার হঠাৎ- 
নবাবরা ছিলেন এসবের প্রধান উৎসাহদ!তণ। বাইরে ঠাট বজায় 

থাকলেও সনাতন হিন্দু ধর্মের প্রতি শতাব্দীর সুচনা! থেকেই অন্তত 
কলকাতা অঞ্চলে নিষ্ঠা ও তক্তির অভাব ফুটে উঠছিল । ২ 

এদেশে কোম্পানির রাঁজত্ব কায়েম হবার পর কোম্পানির অন্যতম 

নীতি ছিল এদেশীয় ধর্মবিশ্বাস ও অন্যান্ত আচার অনুষ্ঠানে হস্তক্ষেপ 
না করা, বরং তারা এদেশীয়দের ধর্ম, সংস্কৃতি ইত্যাদির পে।ষকতাই 

করতেন, পশ্চাত্য জ্ঞান-বিজ্ঞ।নের চার চেয়ে তারা সংস্কৃত, আরবী, 

ফারসী চর্চারই উৎসাহ জোগাতেন, যাঁর নিদর্শন সংস্কৃত কলেজ বা 

কলকাতা মাদ্রাসা। ইউরোপীয়দের কালীঘাটে পুজো! দেওয়া, বা 
বিভিন্ন পর্ব উপলক্ষে কালীঘ।টে কোম্পানির ভেট পাঠানো গন্পকথা 

নয়। কোম্পানির জনৈক কর্মচারী “হিন্দুস্ট,য়াট' নামে পরিচিত ছিলেন, 

ধর হিন্দু-ধর্মাচর।গ সে যুগে সুপরিচিত । ওয়ারেন হেন্টিংসের আমলে 

স্টয়া্টের মতো 007919012691705]151)00917)  দুর্ভ ছিলেন ন।। 

 যবার্টের +/৯ ৬1170109101) ০6 0১৪17170005 £ 1) & 1361)691- 

068০67? বইটি খ্রীষ্টধর্জারাগী অনেক ব্যক্তিকে ত্রুদ্ধ করে ভুলেছিল। ৩ 

কোম্পানি-ব।জত্তবের প্রথম দিকে খ্রীষ্ঠীয় মিশনরিদের এদেশে এসে প্রচার- 

কার্য চালাতে মোটেই উৎসাহ দেওয়া হয় নি। কোম্পানির একজন 

ডিরেক্টর নাকি বলেছিলেন, 41)6 ৬০০1৭ 1%61)61 552 ৪, 1081)0 04 

06ড৬119 11) 10017. 12910 2 05100 016 1701531013911255, ৪ ১৮০৬-৭ 
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্ীষ্টাব্দে ফোর্ট উইলিয়মের সহকারী অধ্যক্ষ পাদরি বুকানন কলকাতায় 
কয়েকটি বক্তৃতায় হিন্দুধর্মের বিরুদ্ধে অনেক বিরূপ মন্তব্য করেন।, 
এর ফলে দেশীয়দের মনে আঘতি লাগায় গভন“মেন্ট বুকাননের বক্তৃতা 
বন্ধ করে দেন। বন্ধুর কাছে এক চিঠিতে বুকানন এজন্য ক্ষোভ প্রকাশ 
করেন। « ১৮০৭ খ্রীষ্টাব্দে শ্রীরামপুর মিশন প্রেস থেকে প্রকাশিত 

ইসলামের তুলনায় খ্রীষ্টধর্মের অধিক মাহাত্য ঘোষণাঁকারী একটি পারসী 
পুস্তক সরকারী মহলে আলোড়ন স্থ্টি করায় বইটির অবশিষ্ট ১৭০০ কপি 
মিশনরিদের কাছ থেকে নিয়ে ৮৫ করে ফেলা হয়। শুবামপুর মিশন 

প্রকাশিত বিভিন্ন 'ট্রাক্টে হিন্দু ও ইসলাম ধর্মের কুৎসা ঘোষণায় উদ্িগ্ 
হয়ে ৪. ৯. ১৮০৭-এ সরকারের তরফ থেকে কেরীকে লেখা একটি 

চিঠিতে এ ধরনের পুস্তিকা প্রকাশ থেকে বিরত হতে বলা হয়। ৬ কেরী, 
ওয়ার্ড ও মাঁশয্যানকে কোম্পানির কলকাতায় কর্মপরিচাঁলনার উপযুক্ত 

পরিবেশ ও স্থযোগ-সুবিধা না থাকার জন্যই দিনেমারদের অধীন 

প্রীবামপুরে তাদের ঘটি স্থাপন করতে হয়। 
এই অবস্থার পরিবর্তন হয় যখন ফোর্ট উইলিয়ম কলেজকে কেন্দ্র 

করে কেরীর সঙ্গে ওয়েলেসলির হৃন্য সম্পর্ক স্থাপিত হয়। তখন থেকে 

শ্রীরামপুর মিশনের স্থদিনের সুচনা । তাদের কর্মপ্রয়াস অতঃপর বহুমুখী 
হয়ে উঠতে থাকে । 

১৮১৩ খ্রীষ্টাব্দে চার্টার গ্যাক্টের পর থেকে কোম্পানি মিশনরিদের 
সম্পর্কে বিরূপতা ত্যাগ করে কিছুটা উদাসীন মনোভাব অবলম্বন 

করেন। মিঁশনরিরা অবশ্য কোন অবস্থাতেই নিকৎসাহ না হয়ে তাদের 
জ্ঞান-বিশ্বাস মতো এদেশীয়দের “অজ্ঞানতাঁর অন্ধকার থেকে মুক্ত করে 

আঁলোক-পথের যাত্রী? করতে চাঁইলেন। ১৮১৩-এর অনুকুল চার্টার- 

গ্যাক্টের পর তাদের প্রচার অভিযানে এল নব উদ্যম । লোভ দেখিয়ে, 
প্রলোভিত করে, স্কুল স্থাপন করে, গ্রীষ্টতত্ব শিক্ষা দিয়ে, হিন্ু ও 

ইসলাম ধর্মের অবিরাম কুৎসা-প্রচার করে, গ্রীষ্টমাহাআ্ময-স্চক অসংখ্য 
পুস্তক-পুস্তিকা প্রকাশ করে তীর! অক্লান্তভাবে এদেশের লোককে 
ধর্মীস্তরিত করার প্রয়াস চালাতে লাগলেন। ১৮৩১ গ্রিষ্টা পর্ষন্ক 

৫ *বাংল। সাময়িক সাহিত্য'» কেদারনাথ মজুমদার, পৃ ১৩৪। 

৬ জে. সি মার্শম্যানের পূর্বোক্ত গ্রন্থ, পৃ. ৩১৪৬। 
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নিছক ধর্মপ্রেরণায় কেউ খ্রীষ্টান হয়নি, এই তথ্যটুকু তাঁদের প্রচার 

অভিযানের ব্যর্থতার চেহারাট। আমাদের কাছে স্পষ্ট করে তোলে। 
উনবিংশ শতাব্দীর ব্চনায় হিন্দুধর্মের আচারসর্বস্বতার দিকটি একাধিক 

গোষ্ঠীর আক্রমণের লক্ষ্যবস্ত হল। রামমোহন এবং তাঁর অন্গামীরা 
প্রচলিত হিশ্ুধর্শ সম্পর্কে বীতস্পৃহ হয়ে সমুন্নত হিন্দুধর্ম প্রচারে ব্রতী 
হলেন। বেদান্ত-প্রতিপাগ্য সত্যধর্ম তদের কাছে হিন্বধর্মের প্রকৃত রূপ 
বলে প্রতীয়মান হল। পৌত্তলিকতাকে তাঁরা আক্রমণ করলেন, 
১৮১৫-তে প্রকাশিত “বেদান্ত-গ্রন্থ*-এ রামমোহন লিখলেন, “এক ব্রহ্মবিনা 

অপরের উপাসনা করিবেক না। একেখরবাদী রামমোহনের সঙ্গে প্রচলিত 

হিন্দুধর্ম বিশ্বাসীদের মতানৈক্য ক্রয়ে সতী-আন্দোলনকে কেন্দ্র করে 

পরিণত হল প্রকাশ্য বিরোধে । এইসব হিন্দুরা রামমোহনকে হিন্দু বলে 
স্বীকার করতেই বাজী হলেন না। তীদের মতে, রামমোহন হিন্দুধর্মের 

বিশেষ অনিষ্টকারী। ১৫ অক্টোবর, ১৮৩১ কস্তচিৎ নগরবাসী দর্পণ- 

পাঠকস্য” 'সম|চার দর্পণেশর সম্পাদকের কাছে এক পত্রে রামমোহনের 

বিরুদ্ধে সরাসরি অভিষেগ তুলে বললেন, 'বামমোহন বায় বিলাত যাওয়াতে 
আমাদের দেশের উপকারমান্র নাই, যেহেতু তিনি এতদেশের সর্ব 
সাধ/রণের উপকারক নহেন বিশেষতঃ হিন্নুবর্গের বিশেষানিষ্টকাবী ইহা 
এদেশে রাষ্টট আছে। * 

রামমোহন ও রামমোহনপন্থীদের কাঁধকল[প যখন হিন্দু ধর্মীয়- 
জগতে চাঞ্চল্যের সঙ করেছে, সেইসময় ১৮২৬ খ্রীষ্টাবে হিন্দু কলেজে 
শিক্ষক হিসাবে তরুণ ডিরোজিওর নিযুক্তি সেখানে এক নতুন যুগের 

স্থব্রপাত করে-তা আমরা আগেই বলেছি। পাশ্চাত্য জ্ঞান-বিজ্ঞানের 

আলোকন্নাত ডিরোজিওর যুক্তিবাদী তরুণ ছাজ্রশিষ্দল প্রচলিত হিন্দু- 

ধর্ম ও তার বিভিন্ন অনুষ্ঠানের বিকদ্ধে জেহাদ ঘোষণা করলেন। এদিক 

দিয়ে তীরা রামমোহনপন্থীদের চেয়ে অনেক অগ্রসর । বামমোহন- 
ভক্তরা নিজেদের “হিন্টু'ই বলতেন, এবং হিন্দুত্বের সবকিছুকে বর্জন না 

করে সংস্কারের পক্ষপাতী ছিলেন, কিন্তু ইয়ংবেঙ্গল ছিলেন পুরোপুরি 

বর্জনের পক্ষপাতী । সমকালীন একজন লেখকের চোখেও তা ধরা 

পড়েছিল, ৭৮ 15 096 0026 0৩ 200696 26001075615 1655 

৭ “সমাচার দর্পণ", ৭০০ সংখ্যা, ১৫.১০*১৮৩১, পৃ ৩৪২ 
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জিজাস্ এবং যুক্তিবাদী মন নিয়ে ইয়ংবেঙ্গল কিভাবে প্রচলিত 
হিন্দুধর্ম বিশ্বাসকে বর্জন করেছিলেন, সে বিষয়ে “ক্যালকাটা! থ্রীশ্চান 
অবজার্ভার'-এর জনৈক লেখকের মত £ [005 ] 2:50001060 10০91) 

10 006০: 200 10128000655 ৬1016 59806]07 01 13115909091900, 

[7016 2100 11000165 91)0161269 00906105 ৬2081361090 10901191010) 
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99 066. 11700151526] 600. ৯ রামমোহনপন্থীরা শান্্বাক্যকে 

গুরুত্ব দিলেন, তারা দিলেন যুক্তিবাক্যকে, রামমোহনপন্থীরা! যখন শাস্ত্রের 

আসল অর্থ ও মর্মসন্ধানে' ব্যস্ত, ইয়ংবেঙ্গল তখন যুক্তির পথ ধরে তাঁকে 

সম্পূর্ণ অগ্রাহ করলেন। 

এখানে উল্লেখ্য, ইয়ংবেঙ্গলের দীক্ষাপ্তক ডিরোজিও প্রথম জীবনে 
্ীষটধর্মের প্রতি খুব সশ্রদ্ধ ছিলেন না। তীর উৎসাহে ছাত্ররা টম পেনের 

“এজ অব রীজনে'র তক্ত হয়ে পড়েন। ক্যালকাটা রিভিউ,-এর জনৈক 
লেখকের মতে, শ্রীষ্টধর্ম সম্পর্কে তাদের ধারণা টয পেন, বেস্থাম আর 

হিউমের চিন্তাধারাকে আশ্রয় করে গড়ে উঠেছিল, যা গৌড় শ্রীষ্টানদের 

পছন্দসই ছিল না । ১* খ্রীষ্টধর্মের প্রতিও ইয়ংবেঙ্গলের মনৌভাবকে 
খুব অনুকুল বল। চলে নাঁ। মিশনরিদের বিরত বাংলা উচ্চারণের 

অনুকরণে, বাইবেলের কোনো কোনো অংশের ব্যঙ্গাত্বক অনুকৃতিতে, 

মিশনরি প্রচারকর্দের ভূমিকার বিদ্রপাত্বক অভিনয়ে তীদের এই মনোভাব 

৮777200 £29772/57, 1910100690. 12020 61091 458920851 78071091025 5105 

70018 09829066,, 26,10.189]. 
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গ্রকাশিত। ভাদের স্রীষ্টধর্মের প্রতি বিরপতার কথা ডাফও বলেছেন। 
বডিরোজিওর ছাত্ররন্ধু গোবিক্দচন্দ্র বসাক “রিফর্মারে* খ্রীষ্টধর্মকে সমালোচনা 

কুরে প্ররদ্ধ পর্যস্ত লিখেছিলেন | 

এইসব বিক্ষিপ্ত বিরূপ আচবণের কথা বাদ দিলে খ্রীষ্টর্মের প্রতি 

স্তাদের মনোভাবকে বলতে পাবি অগ্রাঁগহীন জিজ্ঞস্থর মনোভাব । 

কিন্তু হিন্দুধর্ম ও শাস্ত্র সম্পর্কে কোনোরকম অন্স্ন্বিৎস! তাদের মনে 

দেখা দেয়নি। জন্স্তত্রে হিন্দু ছিলেন বলেই বোধসয় তারা নব-জ্ঞানের 

উত্তেজনায় হিন্দুধর্মকে আক্রমণে আক্রমণে ক্ষতবিক্ষত 

তুলেছিলেন । 

করে ঞ্! 

হিন্দু কলেজের ছাজ মাধবচন্র মলিক পত্রিকায় প্রক।শ্যে ঘোষণ। 

করলেন, তিনি ও তার বন্ধুদের কাছে হিন্দুধ্ই পৃথিবীর সবচেয়ে ঘ্বণ্য 

বস্ত। কৃষ্ধম়োহন বন্লোপাধ্ায় ও বূসিকরুঞ্ণ মলিক প্রকাশ্যে গঞ্াজলের 

পবিত্রতায় অবিগাস্রে কথা ঘে।ষণা করলেন । জনৈক কলেজ-ছাত্র বাবার 

সঙ্গে কালীঘাটে গিয়ে কালীকে গুড মনিং মাডাম্? বলে সম্ভাষণ 

জানালেন, মুসলমানের ঘোকশ থেকে রুটি কিনে খেতে লাগলেন ; 
ছাত্ররা পৈতে ত্যাগ করলেন, গায়ত্রীরু জায়গায় কার! ইলিয়ডের 

অংশবিশেষ আবুত্তি করতে লাগলেন; বাঁমায়ণ মহ।ভারতের জায়গা নিল 

পোপ ড্রাইডেনের কাব্য $ বিভিন্ন মন্ত্রের প্যারভি তৈরী হল। কৃষ্ণ- 

মোহনের বাড়ি থেকে পার্বতী ব্রাহ্মণ বাড়িতে গো-হাড় নিক্ষিপ্ত হল, 

দক্ষিণীরঞ্জন “জ্ঞানাম্বেষণ?-এ “ইস্টদেবত।দের নিন্দা ও হিন্মুধর্স বিদ্বেষতা, 

প্রকাশ করতে লাগলেন, কৃষ্ণমে হন “এনকোয়েবারে" হিন্বুধর্মের বিরুদ্ধে 

সোচ্চার হয়ে উঠলেন, লিখলেন, *৬/৪ 1৮০৮৪ 409০159 17170015], 

20 ৬111 105152৬612 10 96090110916) ০০] ৬০ 910119 59৪8] 

947 611903101১১ এবং ধ্দ পার্সিকিউটেড'-এ তিনি হিন্দুধর্মের 

প্রতি ভার আন্তরিক বিতৃষ্ণা প্রকাশ করলেন, হিন্দুদেবত। কৃষ্ণের মধ্যে 

তিনি দ্েবস্থলভ আঁচাঁব আচরণ খুঁজে পেলেন ন।; ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের ভগামি 

তীব্র আক্রমণের বিষয় হল ( “এনকোয়েরারে “দি পার্সিকিউটেড”-এর 

আসন্ন প্রকাশ সম্পফিত একটি ঘোকণায় ব্রাহ্ষণদের তীব্রভাবে আক্রমণ করা 

১১৯ আলেকজাগ্ার ডাফের 'ইত্ডিয়! এও ইত্ডিয়া মিশনস'-এ উদ্ধৃত, পৃ* ৬২৮ 



হয় ১২ )$; জাতিভে্দ প্রথার বিরুদ্ধে মুখর হয়ে উঠলেন তারা; 

কুষ্মেহন সমস্ত বিধিনিষেধের বিরদ্ধে তদানীন্তন বিখ্যাত ইউবরেশিয়ান 
নেতা জন রিকেটস-এর সম্মনে আয়োজিত কলকাতা টাউন হলের 
ভোজসভায় তার যোগদানের সিদ্ধান্ত ঘোষণা করে গোটা হিন্দু-সমাজকে 

চকিত করে তুললেন, ইত্যাদি । পরে অবশ্ত তিনি নব্যবঙ্গের শুভা্থা 

হেয়ারের অবরোধে তার পূর্ব সিদ্ধান্ত পাণ্টেছিলেন। 

ধর্মের ক্ষেত্রে যুক্তিবাদী মনোভাবের জন্য তদানীঘ্বন সমাজে 

ডিরোজিও এবং তাঁর শিশ্তগে।ী অন্তত প্রথম দিকে ছিলেন নি£সঙ্গ | 
খ্রীষ্টান মিশনবি, রামমোহনপন্থী সংস্কারক, এবং ধের্মসভাস্পন্থী রক্ষণ- 

শীলের দল সবই তাদের ওপর অপ্রসন্ন। গুরু ডিরোজিও এবং তীর 

ছাত্রবন্ধুদের মূল্য দিতে হল এজন্য । হিন্দু কলেজের অধ্যক্ষরা ছাত্রদের 

হিন্দুধর্মে বিগ্/স বজায় রাখতে প্রয়াসী হয়ে সমস্ত ধর্মীয় ও রাজনৈতিক 
সভায় ছাজদের যোগদান নিষিদ্ধ করে দিলেন, এবং তাতেও কোনো কাঁজ 

না হওয়ায় ২৩ এপ্রিল, ১৮৩১ একটি সভায় মিলিত হয়ে ডিরে'জিওকে 

সব গোলযোগের মূল 'ও জনসাধারণের আতঙ্কের কারণ হিসাবে চিহ্নিত 
করে কলেজ থেকে বিতাঁড়নের সিদ্ধান্ত নিলেন, যাব ফলে ডিবে।জিও 

পদত্যাগ করতে বাধ্য ইলেন। কলেজ থেকে পদত্যাগের মাত্র আট ম।স 

পরে তার মৃত্যু হয় (২৬ ডিসেম্বর, ১৮৩১ )। ডিবোজিওর মৃত্যুর পর 

নেতৃত্বহীন ইয়ংবেঙ্গল পূর্বের উগ্রতা হারিয়ে কেউ হলেন খ্রীষ্টান, কেউ ব্রাহ্ম, 

কেউ সনাতন হিন্ু, আব।র কেউ বা ধর্মবিষয়ে উদাসীন হয়ে রইলেন। 
গো-হাড় সংক্রান্ত ঘটনার পরিণতিতে প্রায়শ্চিত্ত করতে রাজি না 

হওয়ায় কুষ্ণমোহনকে সহাঁয়-সম্গলহীন অবস্থায় বাড়ি থেকে বিতাড়িত 

হতে হল। অহিন্ আচার-আচরণের জন্য কুষ্ধমোহন বন্দোপাধ্যায় ও 

রমিককুষ্ণ মল্লিক যোগ্য শিক্ষক হওয়া সত্বেও স্কুল থেকে কর্মচ্যুত হলেন । 

ডেভিড হেয়ার দীর্ঘ্থস ফেললেন তাদের যোগ্যতার কথা স্মরণ করে। 

রক্ষণশীল হিন্দুবাও এই সময় তীদের সমস্ত শক্তি দিয়ে এইসৰ নব্য- 

১২276 22/56%480", 250170650(910 60505 08770007765 1009 17015 

0826669+, 11,9,189]. আক্রমণ কতখানি তীব্র ছিল তার উদাহরণ, *]2. 61১8 .8:5 ৪5210 

0£ 02758 63816 0055 992038)৮ 006105718 008 0912 120692986৮6 28 2006 89112810- 

75688 03819 0010) 01861278151059 01063190080 ; 10100208165 8005 0808290৪ 
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যুবকদের আক্রমণ করেছিলেন ।১৩ সবদিক বিচার করে আমরা বলতে 

পাবি, উনিশ শতকের প্রথমার্ধে বাংলার ধর্মীয় জগতকে ডিরোজিও 

এবং তার শিহ্যদল প্রচগভাবে নাড়া! দিয়েছিলেন । 

বিস্ময়ের কথা, কেবল রক্ষণশীলদের সঙ্গে নয়, রামমোহনপন্থীদের 

সঙ্গেও ইয়ংবেঙ্গলের বিরোধ লেগেই ছিল। আ'কুমণ এবং প্রতি আক্রমণে 

ছুই গো্রীই ছিলেন তৎপর । ডিবোজিও তীর ইস্ট ইগ্ডিয়ানে' 
লিখেছিলেন : 'রামমোহন বায় যে কিসে বিশ্বাম করেন, আর কিসে 

করেন না, তা তার শত্র-মিত্র কেউই জানেন না। এতো সর্বজনবিদিত 

যে রামমোহন বেদ, কোরান, ৰাইবেশ সবকিছুর কাছেই আবেদন করেন, 

প্রত্যেকের ভালোটা উদ্ধত করেন, আর তার কাছে কোনোকিছু খারাপ 

লাগলেই বাতিল করে দেন। তিনি সবসময় হিন্দুর মত থাঁকেন, তাঁর অঙ্গু- 

গামীদের মধ্যে অন্তত কয়েকজনের আচার আচরণ সঙ্গতিপূর্ণ নয়। তার 

নামের আড়ালে আশ্রয় নিয়ে তাঁর! শান্ত্র-নিষিদ্ধ প্রমোদে গা ভালিয়ে মদ 

মাংসে ডুব দেন, আবার ব্রাঙ্ষণকে প্রণ[মী দিতেও ভেলেন না। মুখে হিন্ু- 
ধর্মে অবিশ্বাসের কথা বললেও বাড়িতে পুজো করতে ছাড়েন না।*১৪ 

ইয়ংবেক্গল এদের 'হাফ লিবাবাল' বলবেন তাতে বিচিত্র কি! 

১৩ 4726 & £2216 24155501755 £৯193580091 00066) 0, 024, 
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কলকাতার জাতীয় গ্রন্থাগারে রক্ষিত 'ইণ্ডিয়৷ গেজেটে"র ফাইলে ৫'১০.১৮৩১-এর সংখাটি 

নেই। 
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উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে বাংলার সমা'জজশবনে ধর্মের ধারাবাহিক 
প্রতাৰ ব্যাপক এদং সর্বাত্মক । সামাজিক আচার অনুষ্ঠানগুলি প্রতাক্ষভাকে 

ধর্মের সঙ্গে সম্পকিজ। এমন কি এই সময় বাঁজনীতিও ধর্মীয় প্রভাব 
মুক্ত ছিল না। ( বামমোহন আমাদের অধিকতর রাজনৈতিক স্থযোগ' 
স্থবিধার জন্ত হিন্দুধর্মের সংস্কার চেয়েছিলেন | ইয়"বেঙ্গলই প্রথম' 

ধাজনীতিকে ধর্মীয় গ্রভাবমুক্ত করতে চেয়েছিলেন ১)। এই সময় খ্রীষ্টান 

মিশনরি, "মডারেট বিকর্ষার” ও ইয়ংবেক্গল-_বাংলার এই তিন গে!ঠী প্রচলিত 

হিন্দুধর্মের বিরুদ্ধে যখন সোচ্চার হয়ে উঠলেন, তখন স্বাভাবিকভাবেই 
সনাতনীদের মধ্যে আত্মরক্ষার প্রয়াস দেখা দিল । তারা এক্ষেত্রে তৎপর 

হয়ে উঠলেন। ১৮২৯-এর ডিসেম্বরে বেন্টিষ্ক আইন করে সতীপ্রথা রদ করলে 

রক্ষণশীল ধনী হিন্দুরা ধর্মরক্ষার জন্য ১৮৩০-এর জাচিয়ারিতে 'ধর্মসভাঃ গঠন 

করে একত্রিত হলেন । কলকাতার নামকরা ধনীরা হলেন এর প্রধান পুরুষ । 
তারা অন্তত মৌখিকভাবে ঘোষণা করলেন, ধর্মসভার তাৎপর্য হিন্দুশান্্- 
বিহিত ধর্ম কর্ধ অনাদি ব্যবহার শিষ্টচার সংরক্ষণ |, 

এই ধর্মসভাঃ প্রধানত ধনীদের প্রতিষ্ঠান, ধর্মসভ|”্র বৈঠকের দিন 

গাড়িতে গাড়িতে রাজপথ পূর্ণ হয়ে ঘেত। ধধর্মসভা"র শাখাও কোথাও 

কোথ।ও স্থাপিত হল। কিন্তু 'ধর্মসভাপন্থীদের প্রচুর অর্থ থাকলেও চারিত্র- 
শক্তি ছিল নাঃ ছিল না যুগোপযোগী চিন্তা! ধ্যান ধারণা, নিষ্ঠার অতাৰ 

তাদের মধ্যে অতিপ্রকট, নিজেদের বিধি তারা নিজেরাই প্রথম তাঙতেন । 

'রিফর্মার-এর সংবাদদাতা মন্তব্য করেছিলেন, 40015910022 521000% 0% 

[3806 0৩৮ মৈ০এ 1066) টে 00820ত01 ব্রজ্স্ভা'ব সঙ্গে তদেক 

কলহ বেধে গেল। ১২৩৬ বঙ্গাৰের ২৬শে মাঘ কাশীপুরের প্রাণনাথ 
চৌধুরীর বাড়িতে আহত 'ধর্মসভা"র বৈঠকে স্থির হয়, 'ধাহারা হিন্দু 

কুলোস্তভব কিন্তু সতীর দ্বেষী তাহাদিগের মহিত আহার ব্যবহার থাকিবেক 

না।” ১৬ সনাতন হিন্দুধর্মের নিন্দান্চক গ্রন্থ বা সংবাদপত্র মূল্য দিয়ে 

কেন, বিনামূল্যে কোন পর্সসভাপস্থীর গ্রহণ করা উচিত নয় বলে তীরা 

১৫ 47505664527 7727200 11270087721 290110850. £2020 805 0 5197, 

"36 20939, 982966925 4-1-1899, 

১৬ “সংবাদপত্রে সেক।লের কথা” (১ম), ব্রজেন্ত্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, পৃ, ৩৬৭ । 
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স্থির করেন। অবশ্য কার্ধকালে, অন্যদ্দের কথা বাঁদই ঘেও্য়া যাক, ধর্ম 
সভা"র প্ধিতরাও এসব বিধিনিষেধ মেনে চলতেন না। এ নিয়ে সম- 

সাময়িক সাময়িকপত্রে লেখালেখিও হয়েছিল। 'ধর্মসতা”র উদ্যোক্তার 

নিজমতাবলম্বীদ্দের অনাচার সম্পর্কে উদাসীন হলেও '্রহ্মদভা*র সামান্যতম 

ভরট-বিচাতি সর্বদাই চোখে আঙুল দিয়ে দেখাতে ব্যস্ত থাকতেন । 
'্রহ্মভা” ও ধর্মমভা'র দলাদলির সুযোগে গ্রীট্টিয়ানসভা” তার 

প্রচার অভিযান নতুন উদ্যমে শুরু করে, বিখ্যাত খ্রীষ্টান মিশনরি 
আলেকজাগুার ডাফ এইসময় কলকাতা এসে এই অবস্থার সুযোগ পুরো- 

পুরি গ্রহণ করলেন । ১৮৩২ স্রীষ্টাব্দে মহেশচন্দ্র ঘোষ ও তার অল্প পরে 

রুষ্ণমোহন বন্দ্যপাধ্যায় খ্রীষ্টান হলেন, ফলে সারা সমাজ আলোড়িত 
হল। নতুন করে সমা'জপতিরা চঞ্চল হয়ে উঠলেন । অতঃপর উচ্চবর্ণের 

আরও কটি হিন্বু তরুণ ধর্যাস্তরিত হলেন (১৮৩৮ পর্যন্ত হিন্দু কলেজে 

শিক্ষিত অন্তত ১০জন তরুণ শ্রীষ্টধর্ম গ্রহণ করেন )। ১৮৩৬-এ 

জ্ঞান!ন্বেষণ' সম্পাদককে লেখা! একটি চিঠিতে জনৈক পত্রলেখক লেখেন, 

'এইক্ষণে কলিক।তর মধ্যে খ্রীষ্টিয়ান সভা ও ধর্স ব্রহ্মদভা এই তিন সভাব 
তিন মত প্রবল দেখিতেছি তাহার মধ্যে খ্রীষ্টিয়ানেরা আপনারদিগের 

ধর্মরৃদ্ধি বিষয়ে যেরূপ সাহসপূর্বক মনোযোগ দিয়াছেন অন্য ছুই সভার দল 

তেমনি হ্রাসতা পাঁইতেছে-.. 1১৭ 

খরীষ্তীয় মিশনরিদের প্রচারকার্ধের প্রত্যক্ষ সমালোচনায় তখন এগিয়ে 

এল ব্রাঙ্মনমাজ | গ্রীষ্টধর্-বিবোধী বিভিন্ন পুস্তিকা প্রকাশিত হতে লাগল। 

“তত্ববোধিনী্বর পষ্ঠায় কঠোর ভাষায় মিশনরি প্রয়াস ধিকত হল। 

'্বীষ্টানী হুজুগে*র বিরদ্ধে বাংলার জনমন সচেতন হয়ে উঠল । “সংবাদ- 

প্রভাকরঃএর সম্পাদক ঈগরচন্দ্র গুপ্ত এ ব্যাপারে সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণ 

করলেন । ১৮৪৫-এ সন্্ীক উমেশচন্দ্র সরকারের শ্রীষ্টধর্ম গ্রহণকে কেন্ত্র 

করে ব্রহ্গদভা” ও ধর্মমভা” একত্রিত হল গ্রীষ্টীয় আক্রমণের মোকাবিলায়, 

কিছুসংখাক একদা উগ্রপন্থীকেও তারা সঙ্গে পেল। মিশনরি স্কুলে ছেলে 

পাঠানো বন্ধ করার জন্য তাঁদের উদ্যোগে ও আগ্রহে প্রতিষ্ঠিত হল 

“হিন্দু হিতার্থী বিগ্ালয়”। নামকরা ধনী মতিলাল শীলও একটি বিষ্যালয় 

স্থাপন করলেন। এবং এসবের ফলে এই সময় থেকে দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের 

ভাষায় 'গ্রীষ্টান হইবার আোত মন্দীভূত হইল, একেবারে মিশনরিদিগের 

১৭ “সংবাদপত্রে সেকালের কথা? ২য়), ব্রজেন্্রনাথ বন্দে](পাধ্যায়। পৃ* ৫৯৬১ । 
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মস্তকে কুঠারাঘাত পড়িল ১৮ ব্রহ্ষদভা” ও ধর্মলভা”র দলাদলি ও 

অনৈক্যের স্থানে এস কিছুটা এঁক্য, অনেকে আবার পুরানো ধর্ম- 

বিশ্বাসকে বরণ করে নিলেন । 

(২ 

্ীষ্টীয় মিশনরির! এদেশে ধর্সপ্রচারে বহুদিন ধরেই সচেষ্ট হয়েছিলেন । 

ভারতে পোতুর্গীজ আগমনের পর থেকেই খ্্রীষ্টীয় প্রচার-অভিযানের 

সত্রপাত। ধর্মপ্রচারে তাদের অতি উৎসাহ নানা অন্চচিত ঘটনায় 

প্রকাশিত। ইংরেজ অধিকারের পর শ্রীরামপুরের ব্যাপটিস্ট মিশনবিরা। 

শ্রীরামপুর, কলকাতা ও তার আশেপাশে এই কাজে অত্যন্ত নিষ্ঠার 

সঙ্গে অগ্রসর হয়েছিলেন। এবং তাঁদের উদ্ঘনকে জোরদার করেছিলেন 

রামরাঁম বন্থু। বাইবেল অনুবাদে সহায়তা করে, ্রীষ্টীয় গান ও কৰিতা 

রচনী করে, '্ঞানোদয়ে হিন্দুধর্মাচার ও ব্রাহ্মণদের আক্রমণ করে, গঞ্ধে 

গ্রীষ্টচরিত অনুবাদ করে, রামরাঁম বঙ্গ মিশনবিদের কাছে নিজের কদর 

বাড়িয়ে নিয়েছিলেন তিনি শেষপর্যস্ত খ্রীষ্টান না হলেও মিশনরিদের 

ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শে থেকে খ্রীষ্টতত্বে স্পরিজ্ঞাত রামরাম হিন্দু-ধর্ম-কর্সের ও 

সমালোচক হয়ে ওঠেন । 

রামপুর মিশনরিদের উদ্যোগ সর্বপ্রথম সাঁফল্যমপ্তিত হয় ১৮০০ 

্ীষ্টাব্দের ২৮ ডিসেম্বর, বাঁগালী ছুতোর কৃষ্ণ পালের খ্রীষ্টধর্ম গ্রহণে । এই 

ব্যাপার নিয়ে ডেনিশ গভন“মেন্টের সঙ্গে দেশীয় জনসাধারণের বিরাট 

হাঙ্গামা হবার উপক্রম হয়, কষ্ের ধর্মাস্তর গ্রহণের সঙ্কলে উত্তেজিত 

হয়ে প্রায় হাজার দুয়েক লৌক তার বাড়ীর সামনে হাজির হয়ে তাঁকে 

কোঁনো অপরাধ ছাড়াই ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে নিয়ে যায়। জল অনেকদৃর 

গড়ায়, মিশনরিদের ক্ষার জন্য শেষে পুলিশি ব্যবস্থা পর্যন্ত করতে হয়।১৯ 

ব্যাপারটি ওয়েলেসলিকে পর্যন্ত ভাবিয়ে তোলে । ১২ ফেব্রুয়ারী, ১৮০১ 

ক পালের শালী জয়মণিও খ্রীষ্টান হন। কেরী, ওয়ার্ড ও মাশম্যানের 

আস্তরিক চেষ্টায় ১৮১৭ পর্যন্ত প্রায় ৭০* জন দেশীয় ব্যক্তি ধর্মাস্তর 

১৮ আত্মজীবনী" দেবেন্রনাথ ঠাকুর, পৃ. ৬৫। 

১৯ *৭76 1506 ৫7৫ 21776 61 027, 77214 ৫77 710157710%% (০1 $), 3* ০. 

308:81১00805 0, 19879. 
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গ্রহণ করে । অবশ্য এদের মধ্যে কেউই আদর্শগত কারণে খ্রীষ্টান হয় নি, 

হয়েছিল পার্থিব প্রলোভনে পড়ে। ধর্মান্তরিত করা৷ ছাড়াও অন্যান্ত 
ক্ষেত্রে ইীরামপুর মিশনরিদের অবদানের কথা স্বীকার্য। শিক্ষাবিস্তার, 
বাংলা গদ্যের চর্চা, বাংলা সাময়িকপঞ্জের স্থ্ট, কাগজ উৎপাদনে অগ্রণীর 
ভূমিকা গ্রহণ, সতী ইত্যাদি সামাজিক অন্যায়ের বিরুদ্ধতা প্রভৃতি 
তাদের উল্লেখযোগ্য কার্কলাপ । 

পলাঁশির যুদ্ধের আগে পর্যন্ত কোম্পানি বাণিজ্যই করতেন, এদেশীয়দের 

ধর্মাস্তবিত করার বিশেষ কোনো তাগিদ ছিল না তাঁদের। পলাশিব যুদ্ধের 
পর কলকাতায় পার্দরি একান্ত দুর্লভ হওয়াতে দক্ষিণ ভারত থেকে আগত জন 

কিয়ারনেনডাঁরকে ১৭৫৮ খ্রীষ্টাব্দে সন্ত্রীক ক্লাইভ কলক।তায় স্বাগত জানান । 

আগেই দেখেছি কোম্পানি তাদের রাজত্বকালের প্রথমপর্বে মিশনরি 

কার্ধকলাপকে বিশেষ উৎসাহিত করেন নি, কোম্পানির ডিবেক্টরদের সঙ্গে 

পাঁদরিদের বনিবনাও হত না। বিলেত থেকে আগত কোনো মিশনরি 

যাতে কোম্পানির এলাকায় যেতে না পাবেন, সেদিকে ডাইবেক্টর-সভার 

এবং ভারতবষাঁয় রাঁজপুরুষদের তীক্ষু দৃষ্টি ছিল । ১৭৮৭ খ্রীষ্টাব্দে ডাঃ 
টমাঁসের চিকিৎসার সঙ্গে সঙ্গে শ্রীষ্টধর্ম প্রচারের চেষ্টা কোম্পানির কাছে 

আপত্তিজনক বোধ হওয়াতে তিনি কলকাতা ত্যাগ করতে বাধ্য হন। 

মালদা গিয়ে তিনি নীলের ব্যবসায় মন দেন। অবশ্য অবসর সমযে 

গ্রামের লোকদের তিনি ধর্মোপদেশ দিতেন । ১৭৯৯ গ্রীষ্টাব্দের শেষদিকে 

মার্শম্যান প্রমুখ চারজন মিশনরি ডিরেক্টরদের লাইসেন্স ছাড়াই কলকাতা 
পৌঁছলে ওয়েলেসলি তাদের ছদ্মবেশী 'ব্যাডিকাল' মনে করে জাহাজের 

আমেরিকান ক্যাপ্টেনকে তাদের কলকাতা পুলিশের হাতে তুলে দিতে বলেন । 

শ্রীবামপুরে দরিনেমারদের কাছে আশ্রয় না পেলে তার্দের হয়তো ভারতবধ 

ত্যাগ করতে হত। 

পক্ষান্তরে কোম্পানি এদেশীয় ধর্মকর্ম বিষয়ে আগ্রহ দেখাতেন, হিন্দু 

দেবদেবীর পূজা-অর্চনায় অংশগ্রহণ করতেন সে কথার উল্লেখও আগে 

করেছি। লর্ড ওয়ারেন হেষ্টিংম নাকি প্রতি রবিবারে কালীঘাটে পুজে। দিতে 

যেতেন । কোম্পানি-সরকার বছরে ষাট টাকার মত পুজো দিতেন কালীর 
কাছে। টিপু স্থলতানের সঙ্গে যুদ্ধে জয়ের পর কোম্পানি-সরকারের তরফ 
থেকে তাদের প্রতিনিধি বিরাট শোভাযাত্রা করে কালীঘাটে গিয়ে কৃতজ্ঞতার 
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নিদর্শন হিসাঁবে দেবীকে পাচহাঁজার টাকার উপচার দেন । ২* এই সময় 
বা এর পরেও সাহেবরা দল বেঁধে দুর্গোৎসবের আনন্দে ষোগ দিত, 
খানাপিনা করত, কালীর কাছে ভেটও পাঠাত। কোম্পানির ইংরেজ- 
কর্মচারীরা এদেশীয় লোককে পত্র লিখতে শিরোভাগে ধ্রিকুষ্ণ” দিয়ে 
পত্জারস্ভ করতে কুষ্টিত হত না । অনেক ফিরিক্ষি চড়কে সন্গাস পর্যন্ত নিত। 

পরিবেশ ধর্মপ্রচারের খুব অনুকুল না হলেও মিশনরিরা কিস্তু নিরুৎসাহ 

হয়ে পড়েন নি। ধর্মীয় প্রচারাকাঙ্জ! সাধারণত যুক্তির পথ বেয়ে চলে না, 
একথা খ্রীষ্টান মিশনবিদের সম্পর্কে একাম্তভাৰে সত্য । তীরা যে ধমীঁয় 

ব্যাপারে একান্তভাবে যুক্তিবজিত ছিলেন তাই নয়, জঘন্য ভাষায় হিন্দু 
এবং মুসলমানদের ধর্মকর্ম, দেবদেবী, আচার-আচরণকে নিন্দা করতেও 

ইতস্তত করতেন না। সেজন্য সচেতন জনমানস ছিল কিছুটা বিক্ষুব্ধ 

ধর্মীয় প্রচারাকাজ্ণ তাদের কতখানি অশালীন ও অমার্জিত ভাষা 

ব্যবহারে অনুপ্রাণিত করেছিল তাঁর একটু নমুনা দেখা যাঁক। ১৮২০ 

্রীষ্টান্দে উইলিয়ম ওয়ার্ড হিন্গুদের সম্পর্কে বলতে গিয়ে বললেন, তারা 
প্রায় সবাই মিথ্যাবাদী, নৈতিক কোনো বোধ তাঁদের নেই, আর 'বিবেক' 

নামক কথাটির সন্ধান তাঁদের ভাষায় পাওয়া যায় না। অজ্ঞতা আর 

কুসংস্কার তাদের মজ্জায় মজ্জায়*, আর এত কথা! বলে তার, সিদ্ধান্ত : 

101১2 [71110009095 916)  021210916) 55066110915 0657954650 170% 

05617 15115191. ২১ এই লেখাটিতেই ওয়ার্ড একজন মিশনরির কথা 

বলেছেন যিনি বিশ্বাস করতেন, “সতীত্ব” নামক বস্ুটি হিন্দু মেয়েদের মধ্যে 
নেই বললেই চলে। ওয়ার্ডের নিজের বিশ্বাসও অবশ্য এর চেয়ে উচুদরের 
ছিল না। তিনি অন্যত্র হিন্দুদের সম্পর্কে বলেন : “৮6005 ৬1০65 096191075, 

060610 210 110200055০2) 029205 ৪. 1১65০010165 01১৪ [21090909 

109৬০ 900 60 00০ 10৬/55% ৫61061)9 0 1)017)918 46119৬1697,২২ 

২০:%6 01715227 241255107107725 22158877201 (17997189390, 108, 

992890168, 5. 56. 
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17710087728 0 412 74265 0 1707 &) 7/%1127 77074” 10009 ভা ০৫ 00026? 

9906 1890, 2. 14974, 

২২ 41660474006 7/7862105, 8622507% 7৫ 7£77765 ০ /76 22174295 (০1, 1), 
ঘা. ৯:০, 5:51509, 15, যে, 
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মাশয়্যান, ফরসাইথ প্রমুখ শ্্রীষ্টান মিশনরিরা হিন্দুধর্স, দেবদেকীর 

নিন্দায় পঞ্চমুখ হয়ে উঠলেন। জে. ম্যাণ্ডি শ্্রীষ্টধর্ষসের সঙ্গে হিন্দুধর্মের 

তুলনামূলক আলোচনায় অগ্রসর হয়ে সাধারণ মসৌজন্যের রীতি পর্যন্ত 
বিসর্জন গিয়ে হিন্দু দেবতাদের গালিগালাজ করতে, হিন্ত্শান্ত্র সম্পর্কে 

অশ্রদ্ধেয় উক্তি করতে ইতস্তত করলেন না । “দি মিশনারি স্কেচেস'-এ 

হিন্দুধর্ম ও দ্রেবদেবীকে অতাপ্ত বিকুতভ।বে উপস্থাপিত কৰা হতে লাগল । 
ক্লডিয়াস বুকানন ১৮০৫ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত তার “1672017 ০1 01২৫ 

75005016150 01 21 [:5015319501021 175090115102162ে0 001 13:70151 

[7019?তে বললেন, হিন্দুধর্মই সব অনিষ্টের মূল, এবং তারপর সুর আবও 

চড়িয়ে বললেন, 41156 171100099 01011907615 19৮6 0 081১151] 113961010- 

£3015- 51386 0115012002৬] 17596191959 1329 206 27016 

06 99156130090 2150 ৮106 113 10) 015 9 000 2404 ৮11606.7 ২ ৩ 

বিভিন্ন “বাইবেল ট্রাক্ট'সেও হিন্দুধর্সের প্রতি আক্রমণ ছিল বিরামহীন । 
১৮৩৭-এ হাপ্রায়শ্চিত্ত'-এ হিন্দুধর্ম, হিন্দুশাস্ত ও তীর্থমাহাত্যকে আক্রমণ 

করা৷ হয় । “ধর্ম অবতা'র' নামক আর একটি ট্রাক্টে ( ৪র্থ সং, ১৮৩৮) কুৎসিত 

ভাষায় হিন্তু দেবদেবী ও অবভারদের নিন্দা করা হয়। জর্জ পিয়ার্স 

এধরনের একটি পুন্তকে প্রতিমা পুজা সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে 
ৰলেন, এ “সকল নিতান্ত অলীক ও অপকৃষ্ট আর ঈশ্বরের দ্বণার্হ ও 

মনস্ত্ধের ন্থুখ বিনাশের হেতু ।” ২৪ জে. টি. রিচার্ড উইলসন প্রভৃতি 

পাদরিবাও হিন্দধর্ষের নিন্দায় ছিলেন পঞ্চমুখ | 
১৮৩৯-এ আঁলেকজাগুার ডাফ তার “ইপ্ডিয়া এাপ্ড ইঞ্ডিয়া মিশনস্, 

গ্রন্থে হিন্দুধর্মকে সরাসরি “মিথ্যা ধর্ম” বলে অভিহিত করলেন । -খ্রীষ্টধর্মের 
সঙ্গে এর তুলন। করে ৰললেন, 01012 (4105021105১) 11018 15 

01 501016 210. 11055 130001920 15 8৪1] 15েভা ৪00 06960০ ২£ 

হিন্দু দ্েবদেবীদের সম্পর্কে খোলাখুলি অশ্রদ্ধের উক্তি করতেও তাঁর 

বাধে নি। তার চোখে কালীর রূপ £ [196 501016)6 0511916 ০01 

0515 ৫151181655, 056151012) ০0085190521) ০1061 2180 910015 7 

২৩ ডঃ কে, পি. সেনগুপ্তের পূর্বোক্ত গ্রস্থে উদ্ধৃত, পৃ. ৭২। 

২৪ 'প্রতিন। পূজা বিষয়ক বাইবেলোক্ত বিচার" জর্জ পিয়ার্স । 

২৫ 47414 $ 15414 54250855 £৯, 1056 ৮. 1995 
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750 ৮100112)59 ) 996, 1৪2 $৩6666556 1060621, 05 ০019109018 67098012 

0 01)611 01090. ২৬ 

অবশ্ঠ বাতিক্রম ছিল, এক্ষেত্রে বিশপ হেবারের নাম করা যায় । 
মিশনরিদের হিন্দুধর্ম ও তার রীতিনীতিকে এইরকম বিকৃতভাবে চিত্রিত 

করার পেছনের কারণ ছুটি বলে. আমাদের অন্যান £ (১) খ্্রীষ্টধর্মকে 
সর্বশ্রেষ্ঠ ধর্ম মনে করাত (২) হিল্ুধর্মকে বিরুতভাবে উপস্থিত করে 
নিজেঘের কাজে সরকারের সহযোগিতার অন্কুলে জনমত গড়ে তোলা । 
উনিশ শতকের প্রথমদিকে কোম্পানির পরিচালকবর্গ তাদের সাম্রাজ্যবাদী 
স্বার্থ ক্ষতিগ্রস্থ হতে পারে এই আশঙ্কায় এদেশে শ্রীষ্টধ্ধ প্রচারে মোঁটেই 
উৎসাহী ছিলেন না। তিটিশ সামাজ্যের ভিত্তি তখনও দৃঢ় প্রতিষ্ঠিত 
হয়নি, এই অবস্থায় এদেশীয়দের ধর্মবিশ্বীসকে আহত করা তারা 

বুদ্ধিমানের কাজ মনে করেননি । এছাড়াও উনিশ শতকের প্রথমার্ধে 

কোম্পানির অধিকাংশ কর্মীই ছিল কুসংস্কাবাচ্ছন্ন মাচিষ, তাঁদের অনেকেই 

হিন্দু আচার-আচরণের তক্ত হয়ে পড়ে। কাজেই অমঙ্গলাশঙ্কায় তারা 
এর উচ্ছেদ যে চাইবে না-এতো স্বাভাবিক কথা । কনেল স্টুয়ার্ট শুধু 
হিন্দু দেবদেবীর পুজোই করতেন না, রোজ সকালে গঙ্গায় গিয়ে ফুল 
চন্দন দিয়ে জপ-তপও করতেন । ২৭ কিন্তু কোম্পানির বিরোধিতা 

সত্বেও বন চার্চ ভারতে ধর্মগ্রচারে উৎসুক হয়ে ওঠে । ১৭৯৩-এ পার্লামেন্টে 

ভারতে খ্রীষ্টান পাদরিদের অবাধ প্রবেশাধিকার সম্পফিত উইলবার- 

ফোর্সের প্রস্ত/বটি হেস্টিংস, হালহেড প্রমুখদের তীব্র আপত্তিতে নাকচ 

হয়ে যায়। ১৭৭৪-তে স্থাপিত "চার্চ মিশনরি পোসাইটি ও ১৮০৪-এ 

স্থাপিত 'হিটিশ এ্যাগড ফরেন বাইবেল সোসাইটির উদ্দেশ্যই ছিল বিদেশে 

্রষ্টধর্ম প্রচার । চাঁলস গ্রান্টও এদেশে মিশনরি কার্ধকলাপের বিস্তার 
চাইতেন । বিলাতের বিভিন্ন চার্চ জনগণকে বোঁঝাঁতে চেয়েছিল ভারত- 

বাসীকে এইরকম. 'অধঃপতিত” অবস্থা থেকে উদ্ধার করার নৈতিক 

দায়ি তাদেরই, কাজেই ভারতে খ্রীষ্জ্ঞানামৃত বিতরণের পথ ঘাতে 
গম হয়, সেদিকে লক্ষ্য রাখা সকলেরই পবিত্র কর্তব্য! ১৮১৬-এ 

২৬ ডাফের পুবোক্ত গ্রন্থঃ পৃ ২৪১। 

২৭ জে. সি. নশম্যানের পুর্বোজ গ্রন্থ, পৃ. ৩৫৫। 
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চার্টারের নৰীকরণের সময় বিভিন্ন সংস্থা কিছু জেনে ধা না জেনে 
বমিশনরিঘের কাজের সমর্থনে পার্লামেন্টে আবেদন করে। ১৮১৩-র 
ফেব্রুয়ারি থেকে জুনের মধ্যে ৮৩৭টি এই ধরনের আ'ৰেন পেশ করা হয় । ২৮ 

মিশনরিদ্দের চেষ্টা এবং তার্দের সমর্ধনে বিভিন্ন আঁবে্নের ফলেই 
১৮১৬"র চার্টার ঞ্রাক্টের %*5711 স্যত্রে 'পতিত ভারতীয়দের” ধর্মীয় ও 
নৈতিক উন্তরয়নের জন্য মিশনরিদের সথুষে।গ-নুবিধা দেওয়া হয় ১ এাংলিক্যান 

চার্চের পাদরিষের ব্যয়ভার ভারতীয় রাজন্ব থেকে দেবার প্রস্তাব করা. 

হল। খ্রিষ্টধর্ম এই প্রথম রাষ্ট্রের পৃপোষকতা লাভ করল। এসব 
কারণেই ১৮১৩-র পরব থেকে অনেক বেশী সংখ্যক মিশনবি এদেশে 
আসতে শুরু করেন, এবং সাফল্য লাভ করতে থাকেন বেশীমাত্রায়। 

সেকারণে ১৭৯৩ থেকে ১৮১২ পধন্ত ধর্মন্কবিত ব্যক্তির সংখ্যা মাত্র 

১৮৮জন হলেও, ১৮১৬৩ থেকে ১৮২২-এ ৪০৩ জন, ১৮২৩ থেকে ১৮৩২-এ 

৬৭৫ জন ও ১৮৩৩ থেকে ১৮৪২-এরু মধ্যে ১০৪৫ জনকে ধর্মান্তরিত করতে 

মিখনরিরা সক্ষম হয়েছিলেন ।২৯ রাজনৈতিক দিক দিয়ে পরাধীন, অর্থনৈতিক 

দিক দিয়ে বিপর্যস্ত, ভারতীয়দের ওপর খ্রীষ্ট্ধর্য চাপিয়ে দেওয়া হতে লাগল। 

ধর্মবিজয়ের মধ্য দিয়ে, তাঁদের নিজ এতিহচ্যুত করে সাংস্কৃতিক দিক 

দিয়ে পরাধীন করার প্রথম চক্রান্তের স্ত্রপাত এইখান থেকেই । অবশ্য 

এদেশীয় কর্তৃপক্ষ মিশনরিদের প্রতি বাতারাঁতি খুব উদ্দার হয়ে ওঠেন, 

একথা মনে করলে ভুল হবে। লর্ড আমহাস্ট” ও হেস্টিংস ব্যক্তিগত 

শ্রদ্ধা সত্বেও সাম্রাজ্যবাদী স্বার্থে ধিশনরি কার্ষকলাঁপের প্রতি তীক্ষ দৃঠি 
বেখেছিলেন। এবং এই একই কারণে লর্ড বেন্টিস্কও তাদের ক্রিয়াকলাপ 

সম্পর্কে অতিমাত্রায় সজাগ ছিলেন। মিশনরির! স্বপ্ন দেখতেন রাঁতাবাঁতি 
এদেশীয়দের খ্রীষ্টান করার । ঘে কোনো তাবেই তীর চাইতেন তীদের 
'স্বপ্নকে রূপ দিতে, কিন্তু সাম্রাজ্যবাদী শক্তি শোষণকার্ধয ব্যাহত হতে 

পারে, এমন আশঙ্কার মধ্যে যেতে না চাওয়ার জন্যই ধর্মবিজয়ে অতি 

উৎসাহী হয়ে ওঠে নি। 

২৮ পদ ইস্ট ইত্ডিয়। কোম্পানী”, ফিলিপন, পৃ. ১৮৯। ডঃ কে. পি. সেনগুপ্তের পূর্বোক্ত 

গ্রন্থে উদ্ধৃত, পৃ. €৪ | 
২৯ 75165 0 1৫155797019 £2801 £71117450, 41009 081666% 8৪519? 

ড্বও], 16, 1851, ৮, 255. এই হিসাব কৃষ্জনগরকে বাদ দিয়ে । 
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ডাফ মিশনরিদ্ধের ধর্মপ্রচারের তিনটি উপায়ের কথা বলেছেন : 

(১) বয়স্কদের কাছে বাইবেল সম্পকিত বক্তৃতা; (২) তরুণদের তা 

শিক্ষাদান; (৩) বাইবেল ও অন্যান্য ধর্মীয় গ্রন্থ অনবাদ ও বিতরণ। ৩০ 
কিন্তু এর দ্বারা ধর্মপ্রচারের ক্ষেত্রে তাদের সাফল্য অঙ্জিত হয়েছিল 
বললে ভুল হবে, তীদের যা কিছু সাফল্য তা মুখ্যত অজিত হয়েছিল 
ভয় এবং প্রলোভন দেখিয়ে। স্থখচরের জনৈক বরাঁমকমল মজুমদার 

৮.৬.১৮৪৭-এ “সংবাদ প্রতাকরে" প্রকাশিত এক পত্রে মিশনরিদের ধর্ম- 

গ্রচারের তিনটি কৌশলের কথা বলেন: (ক) হিন্দু ও ফুসলমান ধর্ম ও 

দেবদেবীর প্রতি কুৎসামৃলক পুস্তিক! প্রকাশ ও বিতরণ, (খ) বাঙ্গালিদের 
ঘরের সামনে কিংবা প্রকাশ্ত রাজপথে দাড়িয়ে নিজধর্মেব গৌরব ও পরধর্মের 

জঘন্যতাঁ ঘোষণা, (গ) লোতে পড়ে কিংবা অন্য মানসে কেউ স্রীষ্টাঁন হলে 

তাকে যত্বপূর্ক প্রতিপালন ও কর্মে নিযুক্তকরণ-যাতে অন্তরা তাদের পঞ্থ 

অনুসরণ করতে উত্সাহ পায় । ৩১ বাঁমমোহন এর বহুদিন পূর্বেই বাংলা 

মিশনবিদের 159 1768105 075056 2170 1750], 07 09 ৪010125 0) 

10106 ০ ৩০101 ৪৭), ছারা গ্রীষ্টধর্ম প্রবর্তনের চেষ্টাকে যুক্তি এবং 

ম্যায়নীতিবজিত বলে অভিহিত কবেন। (স্মরণীয়, জনৈক বিশপ রামমোহনকে 

ধর্মান্তরিত করার জন্য প্রকারান্তরে প্রলোভন দেখাতে ছাড়েন নি, রামমোহন 
এই ঘটনার পরে সেই বিশপের অব মুখদর্শন করেন নি) 

মিশনবিরা তাদের স্থার্থসিদ্ধির জন্যই শিক্ষার প্রস'র চাইতেন, (অন্তত 

বাইবেল বাঙালীর! বাংলা ভাষায় পড়ার যোগ্যতা যাতে লাভ করতে পাবে, 

তাঁর সহায়তা করা ছিল উ।দের শিক্ষাপ্রচারের প্রথম উদ্দেশ্ত ) একই কারণে 

তারা বাংলায় স্ত্ীশিক্ষার ক্ষেত্রেও অগ্রদূতের ভূমিকা নিয়েছিলেন । জনসাধারণ 
ধর্মশিক্ষার বিবোধী হলেও আগিক কারণে ইংরেজি শেখার জন্য মিশনবি স্কুল 
সম্পর্কে অনাগ্রহী ছিল না। ব্রাহ্মণ ও অব্রাহ্মণের একত্রে পড়া, মুক্রিত গ্রন্থ ও 

্রী্টায় ধর্মগ্রন্থ পাঠ ইত্যাদি সত্বেও সেযুগে ডাফের স্কুলে ভক্তির জন্য 
কিরকম উৎসাহের প্রাবল্য দেখা গিয়েছিল, তা আগে বলা হয়েছে। 
৭টি ছেলেকে নিয়ে তাঁর স্কুলের স্ত্রপাত, কিছুদিন পরে ছাত্রসংখ্যা হয় 
১২০০। ১৮৫২-তে মিশনরি স্কুলগুলির ছাজ্রসংখ্যা দ্ীড়ায় ৮১১৮৫০১ 

৩০ 17014 ৩৮ 11726 7৫41555015১ /৯. [0011 0১,988. 

৩১ “সংবাদ পরভাকর” ২৮২৮ সংখ্যাও ৮, ৬৯ ১৮৪৭ । 
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১৮৭২-এ তা দাড়ায় ১৪২,৯৫২-এ, আর ১৮৯২-এ তা হয় ১১২০১০০৩ 

সরকারী প্রতিষ্ঠানগ্রলির পাঁচগুণ। ৩২ অবশ্য এর ছারা ধর্মস্তরিত 
করার কাজে তাঁরা খুব সফল হয়েছিলেন মনে করলে ভুল হবে । 
মিশনরি স্কুলে শিক্ষাপ্রাপ্ত কয়েক হাজার ছাত্রের মধ্যে কয়েকজন মাত্র 
খ্রীষ্টান হয়েছিল। কোনে হিন্ুকে ধর্মাস্তরিত করা ঘে সহজ ব্যাপার নয়, 
ডাফকেও তা স্বীকার করতে হয়েছে। গোঁড়া খ্রীষ্টান পাঁদরি জি, ম্যাপ্ডি 
স্পষ্টই বলেছেন, ৫০ বছর ধরে পার্দরিরা তদের ধর্মের কথা কায়মনোবাক্যে 
প্রচার করলেও তাদের 'ধনব্যয়ের ও পরিশ্রমের অনুসারে ফলোদয় হইতেছে 
না।, ৩৩ হিন্দুদের খ্রীষ্টান করাব চেষ্টা “অত্যন্ত অযুক্তি ও অপকাঁরকারী; 
একথা কনে'ল স্ট,য়ার্ট ১৮০৮ খ্রীষ্টান্ধেই বলেন। হিন্দুদের ধর্মীস্তরিত করার 
সম্ভ।বনা! সম্পর্কে তিনি লেখেন, 4110056 17010905 10158018919 ০0£ 0১6 

003061, ৬1১০0 01:00260 0 17019) 001 01) 00100096 0? ০01561:010% 

06131709099 1776716 06 00870150106 01501019) 00: 05211 

৪০০৭ 30660010089 2 08৮ চ১611 5652] 15 20152001159) ৪9170 0611 

19120915 ৬711] 06 00101653 ) 201310000০0? 275 169196৩0111 
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নিশ্নবর্ণের লোক, জাতিচ্যুত ও নিতান্ত দরিদ্ররাই খ্রীষ্টান হত, এব 
পেছনে লোভের হাতছানিটাই ছিল বড়। সেসময়ে বাজারে একটা 
গুজব খুব ছড়িয়েছিল যে, কোনো ভারতীয় ধর্মীস্তরিত হলে তার নগদ 
হাজার টাকা আর একটা মেম বউ বা সেবাদাপী মিলবে । ২ মে, 
১৮৩১-এ সিমাচার চন্দ্রিকা'য় প্রকাশিত সংবাদে দেখি : ঈতুগ্রী্ই ভজিবাঁর 
যখন প্রথম গোল উঠিল তখন কোন ২ হতভাগ্যের মনে এমনি স্থির 
হইয়াছিল যে, গ্রীষ্টীয়ান হইলে এক বিবি ও এক বাড়ী আর একলক্ষ টাকা 
পাইৰ এই প্রাপ্াশায় কয়েকজন ইতরজাতি মজিয়াছিল। এক্ষণে তাহার! 
কেহ বাগানের মাপি কেহ ব! দরয়ান কেহ বা খেজমতগার হইয়। দ্িনপাঁত 

করিতেছে । ৩৫ কিছুদিন পরে ১ চৈত্র, ১৭৬৬ শকের “তত্ববোধিনী*র 

৩২ “7/2514176 £/726766 278276418 72121240761) 2, 0, 99105 082, 

৩৩ 07151545109 8174 21042577001 054605) 0, ০00৯ 1, 9, 

৩৪. 44 7/6201608707 07176 12£76003 ১ 85 & 9387089] 0:1092? (0876 1), 95, 

৩৫. “সমাচার চন্দ্রিক।? ২. ৫. ১৮৩১। 
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সম্পাঁদকীয়তে থ্রীষ্টানদের ধর্মভ্তরিত করা সম্পর্কে বলা হয়, দরিদ্র 

ব্যক্তিদিগকে ধন দ্বারা, কর্ার্থি বাক্তিদিগকে বিষয়কর্ষে নিয়োগ ছারা, 

বিদ্াকাজ্ছি ব্যক্তিদিগকে অধ্যাপন দ্বারা, খ্রীষ্টান ধর্মে প্রবৃত্তি দিতে 

মহোগ্োগি হইয়াছেন ।'৩৬ যাঁরা এইরকম কোন লোভ বা প্রলোভনে 
পড়ে খ্রীষ্টান হত, হিন্দুধর্মের মতো খ্রীষ্টধর্ম সম্পর্কেও তারা ছিল অজ্ঞ, 

এবং তাদের আচাব-আচরণ ধর্মান্তরিত হবার পরেও একইরকম থাকত, 

জন্মাজিত কুসংস্কারগুপিও তারা নিষ্ঠাভরে মেনে চলত, এই থেকেই 

বোঝা যায় ধর্মান্তরগ্রহণ তারা অন্তনিহিত সত্যোপলব্ধির তাগিদে 

করে নি। যেমন, শ্রীরামপুর পাদরিদের দ্বারা ধর্মান্তরিত ব্রাহ্মণ কঞ্চপ্রসাঁদ 

খ্রীষ্টান হবার পরও উপবীত তাগ করেন নি। শ্ররামপুর পাদরিরা 
ধর্মান্তরিত দেশীয় ব্যক্তিদের নতুন নামকরণ করতেন না পাছে তারা 

অসন্তষ্ট হয়। সেজন্য শ্রীরামপুর মিশনরিদের হাতে ধর্মান্তরিত কৃষ্ণদাস 

আজীবন 'কঞ্চ!স” ই থেকে গেলেন । শুধু কি তাই, প্রসন্নকুমার ঠাকুরের পুত্র 

জ্ঞানেন্্রমোহন ঠাকুর খ্রীষ্টান হবার পরও সগর্ধে নিজেকে 'ব্রাহ্মণ খ্রীষ্টান” বলে 
চাঁলাতেন। রেভাঃ লালবিহারী দে আজীবন জাত্যভিমান বজায় 

রেখেছিলেন । 

মিশনরিদের মধ্যে আলেকজাগুাব ডাক ছিলেন অতি ধুরন্ধর বুদ্ধিমান । 
শিক্ষাবিস্তারের মধ্য দিয়ে খ্রীষ্টতত্ব প্রচার তিনি করতে চেয়েছিলেন | 

সম।জের উন্নততর শ্রেণী হয়েছিল তার লক্ষ্য। সেজন্য “হিন্দুধর্মের মন্তিক্ক? 
কলকাতা তাঁর কর্মকেন্দ্র। স্থযোগ-সন্ধানী ডাফ তাঁর তীক্ষ বুদ্ধিতে 
পূর্গামীদের ব্যর্থতার কারণ পর্যালোচনা করে নতুনভাবে তীর কর্- 
প্রয়াস ঠিক করলেন। এদেশে এসে প্রথমেই তিনি যোগাযোগ করণেন 
রামমোহন বাঁয়ের সঙ্গে । অদ্বৈতবাদী রামমোহন শ্রীষ্ট এবং বাইবেলের 

প্রতি শ্রদ্ধান্বিত হলেও মিশনরিদের ধর্মীয় গৌঁড়ামির বিরুদ্ধে কলমও 

ধরেছিলেন। ফলে গোঁড়া খ্রীষ্টান মিশনরিরা তীর ওপর একেবারেই সন্তুষ্ট 

ছিলেন না। স্বভাবতই 'দি প্রিসেপ্টম্ অব যেশাস এর লেখককে তীর! 
মনে করতেন খ্রষ্টধর্মের শক্র। ডাকের সঙ্গে এমন একজনের অন্তরঙ্গতা 

উদর কাছে যথেষ্ট প্রীতিপদ মনে হয় নি। ডাফের অনুত্তত অভিনব 

ও আকর্ষণীয় শিক্ষাপদ্ধতিও তার মিশনবি-বন্ধুদের খুশি করতে পাঁরে নি। 

৩৬ +তত্ববোধিনী', ২* সংখ্যা, ১ চৈত্র, ১৭৬৬ শক। 



তার এক বন্ধু তার ভারতে আসা শুভ না হয়ে অশুভ হবে বলে মত 
প্রকাশ করতেও কুম্ঠিত হন নি। তীক্ষধী ডভাফ কেন ষে প্রচারকেরু 

কর্ম না করে বাঙালী ছেলেদের ইংরেজি বর্ণমালা শিখিয়ে সময় নষ্ট করছেন, 
তা তীদ্দের মাথায় ঢোকে নি। আর ঢোকে নি বলেই তীরা যা পারেন 

নি, তাই পারলেন ডাফ। বাঙালী ছেলেদের পাশ্চাত্য সাহিত্য-বিজ্ঞান- 
দর্শনে দীক্ষিত করলে, তার। তাদের কুসংস্কার ও শাস্ত্রকে ত্যাগ করে 

পাশ্চাত্যকে অনুসরণ করে খ্রীষ্টধর্ম গ্রহণ করবে-_ডাঁফের এই উদ্দেশ্য যে 

পুরে পুরি ব্যর্থ হয় নি, পরবর্তী ইতিহাস তাঁর সাক্ষ্যবহ। 

শসা 

হিন্দুকলেজের ছাত্রদের যুক্ষিবাদ ও সংশয়বাদের ধাক্কা খ্রীষ্টধর্মেব ওপরও 

এসে পড়ায় ( ১৮৩২-এ মিশনরি হডমন লিখেছিলেন, বাঙালী তরুণরা আরো 
খোলাখুলিভাঁবে খ্রীষ্টধর্মকে আক্রমণ করতে শুরু করেছে । ) যুক্তিবাদের 

প্রেরণাগ্রস্থ টম পেনের “এজ অব রীজন" গ্রীষ্ীয় মিশনরিদের কাছে বিভীষিকা - 

স্বরূপ হয়ে ঈ!ড়িয়েছিল। এ সময় এগিয়ে এলেন ডাফ | হিন্দুধর্মের বিরুদ্ধে 

হিন্মুকলেজীয়দের পুঞ্জীভূত ক্ষোভ ও ত্বণায় তিনি আনন্দিত থেকেও তাদের 
মধ্যে নাস্তিকতা ও সংশয়বাদের প্রসারে শঙ্কিত না হয়ে পারেন নি। 

এইসব যুক্তিবাদী তরুণ নিজেদের সতাসন্ধানী বলে অহঙ্কার করতেন । 

তার সৃযেগ নিয়ে ডাফ তাদের কাছে খ্রীষ্টায়তত্ব জানার জন্য আবেদন 
করলেন, যা তীর নিজের ভাষায় “০৮ 0015 0৪০১109৮7২0 717 

105510, তীর এই আবেদন বিফলে গেল না। তিনি এইসব উৎসাহী 

যুবকদের খ্রীষ্টায় সত্যের সঙ্গে পরিচিতি ঘটাবার উদ্দেশ্যে ১৮৩০, অগস্ট 

মাসের গোড়ার দ্রিকে তার কলেজ স্কোয়ারের বাড়িতে শ্রীষ্টধর্ম সম্পফ্কিত 

এক বক্তৃতামালার আয়োজন করলেন । মোট ৪টি বক্তার আয়োজন কর! 

হয়। অগস্টের স্ুচন।য় বেভাঃ মিঃ হিল প্রারস্তিক ভাষণটি দিলেন । 

হিন্ূসমাজে এই বক্তার ভীষণ প্রতিক্রিয়া দেখা দিল, হিন্দুকলেজ কর্তৃপক্ষ 

শহ্কিত হয়ে উঠে রাজনৈতিক ও ধর্মীয় সভাসমিতিতে ছাত্রদের যোগ দেওয়া 

সম্পর্কে একরকম পরোক্ষ নিষেধাজ্ঞা জারি করে বসলেন । ম্যানেজারদের 

এই নির্দেশকে রক্ষণশীল ছাড়া কেউই স্বাগত জানায় নি। তদানীম্তন 

প্রগতিবার্দী পত্রিকাগুলি এই আদেশের সমালোচনায় মুখর হয়ে উঠল, 

প্রিয়া গেজেট? অত্যন্ত তীব্র ভাষায় এই আদেশের সমালোচনা করে 

নিষেধাজ্ঞা সত্বেও ছাত্রদের এই সভায় যোগ দিতে আহ্বান জানাল। 
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যাইহোক, শ্রোতার অভাবে ডাঁফের প্রথম পর্যায়ের ৰক্ততামাঁলার 
পরিসমাপ্তি ঘটল এইখানেই । কিন্ত সমাজে খ্রীষ্টাতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ল। 

তারপরে অগস্ট, ১৮৩১-এ ডিরোজিওর “ঘনিষ্ঠতম ছাত্রবন্ধু' কষ্ণমোহন- 
বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাড়ি থেকে সংস্কারের উত্তেজনায় পাশ্ববতী নিষ্ঠাবান 
ব্রাহ্মণ ভৈরবচন্দ্র ও শল্তুচন্দ্র ক্রবতাঁর বাড়িতে গো-হাঁড় নিক্ষেপের ঘটনা 
(যার উল্লেখ করে এসেছি) যখন ঘটল, এবং প্রায়শ্চিত্ত করতে রাঁজি 
না হওয়ায় রুষ্মোহন যখন সহায় সম্বলহীন অবস্থায় সেই বাত্রিতে গৃহত্যাগে 
বাধ্য হলেন, তখন সুযোগসন্ধানী ডাফ আবার সব্রিয় হয়ে উঠলেন । 
একজন মধ্যবর্তা বন্ধুর সহায়তায় কুষমোহনের সঙ্গে পরিচিত হয়ে, তার 
বর্তমান অবস্থায় সহানুভূতি প্রকাশ করে, তিনি তাকে গ্রীষ্টীয় সত্য না 
জান।র জন্য অনুযোগ করলেন.। কৃষ্ণমোহন নিজের অসহায় অবস্থার কথ। 

চিন্তা করে, এবং ডাফের বাকচাতুর্ষে অভিভূত হয়ে, তাঁর বাড়িতে প্রতি 
মঙ্গলবার সন্ধ্যায় বন্ধুদের সঙ্গে ধর্মীয় উপদেশ ও আলোচনায় অংশগ্রহণ 
করতে বাজি হলেন। ভাফের চেষ্টায় শ্রীষ্টধ্মসম্পফিত দ্বিতীয় বক্ত তামালার 
স্ক্পাঁত হল। 

ডাঁফের এই উদ্যোগের প্রথম ফল হিন্দুকলেজ ছাত্র ডিরোজিও-শিত্য 

মহেশচন্দ্র ঘোষের ধর্মাস্তরগ্রহণ। ২৮.৮.১৮৩২-এ এএনকোয়েরার+ পত্রে কৃষণ- 

মোহন মহেশচন্দ্রের ধর্মীস্তরগ্রহণের সংবাদ প্রকাশ করে মন্তব্য করেন, 
1৮৬6 15002 615 19076 00 02 2516 60 ড/100555 7015 81709107016 

58101) 181910% 1650165 11) 01715 ০০00:%.১৩৭ প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য, 

মুখাত ডাফের চেষ্টাতেই মহেশচন্দ্র ঘোষ ধর্মান্তরিত হলেও, ডাঁফ কর্তৃক 
তিনি ধর্মান্তরিত হন নি, অবশ্য ধর্মান্তরের জন্য তিনি যে ডাফের কাছে 
খণী, একথা তিনি নিজেও স্বীকার করেছেন । | 

এর পরেই ধর্ীস্তরিত হলেন হিন্ুকলেজের নামকরা ছাত্র কঞ্চমোহন- 
বন্দ্যোপাধ্যায় । এই প্রথম একজন উচ্চশিক্ষিত, স্বুপরিচিত কুলীন ব্রাক্ষণ 

ধর্মাস্তর গ্রহণ করলেন। ১৭ অক্টোবর, ১৮৩২ বুধবার সন্ধ্যাবেলা! ডাফ 
সক ধর্মান্তরিত করলেন ।৩৮ তাঁর ধর্মস্তর গ্রহণের কথা! হাটে বাজারে 

৩৭ ডাফের পূর্বোক্ত গ্রন্থে উদ্ধৃত, পৃ ৬৪৯ । 

৩৮ কুষ্চমোহনের ধর্মীস্তরগ্রহণ অনুষ্ঠানের জন্য দ্র. “দি ক্যালকাটা খ্বীশ্চান অবজার্ভার”, 

নভেম্বর, ১৮৩২, পৃ. ৩১০। 
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লোকের মুখে মুখে ফিরতে লাগল। স্কুপ-কলেজে, বাঁঙাঁলী-পরিবারের 
অভ্যন্তরে তা হয়ে উঠল আলোচনার বিষয়। নিম্নবর্ণের হাজারজনকে 

ধর্মাগ্তরিত করার চেয়ে এই একজনের ধর্মাস্তরগ্রহণ সমাজমনকে অনেক বেশী 
নাড়া দিল। 

কষ্ণমোহন শুধু যে খ্রীষ্টান হলেন তাই নয়, অন্যদেরও খ্রীষ্টান করতে উঠে- 
পড়ে লাগলেন । একদা] হিন্ুুসমাজ তার প্রতি যে দদুর্যবহাধ” করেছিল, 

তিনি তা' স্থুদে অন্পিলে ফিরিয়ে দ্বিতে উদ্যোগী হলেন , “কেষ্টাবান্দা' অনেক 

হিন্দু অভিভাবকের বাতের ঘুম কেড়ে নিলেন। নানা বিদ্রপে বিদ্ধ হলেন 

তিনি, ঈশ্বর গুপ্ত তাঁর ,দম্পর্কে সবাইকে সতর্ক করে দিয়ে কবিতা পর্যন্ত 
লিখলেন । 

এই বছরের ১৪ ডিসেম্বর, ডাফ গোপীনাথ নন্দীকে ধর্মাস্তরিত করেন। 

অনেকে সরাসরি খ্রীষ্টধর্ম গ্রহণ না করেও তার প্রতি অন্ুবক্ত হয়ে উঠল ।৩৯ 

১৮৩৫-এ ইংরেজির সরকারী মর্যাদা স্বীকৃত হলে এদেশীয় অনেকের মনে 

এমন ধারণা জন্মায় ঘে এট! হিন্দু মুসলমানকে খ্রীষ্টান করার একটা কল । শিক্ষা 

ব্যবস্থায় পাদরিদের প্যাঞ্চ প্রাধান্য হিন্দু সমাঁজপতিদের চিস্তিত করে তুলল। 
অন্ুস্থ হয়ে পড়ায় ১৮৩৪-এ ভা সন্ত্রীক ভারতবর্ষ ত্যাগ কবেন। 

তিনি ভারতবর্ষ ত্যাগ করলেও অন্যান্য স্বী্ঠীয় যাজকব! নিষ্ঠার সঙ্গে তাদের 
প্রচারকার্ধ চালাতে থাকেন। বিভিন্ন গ্রীষ্টায় সংঘ এই সময় শিক্ষ। প্রতিষ্ঠান 
গঠনে উদ্যোগী হয়ে উঠল। ১৮৩৫-এ সেপ্ট জেভিয়ার্,)ঁ ১৮৩৬-এ ল৷ 

মার্টিনিয়ার ও ডিভোত। কলেজ, এবং ১৮৪১-এ- লরেটো৷ হাউসের যুবতী 

“নান্*-রাঁও কলকাতায় সক্রিয় হয়ে উঠলেন । আর এই সৰ কারণেই ১৮৩৬-এ 

'জ্ঞানান্বেষণ' জানায় ধর্মলতা ও ব্রহ্মদভার চেয়ে বর্তমানে খ্বরিষ্টায়ানসভা”ই 
অত্যন্ত প্রবল হয়ে উঠেছে । ১৮৪০-এ ডাফ আবার কলকাতায় ফিরে আসেন, 

এবং শুধুমাত্র তার একক প্রচেষ্টাতেই জনা পঞ্চাশ যুবক ধর্মাস্তবিত হন ।£* 
এ'দের মধ্যে যথেষ্ট শিক্ষিতরাও ছিলেন । 

্রাহ্মসমাজ এবং ১৮৪৩ খ্রীষ্টাবে প্রকাশিত ব্রাঙ্ষমাজের মুখপত্র 

৩৯০ 5276 02171975 87 2 02075701585 2 £%6 2242440412829095। পি 

0%. 00018561528 09585159105 এ 008, 1839, ৮. 978-9, 

৪০ 00786190167 2০95088৯115 5605 ঘাড1190১ 5584455 251% 5987844 

88715500667, 8৫5 4৯০0. 38069৯ 0, £5দ. 
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'তত্ববোধিনী পত্রিকা” খ্রীষ্তীয় মিশনবিদের প্রচার অভিযানের বিরুদ্ধে সক্রিয় 
হয়ে উঠল ৷ এই সক্রিয়তা বিশেষভাবে দেখা দিল সম্্রীক উষ্ষেশচন্দ্র সরকারের 

ধর্মীস্তর গ্রহণে । ১ আফা, ১৭৬৭ শকে “তত্ববোধিনী” এ সম্পর্কে মন্তব্য 

করতে গিয়ে মিশনরি দৌরাত্ম্য এখন “সহিষ্চুতার সীমার বহিভূতি? হয়েছে 
বলে মত প্রকাশ করে। মিশনরি স্কুলে ছেলে পাঠানো বন্ধ করার জন্য 

নিজেদের একটি পাঠশালা স্থাপন যে একান্ত প্রয়োজন তা পত্রিকাটি জোরের 

সঙ্গে বলে। এরই ফলশ্রুতি হহিন্ু হিতার্থা বিদ্যালয়, ৷ বাধাকাস্ত দেব, 
কালীকৃষ্ণ দেব, আশুতোষ দেব, মতিলাল শীল, নীলরত্ব হালদ।র, রমী প্রসাদ" 
বায়, দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, তারাটাদ চক্রবতাঁ, কাশীপ্রসাদ ঘোষ প্রভৃতি 

এখানে মিলিত হলেন । মেদিনীপুরেও কয়েকজন ভদ্রলে'ক সভা করে “হিন্দু- 
হিতার্থা বিছ্ালয়ে*র আন্তকুল্য করার জন্য চাঁদী তোলেন। মহাঁউৎসাহে 
১ মার্চ) ১৮৪৬, চিৎপুর রোডে রাধাকুষ্ণ বসাঁকের বাড়িতে “হিন্মু হিতার্থী- 

বিদ্ভালয়ে*র কাজ আরম্ভ হয়, প্রথম সম্পাদক হন দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর ও 

হরিমেহন সেন। অবশ্য স্কুলটি দীর্ঘস্থায়ী হয়নি । ১৮৪৮-এ ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক 

ফেল করলে এর অবস্থা হয়ে ওঠে সঙ্গীণ এবং এরই ফলে কয়েক বছরের মধ্যে 

স্কুলটি উঠে যাঁয়। এই সময়েই হিন্দু সমাজপতিরা ঘন ঘন শ্রষ্টধর্মবিরোধী 

বৈঠকে মিলিত হতে লাগলেন । 

এইসময়েই সরকার একটি আইনের সাহায্যে পৈতৃক সম্পত্তির ওপর 
ধর্মাম্তরিত হিন্দু অথবা মুসলমানের পূর্ণ অধিকার থাকবে ঘোষণা করেন। 

রক্ষণশীল সমাজ বিচলিত হয়ে প্রতিবাদ মুখর হয়ে ওঠে, “তত্ববোধিনী সভা, 
ও কিছু উদারপন্থীও রক্ষণশীলদের সঙ্গে ক যোগ করে। অপরদিকে সরকারী 

আইনকে দৃঢ়ভাবে সমর্থন জানালেন ধর্মান্তরিত কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় । 
“তত্ববৌধিনী'তে “অবিচার” শাক প্রবন্ধে ১৮৫০ গ্রীষ্টব্বের “একবিংশ রাজ- 
নিয়ম দ্বারা হিন্ুদিগের প্রতি যে প্রকার অত্যাচার হইবাঁর সম্ভাবনা' তার 

জন্য রীতিমত আশঙ্কা প্রকাশ করা হয়। এই প্রবন্ধের শেষাংশে লেখকের 
বক্তব্য, “কেবল মিশনরীদিগের উপদ্রবেই লোকে সর্বদা সশঙ্কিত, তাহাতে 
রাঁজপুরুষেরা! যেরূপ সহায় হইয়! উঠিয়াছেন, তাহাতে হিন্দুদিগের ছুঃখআোত 

ক্রমাগত প্রবল হইতেই চলিল | ৪১ “তত্ববোধিনী”র পৃষ্ঠা খ্রীষ্ধর্ম সম্পকিত 
বাদ প্রতিবাদে মুখর হয়ে উঠল। | 

৪১ অবিচার" 'তত্ববোধিনী'ঃ »৯৭ সংখ্যা, ভাঙ্র, ১৭৭৩ শক। 

আছ 



এইসময়ও বিভিন্ন খ্রীষ্টীয় মিশন বিশেষত অনুন্নত ও দরিদ্র জনগণের 
মধ্যে তাদের ধর্মপ্রচার অভিযান অব্যাহত রেখেছিল ।৪২ কিন্তু ক্রমবর্ধমান 
জনচেতনার জন্য শিক্ষিতসমাজে শ্রীষ্টধর্ম প্রচার অভিয|ন কিছুটা ষে ব্যাহত 

হয়েছিল, তা বলাই বাহুল্য । উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে সমাজপতিবা 
স্বীষ্টধর্মের বিরুদ্ধে কখে দাড়ালেন । খ্রীষ্টান মিশনরিরা এতদিন একতরফা 

ভাবে হিন্দুদের আক্রমণ করে আসছিলেন, কিন্তু 'তত্ববোধিনী সভা” ও 
“তন্ববোধিনী” পত্তিকী শ্রষ্টধর্মের বিরুদ্ধে সংগ্রথম আবস্ত করার পরব, হিন্দুবাঁও 
্রীষ্টধর্মকে আক্রমণ করে পুস্তিকা প্রকাশ ও তা! স্থুলভে প্রচার করতে লাগলেন 

এইসব পুস্তিকায় শ্রীষ্টধর্জ ও বাইবেলকে ভ্রান্ত ও অযৌক্তিক প্রমাণ করাব 
চেষ্টা হত । ঈশ্বরচন্দ্র নন্দী গ্রীষ্টধর্মের বিরুদ্ধে মাসিক ইংরেজি পুস্তক প্রকাশ 

করতে লাঁগলেন। ইশ্ববচন্দ্র গ্প্ত “সংবাদ প্রভাকরে” মিশনবি উপদ্রবের 
বিরুদ্ধে কলম ধরলেন । গ্রীষ্টধর্মবিরোধী বিভিন্ন বাংলা সাময়িকপত্রিকা প্রকাশ 

পেতে লাগল । ১৮৫৬-এ পেনের খ্বিষ্িয়ানবিরোধী” এজ অব “রীজনের' 

নতুন ভারতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হল।: ব্রাঙ্মধর্ম আব খ্রীষ্টবর্মের বিরোধ 
এইসময় পৌছল চরম পর্যায়ে । 

| ্রীষ্টধর্মশ্রেত বোধ কর'র উদ্দেশ্যে সামান্য নামমাত প্রায়শ্চিত্ত 

সাহায্যে ধর্মান্তরিতদের পুনরায় সধ্ধে গ্রহণ করা হতে লাগল, গঠিত হল 
পতিতোদ্ধার সভা? । ২৫. ৫. ১৮৫১-তে বাধাকান্ত দেবের সভাপতিত্বে 

পতিতোদ্ধার সভা"র প্রথম অধিবেশন হয় । আমড়াতিলায় শিবচন্দ্র মল্লিকের 
বাড়িতে এই সভা বসত । ৫. ৬. ১৮৫১-তে শ্রীরামপুরের “ফ্রেণ্ড অৰ ইত্ডিয়: 

এই সভাকে হিন্দুদের পক্ষে এই শতাব্দীর অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা বলে 

উল্লেখ করলেও এর ফলে সনাতনধর্মের কোনো ইষ্ট হবে কিনা সে বিষয়ে 
“সংবাদ শশধর+ নিশ্চিন্ত হতে পাঁরে নি। বরং যিশনবি স্কুলে ছেলে পাঠানো 
বন্ধ 'করলে অধিকতর ফল হবে বলে পত্রিক!টি মত প্রকাঁশ করে 1৪৩ কেউ 
কেউ প্রায়শ্চিত্ত করে পৈতৃকধর্মে ফিরে এল (অবশ্য আদর্শগত কারণে 

ধারা খ্রীষ্টান হয়েছিলেন, তাদের বিশেষ কেউই পূর্বধর্মমতে প্রত্যাবর্তন 
কবেন নি), কিন্তু অল্পদিনের মধ্যেই পতিতোদ্ধারে দেখা দিল নিষ্ঠার 
অভাঁব, তাই শেষপর্যস্ত 'পতিতোদ্ধার মভা” ব্যর্থতারই আর এক নাম। 

৪২. দ্র. পতন্ববোধিনী”, ২৯» সংখ্যা, ১ পৌষ, ১৭৬৭ শক। 

৪৩ 'পতিতোদ্ধার সভ1”, 'সংবাদ শশধর' থেকে পুনমু্রিত, 'সংবাদ পুণচিন্দরোদয়” 
২৬, ৮, ১৮৫২ । 
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উনিশ শতকের ষধ্যভাগ থেকেই এইসব কারণে শিক্ষিত যনে শ্রীষ্ট- 
ধর্মের প্রভাব হ্রাস পেছত থাকে । 'ছতোম পর্যাচার নকশা"কার “কম্চানী 

হজুগে+র বর্ণনা দিয়ে বলেছেন, 'রুশ্চানি হুজুগ রাস্তার চলতি লগ্নের মত 

প্রথমে আশপাশ আলে করে শেষে অন্ধকার করে চলে গ্যালো |. 8 এবং 

১৮৬৩-তে বিষগ্ন ডাফের ভারতবর্ষ ত্যাগের সঙ্গে সচেতন জনমনে গ্রীর্ট 

ধর্মবিস্তার প্রয়াসের একরকম অবসান ঘটল বলতে পারি ॥ 

(৩) 
উনবিংশ শতাব্দীর স্ুচনায় গ্রীষ্টায় মিশনরিদের সমস্ত প্রয়াসের কথা মনে 

রেখেও একথা বলতে পারি উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে বাঙালী হিন্মুসমাজে 

ধর্মীয় মতবাদেব দিক দিয়ে প্রধান আলোড়ন সৃষ্টিকারী ব্যক্তি নিঃসন্দেহে 
রামমোহন রায় (১৭৭৪-১৮৩৩)। বাঁমমোহন নিজের চেষ্টায় আরবী, ফারসী 

এবং সংস্কৃত শেখেন, এবং একাধিক ইংরেজের ঘনিষ্ঠ সংশ্রবে এসে ইংরেজিও 

তার আয়ত্তে আসে । এব্যাপারে তিনি বিশেষ সাহাযা লাভ করেন জন- 

ডিগবির কাছ থেকে । রামমোহন শুধু ভাঁষাই নয় হিন্দু; মুসলমান ও গ্রীষ্টানদের 
মূল ধর্মগ্রন্থের সঙ্গেও পরিচিত হন। তাঁর একেশ্বরবাদী পৌত্তলিকতাঁবিরোধী 
ধর্মমত প্রথম ব্যক্ত হয় ১৮০৩-৪ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত “তুহফাঁৎ-উল-মুয়াহ- 
হিদীন*+-এ। এ সময় তার বয়স ৩০ বছর । 

১৮০৩ খ্রীষ্টাব্দ থেকেই তাঁর ধর্মমতকে কেন্দ্র করে সম্ভবত তার 
পারিবারিক মনোমালিলন্তের সুত্রপাতঃ যাঁর জন্য তিনি তার পিতার মৃত্যুর পর 

কলকাতায় স্বতন্ত্রভাবে পিতার শ্রাদ্ধ করেন (১৮০৩, মে-জুন)। অবশ্য এই 
মনাস্তরের মূল শুধু ধর্মীয় কারণ নাও হতে পারে, এর পেছনে আর্থিক কারণও 
থাকতে পারে ।৪« তবে প্রচলিত হিন্দুধর্মের অনুষ্ঠানাদি নিয়ে বামমোহন. 
ও তার মার মধ্যে যে মতান্তর হত, তার প্রমাণ, ১৮১৭-তে রাঁমমোহনের সঙ্গে 

তার ভাইপো গোবিন্দপ্রসাদ রায়ের মামলায় রামমোহনের পক্ষ হতে তাবিণী 

দেবীকে জেরা করবার জন্য যে প্রশ্নাবলী তৈরী হয় তাতেই পাই । ৪৬ 

৪৪ 'হতোম প্যাচার নকশ' (বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ সংস্করণ ), পৃ. ৫৩। 

৪৫ রামমোহন রায়+ ব্রজেন্্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় (সাহিত্যসাধক রি ), পৃ" ৪৩-৪। 
৪৬ প্রশ্মাবলীর জন্চ দ্র, ই. পৃ. ৪৫-৬। 
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-... বামমোহন কলকাতায় স্থায়ীভাবে বাসা বাধার পর. ধর্মসন্স্বীয় রিচারে 
প্রবৃত্ত হলেন । এই সময়ই তিনি লাঙ্গুলপাড়ার পৈতৃক বাড়ির অর্ধাংশ ভাগনে 
গুরুদ।স মুখোপাধ্যায়কে দান করে বিগ্রহসেবার ব্যয়ভার থেকে মুক্ত হন।৪+ 
১৮১৫-তে তার “আত্মীয়সভা"র স্থত্রপাত এবং “বেদান্ত গ্রন্থের প্রকাশ । অর্থাৎ 
ধর্মবিশ্বাসের ক্ষেত্রে তিনি তখন তাঁর নিজন্ পথ খুঁজে পেয়েছেন । | 

ধর্মসংস্কীরক হিসাবে আত্মগ্রকাশের পূর্বে রামমোহন দীর্ঘদিন ধরে প্রস্তত 
হয়েছিলেন। সমস্ত শান্ত খু'টিয়ে পড়ে, সমকালীন পরিবেশ ও পরিস্থিতির সঙ্গে 
পরিচিত হয়ে তিনি কর্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ হলেন । সর্বধর্মজ্ঞান, বছুপাঠ ইত্যাদি 

দিক দিয়ে তাঁর সমকক্ষ ব্যক্তি সমকালীন হিন্দু বা ভারতব্ষীয় গ্রীষ্টানদের 
মধ্যে কেউ ছিলেন না। তুলনামূলক ধর্মতত্বের আলোচনা ছিল তার সহজ 
সাধ্যের মধ্যে । 

রামমোহন এক এবং অদ্ভিতীয় ঈশ্বরে বিশ্বাস করতেন, তার মতে 
প্রাচীন হিন্দুধর্মশান্্ও এই কথাই বলে । তিনি তর একেশ্বরবাদী মত, প্রচার- 
কল্পে পুস্তক ও পত্ত্রিক! প্রকাশ ও বিনামূল্যে বিতরণ করতে লাগলেন, সভা 

স্থাপন করে আলোচনা ইত্য।দির মাধ্যমে অপৌত্তলিক মতামত প্রচার 
করতে লাগলেন। একদিকে যেমন উ।র পাশে এসে দ্রীড়ালেন 'আত্মীয়সভা'র 
ধনী “আত্তমীয়*রা, অন্ত'দিকে তেমনি বক্ষণশীল হিন্দুর দল তার ওপর বিরূপ হয়ে 
উঠলেন । তাদের চোখে রামমোহন হিন্দুধর্মের বিশেষ অনিষ্টকারী বূপে 

প্রতিভাত হলেন । ব্রাহ্মণরা ছবাঁর তার জীবননাশের চেষ্টা পরস্ত করেন । 

রামমোহনের “আত্মীয়সভা"য় শাস্ত্রীয় আলোচনার সঙ্গে সঙ্গে সামাজিক 
বিধি নিষেধ ও সমস্যা নিয়ে আলোচন। হত, কিছুটা সামাজিক কল্যা ণচিস্তা 
তাঁকে গ্রচলিত ধর্মকে গ্লানিমুক্ত করার প্রেরণা জুগিয়েছিল। অবশ্ঠ 'আত্মীয়- 
সভা”র মূল আলোচ্য বিষয় ছিল বেদাস্তভ। সেই কারণে 'আত্মীয়সভা"র 
আত্মীয়রা সেযুগে “বৈদাস্ভিক” নামে পরিচিত হয়েছিলেন ।৮ সমাজে 
রামমোহনের ধর্মীয় মতামত উত্তপ্ক আবহাওয়ার স্্টি করলে অনেকে 
'আত্মীয়সভা*র সংশ্রব ত্যাগ করেন। “আত্মীয়সভা”র সভ্যদের সাধাবরণে 
নাস্তিক ও স্বেচ্ছাারী বলতে থাকে । জয়কুঞ্ণ সিংহ নামে রামমোহনের এক 
প্রাক্তন বন্ধু 'আত্মীয়সভা*য় গো-হত্যা হয়, এ কথা রটনা করতেও পেছপা হন 
নি। এবং এইসব কারণেই “আত্মীয়সন্ভ।" খুব দার হ সি | 

৪৭ ব্রজেন্্নাথের পূর্বোজ্ গ্রন্থ, পৃ. ৪৬। 

৪৮. 'বিদাস্ত মত" “সমাচার দর্পণ, ৫৩ সংখা ২২. «. ১৮১৯। 
গত 



- প্বামমোহন ও তাঁর অন্গগামীদের এ সময় পৃথক কোন উপাসনাগার না 
থাকায় তাঁরা আভামের উপাসনামন্দিরে মিলিত হতেন । এক রবিবার তিনি 
আভামের উপাসনামন্দির থেকে তারার্টাদ চক্রবর্তা ও চন্দ্রশেখর দেবের সঙ্গে 
ফিরছিলেন, যেতে ঘেতে চন্দ্রশেখর দেব তাকে বলেন, “দেওয়ানজী বিদেশীয়ের 
উপাসনাতে আমরা যাতায়াত করি। আমাদের নিজের একটা উপাসনার 

ব্যবস্থা করিলে হয় না? *৯ কথাটা! রামমোহনের মনে ধরে । তিনি দ্বারকা- 
নাথ ঠাকুর, কালীনাথ মুন্সী, মথুরানাথ মল্লিক ইত্যাদির সঙ্গে পরামর্শ করে 

“সাপ্তাহিক ব্রন্মোপাসনার্থ' চিৎপুরে ফিরিঙ্গী কমল বস্থর বাঁড়ি ভাড়া! নিয়ে 
সমাজের কাজ আরম্ভ করেন ( মতান্তরে নিজের “ইউনিটারিয়ান মিশনেশ্র 

ব্যধতা দেখে আডামই বিকল্প হিসাবে তাঁকে এ ধরনের একটি সভা স্থাপনের 
পরামশ দেন): । সভার প্রথম অধিবেশন হয় ২০.৮.১৮২৮-এ, নামকরণ হয় 

ব্রাঙ্ষপমাজ, তখনকার লোকে এবং সাময়িক পত্রিকাগুলি বলত ব্রহ্ষসভা৷ । প্রতি 

শনিবার সন্ধ্যাবেলায় ৭টাঁ থেকে *টা এখানে ব্রন্ষোপাঁসনা হত । প্রথমে দুজন 

তেলুগড ব্রাহ্মণের বেদপাঠের পর উতসবা'নন্দ বিদ্যাবাগীশ উপনিষদ পাঠ 

করতেন। রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশের উপদেশের পর গানের সঙ্গে সভা শেষ হত। 
গান করতেন বিষ্ণু চক্রবর্তী, পাখোয়াজ বাজাতেন গোলাম আব্বাস। 
ভিরোজিও-শিত্য তারাাদ চক্রবর্তা হলেন সমাজের প্রথম সম্পাদক । 

ব্রহ্ষসভা তার নিজস্ব বাড়িতে উঠে আমে ২৩.১,১৮৩০-এ। এই- 

দিনই নতুন বাড়িতে সমাজের কাজ আরম্ত হয় । উদ্বোধনের দিন শ'পাঁচেক 

হিন্পু উপস্থিত ছিলেন, রামমোহনের বন্ধু মণ্টগোমারি মার্টিন এসেছিলেন 

অনুষ্ঠানে যোগ দিতে । ব্রাক্ষসমাজের প্রথম আচার্য হলেন রামচন্দ্র বিদ্যা- 
বাগীশ। অদ্বৈতবাদী রামমোহনের ধর্মীয় উদারতার পরিচয় মেলে ব্রাক্গ- 
সমাজের ট্রস্টভীডে”।৫১ ধর্মপরায়ণ সকলশ্রেণীর লোকের বিশ্বনিয়স্তার 

উপাসনার জন্ ব্রাক্ষমমাজের দ্বার ছিল উন্মুক্ত।- কিন্তু উস্টভীডে স্পষ্ট 
বলা হয়েছে কোনে সাম্প্রদায়িক নামে বিশ্বষ্টার উপাসনা এখানে হতে 

পারবে না । কোনোরকম চিত্র, প্রতিমৃতি বা খোঁদিতমুত্তির ব্যবহার ছিল 

৪৯ “রামতন্থু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ* শিবনাথ শাস্ত্রী, পৃ. ৯৮। 
৫০ 5128549 28%872170 9০৮০ (০1,105 8255220 98860, 9, 9879, 

৫১ মূল ইংরেজি ট্রস্টভীড ও বাংলায় তার সারকখার জন্ত দ্র, 'তন্ববোধিনী' »* সংখ্যা, 
মাধ, ১৭৭২ শক, পৃ. ১৫০-৩। | 

₹০ পা. 
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নিষিদ্ধ । প্রাণীহিংসা৷ ও পানভোজনও নিষিদ্ধ ছিল। এখানে কোন সম্প্রদায়ের 
উপাস্যকে ব্যঙ্গ-বিদ্রপ করা চলবে না। প্রেম, নীতি, ভক্তি, দয়া, সাঁধুতা 
প্রভৃতি যাতে পরমেশ্বরের ধ্যান ধারণার প্রসার হয় এবং সকল ধর্মসন্প্রদায়- 

ভুক্ত লোকের মধ্যে এক্যবন্ধন দৃঢ়ীভূত হয়, এখানে সেইরকম ছাড়া অন্ত 
কোনে উপদেশ, বক্ত তঁ, প্রার্থনা ও সঙ্গীত হবে না-তাও বলা হয়। 

স্টভীডে এসব লেখা থাক সত্বেও কালে ব্রদ্মদভা কতখানি সংস্কার- 
মুক্ত হতে পেরেছিল সন্দেহের বিষয়। “উদ্দার অসাম্প্রদ[য়িক' ব্রাহ্মমমাজে 
ব্রাহ্মণের শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকার করে নেওয়া হয়েছিল। এমনকি বিভিন্ন পর্ব উপলক্ষে 

ব্রা্ণদের ডেকে এনে ১৬, ১২) ১০১ ৮১ ৬১ ৫) ৪, ৩, ২ ইত্যাদি টাকা 

প্রণামী দেওয়া হত। কেন তা বুঝতে অক্ষম হয়ে ভিরোজিওর “ইস্ট ইণ্ডিয়ান 
মন্তব্য করে, ৭6 15 0162 5217)6 1)010)1005 01005] 27)001761 0917)6)8২ 

১৯শে ভান্দ্র, ১২৩৮ শস্ছুয়েক ব্রাঙ্গণ পঞ্চিতকে নিমন্ত্রণ করে এনে ব্রশ্ষসভা 

প্রণামী দিতে কম্থুর করে নি।৫৩ আর ব্রাহ্গসমাজে শূত্রের সাক্ষাতে বেদ পাঠ 
নিষিদ্ধ থাকার কথা তো বহুশ্রুত । 

রামমোহন নিজেকে বৈদান্তিক ও অদ্ৈতবাদী মূনে করতেন । ভারতের 

শাশ্বতবানী বেদান্তের মধ্যে নিহিত এবং এর মধো ঘে সত্য নিহিত রয়েছে, 
তারই সাহায্যে হিন্দুধর্ম বিশ্বধর্মের শক্তি অর্জন করতে পারবে বলে 
তিনি বিশ্বাস করতেন । প্রচলিত অ।চারসর্স্থ হিন্দুধর্মকে সমসাময়িক তুচ্ছতার 

হাত থেকে উদ্ধার করার জন্য তিনি বেদাস্গ্রস্থ ও বিভিন্ন উপনিষদের 

অনুবাদ করে, পৌন্তলিকতা৷ বিরোধী মতামত প্রকাশ করে ও প্রচলিত 
অর্থহীন অনুষ্ঠানের সম[লোচনা করে হিন্দু সমাজপতিদের বিরাগভাজন 
হয়ে পড়লেন। যুক্তিবাদী ইসলামী একেশ্বরবাদ, গ্রীষ্টের মানবপ্রেম ও 
নৈতিক আদর্শ ও বৈদাস্তিক ভাবধারা-এই তিনের সমন্বয় তার ধর্মভাবনার 
মধ্যে লক্ষণীয় । রামমোহনের বৈদাস্তিক মতামত গৌঁড়। হিন্দুদের উত্তেজিত 
করে তুলেছিল, 'জবরদস্ত মৌলবী” হিসাবে পরিচিত হলেও কোরানের 
প্রতি তাঁর যুক্তিবাদী দৃষ্টিভঙ্গি ধর্মনিষ্ঠ মুসলমানদেরও তৃষ্থ করতে পারেনি, 
অন্যদিকে যুক্তিসহ অসাধারণ শ্রদ্ধী নিয়ে যখন তিনি গ্রীষ্টের বিচাঁরে ত্রতী 

৫২ “2776 17716 02228761 20+ 9, 1891, 25007706590 ০008৮422458 20100? 

৫৩ 'প্রন্ধসভা' ('সংবাদ “তিমিরনাশক' থেকে পুনমু্রিত), “সমাচার দর্পণ'ঃ ৬৯৬ 
সংখ্যা) ১৭. ৯, ১৮৩১। | 

পু 



ইলেন, তখন গোঁড়া খ্রীষ্টান মিশনরিরও বিচলিত হয়ে তাকে তীব্রভাবে 

আক্রমণ করলেন। রামমোহনও শালীন ও সংযত ভাষায় তার প্রত্যুত্তর 

দিলেন, রায় তিত্ববাদকে তিনি বিদ্রপ করতেও ছাড়লেন না। গ্রীষ্টের 

প্রতি তার শ্রদ্ধা অর্থহীন আহুগত্যে পর্যবসিত হয় নি। ১৮২০-১৮২৩ 

এই চারবছর সাব শ্রীধর্মতত্ব অধ্যয়ন ও বিতর্ক কাল। খ্রীষ্টানী আক্রমণের 
বিরুদ্ধবা্দী এদেশের প্রথম ব্যক্তি রামমোহন । “সংবাদ কৌমুদী”তে তিনি এর 
বিরুদ্ধে কলম ধরেন, “সমাচার দর্পণে” হিন্দুধর্মের বিরুদ্ধে কটুক্তির উত্তরদানে 

ব্রাহ্মণ সেবধি” ও অন্যত্ত ্রীষ্টানদের প্রতি পাণ্টা প্রশ্নে তার এই মনোভাবই 

অভিব্যক্ত। কলকাতার প্রথম লর্ড বিশপের সঙ্গে পরিচয়কালে বিশপ মিডলটন 

টা টান হয়েছেন ভেবে উন্নততর ধর্মগ্রহণের জন্য” তাঁকে অভিনন্দন 
লে, তিনি সবিনয়ে তীর ভুল সংশোধন করে দিয়ে জানান, “এক 

রি বদলে আর এক কুসংস্কারকে বরণ করার জন্য তিনি কুসংস্কারের 
৪৪ ছিন্ন করেন নি।” ৫ 

২৮১৬ স্রীষ্টাব্ের জুলাই মাসে লিখিত “ঈশোপনিষৎ'-এর ভূমিকায় 
রামমোহন নিরাকার ব্রদ্মোপাসনাকে সমর্থন জানিয়ে, নিম্নাধিকারীর জন্য 
সাকার উপাসনাকে নির্দিষ্ট করলেন। “আত্মীয়সভা”র আলোচনার বাইরে 
সম্ভবত এই প্রথম তিনি ঘোষণা করলেন, “পরমেশ্বরের উপাসনাতে যাহার 

অধিকার হয় কাল্পনিক উপাঁসনাতে তাহার প্রয়োজন নাই ।* (প্রসঙ্গত ল্মরণীয় 
সনাতন হিন্দুরা হিন্দুধর্মকে ৪, 8565] ০01 ০510076? মনে করতেন । এতে 

ধর্মীয়ক্ষেত্রে অধিকাঁরভে্দ স্বীকৃত-অর্থাৎ বিভিন্ন স্তরের লোকদের জন্য বিভিন্ন 
প্রকার উপাসনা পদ্ধতি। ) অথচ এ সময় ব্রদ্মসতার বিশিষ্ট ব্যক্তির! পৃজা- 
পার্বণ ইত্যাদি ব্যাপারে রীতিমতো উৎসাহ বজায় রেখেছিলেন ।৫৫ 

রামমোহনের জীবনে ধর্মীয় বিবর্তনের রেখাচিত্রটি অনুধাবন করলে 
দেখ! যাবে জীবনের প্রথম ৩* বছর তিনি প্রচলিত হিন্ুধর্মে আস্থাবান 
পৌত্তলিকতার বিরুদ্ধে কোনো চিন্তা ভাবনা তাঁর মনে জাগলেও তার কোনে! 
প্রকাশ নেই। যে কারণে ১৭৯৬-এ যখন তিনি পৈতৃক সম্পত্তির অধিকারী 
হন, তখন সেই সম্পত্তি গ্রহণের অন্ততম শর্ত বিগ্রহসেবার ব্যয়ভার 
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বহনের দ্বায়িত্ব মেনে নিয়েছিলেন । ১৮০৩ স্ব্ীষ্টাবে তাঁর পিতার মৃত্যু হয়, 
"এই সময়ই অন্যান্য কারণের সঙ্গে সম্ভবত তার ধর্মমত নিয়ে পারিবারিক 
অতাম্তরের সুচনা, যার জন্য তিনি কলকাতায় স্বতন্ত্রভাবে পিতৃশ্রান্ধ করলেন । 

€ অর্থাৎ তখনও প্রচলিত হিন্দুধর্মে তার বিশ্বাস পুরো শিথিল হয় নি) 

ঘমসময়েই আরবী ফাঁরসীতে একেশ্বরবাধী পুস্তিকা 'তুহফাৎ, প্রকাশ করে 
তিনি আত্মীয় স্বজনের বিব্বাগতাজ্জন হয়ে ওঠেন। (একথা ১৮২*-তে 

প্রকাশিত “4১0 40068] 05 056 01805025 চ9]7০”এর ভূমিকায় তিনি 

নিজেই ৰলেছেন।) এ সঙ্গয়কে বলতে পারি তীর ধর্মীয় ভাবনার উন্মেষ পর্ব । 
.১৮০৪-১৫ এই সঙ্গয়কাল আঁষ।দের মতে রামমোহনের ধর্স অভিযানের 

প্রস্তুতি পর্ব। এ সময়ও তার পদক্ষেপ কিছুটা ছিধা জড়িত। ১৮১০ 

্রীষ্টাৰ নাগাদও তিনি পুরোপুরি পৌন্তলিকতা বিসর্জন দেন নি, এ সময়ও 
তিনি দেবপৃজ। করতেন ও প্রতিম। “দর্শনার্থ' যেতেন, এ কথা ১৮৩১ শ্রীষ্টাবেব 

অক্টোবরের “সমাচার চন্দ্রিকা"র বিবরণ থেকে আমরা জানতে পারি !*৬ 
এই সময়ে বামমোহন ঘোরতর বৈষয়িক পুরুষ, সুদে টাকা খ'টাচ্ছেন, 

দেওয়ানী করে প্রচুর বিত্ত সঞ্চয় করছেন। ঘেসৰ কারণে তার কাষ- 
কলাপ সম্পর্কে নানারকম “অপ্রশংসাহ্চক+ কথ! শোনা যেত, এবং “বোর্ড 

অব বেভিনিউ” তাঁকে স্থায়ীভাবে ন্নেওয়ান নিযুক্ত করেন নি, এমনকি এ 
নিয়ে পেড়াপীড়ি করার জন্য ডিগবিকে মৃদু ভৎ্সনাও সহা করতে হয় ।** 
কলকাতায় স্থায়ীভাবে আসার পূর্বে তার দীর্ঘ প্রন্ততি চলেছে বিভিন্ন 

শান্তরপাঠ ও অন্যান্য অভিজ্ঞতার দ্বারা । যা প্রত্যক্ষভাবে বূপ পেল ১৮১৫-তে 

'আত্মীয়সভা” প্রতিষ্ঠায় ও 'বেদাস্ত গ্রন্থ' প্রকাশে । 
১৮১৫-৩০ পর্যন্ত সময়কালকে তার ধর্মীয় জীবনের কর্মময় পর্ব না 

চিহিত করা যেতে পাঁরে। এই লময় তীর ধর্মমত পূর্ণ বিকশিত। এই 
সময়ে তার কর্মপ্রয়াসের চারটি ভাগ :( ক) “আত্মীয় সভা"য় বৈদবান্তিক 
এবং বিভিন্ন সামাজিক সমস্তার আলোচনা, বিভিন্ন উপনিষদ অনুবাদ করে 
জনগণের মধ্যে একেশরবাদী ধর্ম জিজ্ঞাসাকে প্রসারের চেষ্টা; (খ) ধর্মীয় 
মতবাদ নিয়ে প্রচলিত হিন্দু শান্জদের সঙ্গে বিচাব ; (গ) গ্রীষ্ঠীয় মিশনরিদের 
সঙ্গে বিচার ও বিতর্ক; (ঘ) ব্রাহ্মলমাজ প্রতিষ্ঠ। ও তার উন্টভীড প্রণয়ন 1 

€৬ “সংবাদপত্রে সেকালের কথা, হেয়), ্ রজেন্্রনাথ বন্যোপাধ্যার়, পৃ. ২৪১। 
*৭ “রামমোহন রায়", ব্রজেন্্রনাথ বন্য্যোপাধ্যার, পৃ ৩*। 
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১৮৩* খ্রীষ্ঠাকে তিনি বিলেত যান, এবং ১৮৩৩-এ ক্রিষ্টলে তীক 
দেহাস্ত ঘটে । অনেকে মনে করেন” ইংল্যাণ্ডে গ্রবাপকালে তিনি খ্রীষ্টধর্ের 
প্রতি অন্ুরক্ত হন, এবং খ্রীষ্টধর্ম অবলম্বনের কথাও চিন্তা করেন। রামমোহন 
আজীবন গ্রীষ্টের প্রতি শ্রদ্ধান্থ্িত হয়েও প্রায় গৌড়ামির বিরুদ্ধে, সংগ্রাম 
করেছেন, কাজেই তিনি আত্মষ্ঠানিক ভাবে নতুন করে পরিণত বয়সে, 
'অন্য এক কুসংস্কারের” শরণ নিতেন মনে হয় না। মৃত্যুকালেও তার 
দেহে উপবীত বর্তমান ছিল, বিলেত থাকতে তিনি সবসময় জাত বাচিয়ে 
চলতেন । তাঁকে যেন হিন্দুমতে সৎকার করা হয়-তার এই ইচ্ছাও আমাদের 
মতের সমর্থক প্রমাণ। 

১৮২৮-এ ত্রাহ্মপমাজ শ্বাপিত হলেও রামমোহনের টনানর গুরুত্বপুর্ণ 
রচনাই ১৮২৩-এর পূর্বেই প্রকাশিত হয়েছিল, এবং এই সময়ই গৌড়া 
হিন্দু ও প্রথাগত খ্রীষ্টানদের সঙ্গে তাঁর বিতর্কও এক রকম শেষ হয়। 
রামমোহন ব্রাঙ্গসমাজের প্রতিষ্ঠাতা হলেও নিজেকে হিন্দু ছাড়া অন্ত কিছু 
ভাবতেন না, তিনি বেদান্তগ্রন্থ ও উপনিষদ অন্বাদ করে হিন্ুধর্মের প্ররূত 
একেস্বরবাদী রূপটি উদ্ধার করতে চেয়েছিলেন। মিঃ গর্ডনকে তিনি বলেন, 
তিনি ব্রাঙ্ষণ্য ধর্মের প্রতিপক্ষ নন, তাঁর সহায়ক ।' তার ঘনিষ্ঠ শিষ্য চক্্রশেখর- 

দেবকে তিনি বলেন, শ্রীষ্টধর্মের চেয়ে তিনি বেদকেই পছন্দ কবেন।৫৮ 

হিন্দুধর্মের বিরুদ্ধে খ্রীষ্টানী আক্রমণের জবাব দিতে এগিয়ে এসেছিলেন হিন্দু-. 
ধর্মের অন্ততম তাত্বিক রামমোহন । আসলে হিন্দুধর্মের মধ্যে থেকেই 
তিনি তার সংস্কার করতে চেয়েছিলেন। ূ 

. ঝামমোহন খাছ ও পোষাকের ব্যাপারে অগতারগতিক হলেও ( থে 
কারণে 'পাষগু পীড়নে'র লেখক তঁ!কে কটাক্ষ করেন।) ব্রাঙ্ষণ্য সংস্কার 
বিসর্জন দেন নি। আগেই বলেছি পৈতে মৃত্যুকালেও তার দেহে বর্তমান 
ছিল, বিলেতযাত্রার সময় ব্রাহ্মণ পাচক সংগ্রহ, বিলেত যাঁবার জাহাজে 
অন্যদের সঙ্গে একত্রে আহারগ্রহণে অসম্মতি, বিলেতে সর্দা জাত বাঁচিয়ে 
চলার আগ্রহ, ব্রদ্মলভায় বেদপাঠের সময় অক্রাহ্মণের অনধিকার বিষয়ে সম্মতি, 
গুরুবাদ স্বীকার ইত্যাদি কারণে জাঁতিভেদ তিনি একেবারেই মানতেন না) 
বলে আমাদের মনে হয় না। আসলে তিনি যতখানি ধর্মীয় পুরুষ ছিলেন, 
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স্ততখানিই ছিলেন বৈষয়িক মানুষ, আর তাঁরই প্রতিফলন এইসব পরস্পর- 

বিরোধী আচরণে । 

 বা্মোহনের ধর্মীয় মতামত ও আচার আচর তানীদবন বাঙালী 
সমাজজীবনে (প্রধানত কলকাতায়) কিছুটা আলোড়ন স্থ্টি করলেও 

হিন্দুদের ধর্সভাবনান্র ক্ষেত্রে ব্যাপক কোনো পরিবর্তন আনতে পারে 
নি। তার বিরাট ব্যক্তিত্ব, প্রচুর বিত্ত, অগাধ শান্তজ্ঞান, অগতাহগতিক' 
আচরণ একদল মুষ্টিমেয় শিক্ষিতকে আকুষ্ট করলেও স্বাধারণ জনজীবনকে 

বিশেষ স্পর্শ করতে পারে নি।*৯ তাঁর একেশ্বরবা্দ গ্রহণ ও পৌত্ব- 
লিকতা বর্জনের ডাকে সাধারণ বাঙালী নাড়া ঘেয় নি। তাই তিনি 
ইংলগ যাত্রা! করার পর, তাঁর বিরাট ব্যক্তিত্বের ছায়া অপসারিত হবার সঙ্গে 
সঙ্ষে নামমাত্র অস্তিত্বই বজায় ছিল “উদ্দার অসাম্প্রদায়িক” ব্রা্মঘমাজের 
40312121782 5210199. 11565 0215 10165 ৬/62119 ৪1510161075 91 
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915 16৬7 %00 165 5101105 1697.৬০ এবং এই অবস্থার জন্য রামমোহন- 

অগ্রাগীদের কার্ষকলাপই প্রধানত দায়ী । 

রামমোহনের আবেদন মুখ্যত মননশীল শিক্ষিত গোষ্ঠীর কাছে, 
“আত্মীয়সভা” আর যাই হোক জনসৃভা ছিল না: .বেদান্তগ্রস্থ বা উপনিষ্দেত 
অন্বাঁদ পড়ে সাধারণ লোক কোনোরকম প্রভাবিত হয়েছিল বলে মনে 
হয় না। রামমোহন ধর্ষসাধক ছিলেন না, ছিলেন ধর্ম সংস্কারক । তিনি 
হিন্দুধর্মের সংস্কার চেয়েছিলেন, নতুন একটি স্বতন্ত্র ধর্মমত গড়ে তুলতে 
চান নি। সংস্কারক হিসাবে তিনি হৃদয় বা অনুভূতির কাছে তাঁর আবেদন 
না রেখে, রেখেছিলেন মনন ও বুদ্ধির কাঁছে। তাঁর আবেদনে আবেগের 
বিশেষ স্থান না থাকায় তাঁর গভীর দারশশনিক আব্দেন জনমনে কোনো 

গভীর প্রভাব বিস্তরে অসুমর্থ হয়েছিল । 
বামমোহনের যে স্ববিরোধিতার কথা! আমরা! বলেছি, তাকে বছগ্ুণে 

৫৯» ১৮৩১-এ কীচরাপান্ডার কাছে কয়েকজন “নববাধু, “পরম সত্য নামক বেদী” সংস্থাপন 

করে ৫*** লোককে এক পংক্তিতে বসিয়ে ভোজন করায়। ব্রাহ্মণ বিদার, গীতা, বাইবেল, 

কোরান পাঠ সবকিছুই হয়েছিল । সবমিলিয়ে এটি 'নববাধুদিগের নবকীতি' ছাড়া আর কিছু 

নয়। প্র" 'সংবাদপত্রে সেকালের কথা' (২), পৃ. ৫১৯। 
্ * . 50/0170 92811215 [005 081056% 0107596190 09891565 5৫৪5, 1899, 

৭৯ 



. অতিক্রয রুরেছিল তাঁর অহ্রাঙ্গীদের কার্কলাপ। 'বিষয়ী পুরুষ রাম- 

মোহন ব্যক্ষিস্থার্থে মধ্যপন্থা অনুসরণ করলেও তাঁর অনুগামীদের মতো 

একই সঙ্গে ব্রাহ্মসমান্ধে নিরাকার ও বাড়িতে সাকার উপাসন৷ করেন নি। 

কয়েকজন বিশিষ্ট রামমোহন অনুবাঁগীর কার্ধকলাপের সামান্য পিই 
তার প্রচারিত চিন্তাধারার ব্যর্থতার প্রকুষ্ট প্রমাণ । 

রামমোহনের ছেলে বাধাপ্রসাদের প্রতিমাপূজার কথা না হয় ব্যক্তিগত 

ব্যাপার হিসাবে বাদ দিলাম, কিন্তু তার আর এক ছেলে, ব্রাঙ্মসমাজের 
অন্যতম ইস্ট রমাপ্রসাদ পিতার নিষেধাজ্ঞা অমান্ত করে পৌত্তলিক মতে 
মায়ের শ্রীদ্ধ করেন। হুতোমের ভাষায়, 'রমাপ্রসাদ বাবুর বাপ ব্রান্মধর্ম 

প্রচারক, তিনি স্বয়ং ব্রাঙ্মসমাজের ট্রস্টী, মার সপিশ্ীকরণে পৌত্তলিকতার 
দাস হয়ে শ্রাদ্ধ করবেন শুনে কার না৷ কৌতুহল বাড়ে ৬১ 

ব্রাহ্ষমম[জের অন্যতম নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি দ্বারকানাথ ঠাকুর রাঁমমোহন- 
রায়ের প্রভাবে একেস্বরবাদদীতে পরিণত হলেও পৌত্তলিকতা৷ ত্যাগ 
করেন নি, প্রতিম] পূজা ৰা জপে তার একটুও ভক্তি কমেনি। সাহেৰ- 
স্ববোদ্দের সঙ্গে খানাপিনা করলেও খাবার শেষে গঙ্গা জল স্পর্শ ও বস্তত্যাগ 

করে শুদ্ধ হতেন। তারপর যেদিন থেকে মেমসাহেবদের প্ররোচনায় 
তাদের সঙ্গে র্টাচারে লিপ্ত হলেন, সেদিন থেকে দেবপূজা ত্যাগ করে 
১৮জন পুরোহিত নিযুক্ত করে তাদের ছারা সব কাজকর্ম করাতে 

লাগলেন। এ সময় হতে তিনি ঠাকুর ঘরে প্রবেশ করতেন না। পৃজা- 

পার্ধণে ঠাকুরদালানে উঠতেন না, সাধারণ দর্শকের মতো! উঠানে দীড়িয়ে 
দেবদেবী দর্শন করে প্রণাম করতেন। তাঁর অ্রষ্টাচারের জন্য বাড়িতে 

তিনি একঘরে হন। কিন্তু তার হিন্দু আচার- “আচরণ ও বাড়িতে বারমাসে 

তেরপার্বণ অব্যাহত ছিল ।৬২ | 
পৌত্তলিকতাঁবিরোধী রামমোহনের ঘনিষ্ঠ ব্যক্তিরাঁও যে পৌত্তুলিকতা 

ত্যাগ করেন নি-তা সমকালীন “সমাচার চন্দ্রিকা্র একটি মস্তব্য থেকে 
স্পষ্ট বোঝ! যায়, শ্রীযুত কালীনাথ মুন্সী তাঁহার পরমাতীয় এবং তাহার 

গ্বাপিত ব্রহ্ষদতায় ই*হার সর্দা গমনাগমন আছে তথায় যে প্রকার 

৬: “ছতোম পাঁচ্যার নকশা” (সাহিত্য পরিষদ সংস্করণ ), পৃ. ৬৭ : 
৬২ “্বারকান[খ ঠাকুর কিশোরীচাদ মিত্র (অনুবাদ : দ্বিজেন্্রলাল নাথ), গ্রসঙ্গকধা, 

পৃ. ৯১৬৩-৪ 1 

৮৪. 



জ্ঞানাপদেশ হয় তাহা কি তিনি শ্রবণ করেন না ফলত: তাহাতে রিলক্ষণ 
যনোযোগ আছে। অথচ তাহার বাটাতে শ্শ্রীছুর্গোৎসবাদি তাবৎ কর্ম, 

হইয়া থাকে এবং শ্রীধুত বাবু রাছকষ্ণ সিংহ ও শ্রীযুত বাবু নবরুষ্* সিংহ ও. 
শ্রীযুত বাবু প্ীকঞ্চ নিংহদিগের সহিত কি রায়জীর আত্মীয়ত। নাই।... 
অতএব এমত কোন হিন্দু আছে যে দৈব ও পিতৃকর্ম ত্যাগ করিয়! 
আপনাকে হিন্কু বলাইতে.চাহে। উক্ত বাবুদিগের বাটাতে এই মহোৎসবে 
তাহারধিগের আত্মীয় তাঁৰৎ লোক নিমন্ত্রিত হইয়া আগমন করিবেন..৬০. 

রাজনারায়ণ বন্ধুর পিতা নন্দকিশোর বস 'আত্মীয়মভা” ও ব্রাঙ্মঘমাজের 

সভ্য হলেও কোশাকুশি. নিয়ে রোজ পুূজ। আহ্তিক করতেন, বামমোহনপন্থী 

ছাঁড়া অন্য কারো বাঁড়ি গেলে তুলসীর মালাটি গলায় ঝো'লাতেও তার ভুল 
হত না। সেকালে আবো৷ অনেকেই যে এই ধরনের কপট আচরণ করত, ব্রাক্ষ- 
সমাজের মুখপত্র 'তত্ববোধিনী*ও তা স্বীকার না করে পাবে নি। 'আত্মীয়- 
সভাম্র নির্বাহক বৈকুঠনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বামমোহনের সামনে ব্রাঙ্গধর্মে 
'অচলাভভ্তি” জানালেও, হরিমোহুন ঠাকুরের কাছে রোজ গিয়ে বৈষ্ণব 

ধর্মে “দৃঢ় শুদ্ধা” প্রকাশ করতেন | “অনেক ব্রান্ষণ পণ্ডিত রাজার নিকট 
উপস্থিত হইয়া দেবনিন্দা ও পৌনত্তুলিকতার প্রতি দ্বেষ উক্তি করিতেন, 

ও আপনারদ্িগকে অতি শুদ্ধচিত্ত আত্মজ্ঞাননিষ্ঠরূপে ব্যক্ত করিতেন, রাজা 

আশুতোষ স্বভাবে তাঁহারদিগকে অতি সুবোধ জ্ঞান করিয়া ধন দান 

করিতেন। কিন্তু তাহারা রাজার নিকেতন হইতে বহির্গত হইৰামাত্র 

আপনারদিপের প্রচ্ছন্ন বেশ পরিত্যাগপূর্বক তাহার প্রতি অতি কুশ্রাব্য 
কটুক্তি করিতে কিছু ক্রটি করিতেন না।, ৬৪ রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশের 

দাদা নন্দকুমার বিদ্যালঙ্কার (ধার সন্গ্যাস আশ্রমের নাম হরিহরানন্দনাথ- 
তীর্ঘস্বামী কুলাবধৌত ) রামমোহনের “সঙ্গিধানে ছায়াবং অনগগত; 
হলেও “তস্বোক্ত সাধন বামাচারে রত” ছিলেন, “বেদাস্ত প্রতিপাদ্য 
্হ্মজ্ঞান অন্শীলনে” তার. একটুও নিষ্ঠা ছিল না। রামমোহন-অনুরাগী 
রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ লোক্ভয়ে “সর্বদা ন্বমতান্গত ব্যবহার” রুরতে 

পারতেন না। এমন কি "লোকভয়ে” সহমরণ আইন রহিত করার 

জন্য রার্জবিচারালয়ে সহমরণ পক্ষীয়দের আবেদনে তিনি মইও করেছিলেন । : 

৬৩ .-সিংবাদপত্রে সেকালের. কথা' (২য়), পৃ ২৪১। 

৬৪ 'তৰরোধিনী', ৫০ সংখ্যা, আশ্বিন। ১৭৬৯ শক । 

৮১. 



আরেক বামমৌহন-অনুরাগী রস্নকমার ঠাকুর ব্রাহ্মসমীজের কর্তাব্যক্তি 
হয়েও বাড়িতে ঘট! কবে দুর্গোৎসব করতে ছাড়তেন নাঁ। এজন্য ডিরোজিও 

তীর "ইস্ট ইপ্ডিয়ানে” তাকে কটাক্ষ করেন। প্রসঙ্নকুমারের এক ভক্ত অবশ্য 
রিফর্মীরে তাঁর আচরণকে সমর্থন জানাতে ছিধা করেন নি। ব্যাপারটি 
নিয়ে সমকালে কিছুটা বাদালবাদেরও কৃষ্টি হয় ।৬ 

দেখা যাচ্ছে, রামমোহন-অল্রাগী ব্যক্তিদের কথার জঙ্গে কাজের 

বড় একট] মিল ছিল না। এই কারণেই “ইয়ং বেঙ্গল “হাফ রিফরমর, 
রামমোহনপন্থীদের খুব একটা গ্রীতির চোখে দেখতেন না। এনকৌয়েরারে 
রামমোহনের “সম্বাদ কৌমুদী” সম্পর্কে বলা হয়, রাজনীতি ও ধর্মের 
ক্ষেত্রে পত্রিকাটি মধ্যপন্থী। রামমোহনের প্রতি ব্যক্তিগত শ্রদ্ধা সত্বেও 

রাঁমমোহনপন্থীদের মুখে এক, আর কাজে এক-তাঁদের কাছে অসহনীয় 
বলে মনে হয়েছিল । স্থবিধাবাদী রামমোহনপন্থীদের আসল উদ্দেশ্য 

ছিল যে কোনো উপায়ে বিত্ত ও ক্ষমতা অঞ্জন । এর জন্য কোনোকিছু 

করতেই তারা পেছপা ছিলেন না। তাঁরা নিজেদের সুবিধামত 
কোনোরকম আচরণেই কুষ্টিত হতেন না, 6০: 00৪ 19909 (69 

2 018969) 6০ 0১6 1106515 669 ৪16. 110515]5 7 060016 

১০ 10185 03৪৮ ৪16 71)159 7 ৪00 60016 036 000165 06 

৪৬ €0168১৬৬ আলেকজাগ্তার ডাফ রামমোহনপন্থী্দের ধর্মী য় মতামতকে 

বলেছিলেন, 45০81061% 1১16-1106181156” ব্রহ্মাভার্ব বিচিত্র কার্ধকলাপ 

দেখে ডিরোজিওর “ইস্ট ইগ্ডিয়ান' এটিকে 4191)0)101681 14886, বলতে 

ইতস্তত করে নি। 

্রান্ষসমীজীদের এইসব আচরণের জন্য স্বাভাবিকভাবেই তীরা 
জনমনে বিশেষ কোনে! দাগ কাটতে পারেন নি। প্রচলিত লোকাচারে 

বিশ্বাপী সাধারণ মানুষ ব্রাহ্ম আদর্শের মধ্যে আকড়ে ধরার মতো! কিছু 
পায়নি, যে কারণে সাড়াঁও জাগেনি তাদের মধ্যে। বরাঁজনাবায়ণ বসুর 

মতে ধর্মসন্প্রদায়ের যে সকল প্রয়োজন, তার মধ্যে প্রধান তিনটি রামমোহনের 
সময় সিদ্ধ হয়নি। “প্রথমতঃ উপাসনার প্রকুষ্ট পদ্ধতি ছিল না; কেবল 

উপনিষদের গ্লোক ও বেদাস্তনুত্র সকলের ব্যাখ্যান হইত। দ্বিতীয়তঃ 

৬৫ বিস্তৃত বিবরণের জন্ত ভর, 'সমাচার দর্পণ, ৭২ সংখ্যা, ২৯. ১০. ১৮৩১, পৃ. ৩৫৮-৯। 

৬৬ “দি ইংলিশন্যান্', ১, ৬. ১৮৩৬১ ডঃ সালাউদ্দিন আমেদের পূর্বোজ গ্রন্থে উদ্ধৃত, পৃ. ৪৩। 

চি 



তখন ত্রাক্ষদল বলিয়া দলবদ্ধ কোলো। সম্প্রদায় ছিল না; তখন প্রতিজ্ঞাপূর্বক 

ব্রাঙ্মধর্ম গ্রহণ কবিবার বীতি ছিল ন1। তৃতীয়ত্তঃ আত্ম-প্রত্যয়-মূলক-সত্য যাহ! 
সকল ধর্মমূলে নিহিত আছে $-..এক্ষণে যেমন সেই আত্মপ্রত্যয়-মূলক সত্যের 
উপর ব্রান্ষধর্যকে স্পষ্টরূপে প্রতিষ্ঠিত কর! হইয়াছে, এরূপ তখন ছিল না।* ৬৭ 

বাষমোহনের বিলেত যাওয়ার পর ব্রাক্ষমাজের দুর্দিন দেখা! দিল। 

ধারা অর্থ সাহায্য করতেন, তার! সাহায্য বন্ধ করলেন। শুধু হ্বারকানাথ 

ঠাকুর আজীবন সমাজের ব্যয় বাবদ প্রতিমাসে প্রথমে ৬০ টাকা ও পরে ৮* 
টাকা করে দিতেন, ঘমাজের ব্যয় তাতেই কোনোরকযে চলত । দু'চারজন 

মাত্র লোক বুধবার সমাজে আসত, ব্রাঙ্মসমাজের ক্ষীণ দীপশিখাঁটিকে রামচন্দ্র 

বিষ্ঠাবাগীশই কোনোরকমে জলিয়ে রেখেছিলেন । দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর ১৭৬৩ 
শকে যখন প্রথম ব্রাঙ্ষমমাজে আসেন, তখন তার অবস্থা ছিল শোচনীয় । 
রামমোহনের একেশ্বরবাদী আদর্শ থেকে অবতারবাদে তা নেমে. এসেছিল। 
দেবেন্দ্রনাথের সঙ্গে ব্রাহ্মঘমাজের যখন যোগাযোগ ঘটল, তখন 'সেই প্রকার 
মিভৃতরূপেই বেদপাঠ হইতেছে, বিদ্য।বাগীশ সেইপ্রকারেই প্রাচীন প্রণালী 
মত ব্যাখ্যান করিতেছেন ; ও তাহার সহযোগী ঈশ্বরচন্দ্র স্যায়রত্ব রামচক্ছ্রে 
অবতার হওয়া বর্ণন করিতেছেন |” ৬৮ 

দেবেন্দ্রনাথের ধর্মজীবনে পরিবর্তনের সুচনা ঘটে রামমোহন-প্রকাশিত 
ঈশোপনিষদের একটি উড়ে আসা ছেঁড়া পাতা থেকে, যার পরিণতি ১৮৩৭-এ 

“তত্বৰোধিনী সভা” প্রতিষ্ঠায় । নিজের ধর্মজজীবনের এই পরিবর্তনের কাহিনী 

দেবেন্দ্রনাথ "স্বরচিত আত্মজীবনী"তে বিস্তৃতভাবে আলোচনা করেছেন । 
৬.১০.১৮৩৯-এ ব।মচন্দ্র বি্যাবাগীশকে আচার্ধপদদে বরণ করে দেবেন্দ্রনাথ 

“তত্ববোধিনী সভা” প্রতিষ্ঠা করেন। মাত্র ১০জন সভ্য নিয়ে এর কাজ 
আবস্ভ হয়, ১৪৬-এব মধ্যে সভ্য সংখ্যা ফড়ায় ৬৩৮, ১৮৪৭-এ অর্থ সাহায্য- 
কারী সত্যের সংখ্যা দীড়ায় ৫৭৪, অবশ্য ১৮৪৮-এ তা হাস পেয়ে ৫*৫ জনে 

দাড়ায়। *৯ ভূদ্দেব মুখোপাধ্যায়ের মতে পরবর্তীকালে এর সভ্যসংখ্যা 
বেড়ে ৮*০-র বেশি হুয়। সভার উদ্দেশ্য ছিল, “এদেশে কাল্পনিক ধর্ম নিবারণ- 

৬৭ *তন্ববোধিনী', ২১১ সংখ্যা, ১৭৮২ শক। 

৬৮ "হ্রাহ্মসমাজের পঞ্চবিংশতি বৎসরের পরীক্ষিত বৃত্তান্ত", পৃ. ১৬। 

৬৯ *১৭৭* শকের সাম্বংসরিক আয় ব্যয় পুস্তকের ভূমিকা” 'তত্ববোধিনী'॥ শ্রাবণ ১৭৭১ 
শক, পৃ. ৬৭। | | 
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পূর্বক বিস্তাররূপে ব্রাহ্গধর্য প্রচার করা' এবং 'বিবিধ উপায় দ্বারা? রমজান 
প্রচাঁরঃ করা ।+*- ক্রান্দিধর্ম প্রচার করাই হযে উঠল তত্ববৌধিনী সভা'র 
উদ্দেশ্য । ১৮৫৯-এ 'তত্ববোধিনী সভার স্বতন্ত্র অস্তিত্ব লোঁপ পেয়ে তা 
ব্রাহ্মসমাজের সঙ্গে একাকার হয়ে ঘায়। স্মরণীয় “তত্ববোধিনী সভার 
সভ্যদের মধ্যে শুধু আনুষ্ঠানিক ব্রাহ্মরাই ছিলেন না, রাঁমগোপাল: ঘোষের 
মতো ডিরোজিও-শিগ্য কিংবা ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের মত ধর্মবিষয়ে উদাসীন 
মাচ্ষও এই সভার সভ্য ছিলেন । আসলে এটি সে যুগের বিদগ্ধসভায় পরিণত 
হয়ছিল। কাজেই “তত্ববোধিনী সভা'র সাফল্যের সঙ্গে ব্রাঙ্মধর্মের সাফল্যকে 
এক করা যাঁয় না । তার ওপর, এর অধিকাংশ সদস্যই ছিলেন নামেই সদস্য, 
সতার কাজকর্মে তারা মোটেই উৎসাহী ছিলেন না। যে কারণে, ব্রান্দ- 

সমাজের উজ্জল যুগে, ১৮৪৯-এও নিয়মিত সংখ্যক সভ্য উপস্থিত না হওয়ায় 

'সাম্বংসরিক সভা” হতে পাবে নি। "১ 

_. প্তত্ববোধিনী সভী+র কাজকর্মের প্রতি ক্রমশ শিক্ষিত জনগণের কৌতুহল 

দেখ! দিলে, দেবেন্দ্রনাথ ব্রাহ্মদমাজ ও ব্রাক্ষআদর্শের প্রতি য্থার্থ আগ্রহীদের 
বাছাব উদ্দেশ্যে ব্রাহ্গধর্মে আনুষ্ঠানিকভাবে দীক্ষা ব্যবস্থা করেন। দীক্ষার 
জন্য প্রতিজ্ঞাপত্রও প্রস্তত হয়। ১৮৪৩ সালের ৭ পৌষ দেবেন্ত্রনাথ আরও 
বৰিশজন অন্তরঙ্গের সঙ্গে ব্রান্দধর্মে দীক্ষা গ্রহণ করেন। ব্রাহ্মদমাজ পরিণত 
হল ব্রা্গধর্মে। 

রামমোহনের আদর্শ থেকে দেবেন্্রনাথ বেশ কিছুটা সরে এসেছিলেন । 

্রহ্মপ্রতিপাদক উপনিষদ*কেই দেবেন্দ্রপন্থীর! বেদাম্ত ৰর্পে গ্রহণ করতেন, 

বেদাস্তদর্শনকে শ্রদ্ধা করতেন না । পৌত্তলিকতার সঙ্গে সঙ্গে তাঁরা অক্ৈত- 
বাদেরও বিরোধী হয়ে উঠলেন। এর অনিবার্ধ ফলশ্রুতিতে রামমোহনের 

“দ্বার অসাস্প্রদায়িক দৃষ্টিঙ্গি” পরিণত হল 'সক্কীর্ণ ধর্মীয় দৃষ্টিততে। 
উপনিষদের ভাষ্য নতুন করে লিখে দেবেন্দ্রনাথ “তত্ববোধিনী”তে প্রকাশ 
করলেন। হিনসুশান্্ থেকে নিরাকার একেস্বর উপাসনাপোযোগী সংস্কৃত বচন 

সংগ্রহ করে দেবেন্দ্রনাথ '্রাহ্মধর্ম” গ্রন্থ প্রণয়ন করলেন, এটি হয়ে উঠল ব্রাঙ্মদের 
ধর্মগ্রন্থ | "রামমোহনের কঠোর যুক্তিবাদী ধর্মের আসন সবিয়ে, সেখানে সরল 

 “তত্ববোধিনী সভার নিলম ১৭৬৮ শক", “তন্ববোধিনী+, ১ লৌঁষ, ১৭৬৮ শক। 
৭১ “তন্ববোধিনী+, জ্যোষ্ট ১৭৭১ শক, পৃ. ৪*। 
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সক্তিবা প্রতিঠিত হল, যা! ছিল 'সমাজণ, সর্ধর্ষের ঈশ্বরবিস্বাপীয় রদ্ষোপা- 
| ফলার কেন্দ্র, 1১6 [03122] [6115102 এর পীঃস্বান, তা হল “মন্দির ৭২ | 

ব্রাদ্ধধর্ম প্রচারধর্মী হয়ে উঠল, নির্ষিষ্ট ধর্জগ্রন্থ, উপাসনাবিধি, সহজ 
 ম্ভক্তিবানী দৃষ্টি ইত্যাদির ঘৃক্ষে সঙ্গে দেখা ফিল পরমতের প্রতি আক্রমণ । বৃত্তি 
দিয়ে ছাত্রদের ব্রান্ধর্ষ অধ্যয়ন কবান হতে লাগল, ব্রান্ষসমাজে হিন্ৃশান্ত্ 
থেকে মন্থপাঠি ও স্তরীষ্টানীপ্রথায়' উপদেশ দানের ব্যবস্থা হল। “বরন্ববিদ্যালয়” 
স্থাপন করে ব্বেবেজ্্রনাঁথ ঠাকুর ও কেশৰচন্ত্র সেন ছাঁআদের সামনে ক্রান্বর্ম 
ব্যাখ্যা করতে ও উপবেশ দিতে লাগলেন। বাংলাদেশের নানাজায়গায় 
ব্রাহ্মমম।জ স্থাপিত হল । ১৮৫৮-এর মধ্যে বিভিনস্থানে ১৪টি সয।জ প্রতিষ্তিত 
হল,ৰছর দশেক পরে ১৮৬৮-তে এই সংখ্যা পৌছল ৪৭-এ। 

ব্রাহ্মসমাজে দেবেজ্রনাথের যতো ভক্তিবাদী এবং অক্ষয়কুমারের মতে! 
বস্তবাধী ভুইই ছিলেন । দেবেন্দ্রনাথ প্রথমে রামমোহন ও বাঁমচন্দ্র- 

বিদ্যাবাঞ্ষীশের মতো বেদবেদান্তের অন্রান্ততায় বিশ্বাস করলেও পরে ত্রান 

বিশ্বান পাণ্টাতে বাধ্য হয়েছিলেন । 
আগেই বলেছি, উনিশ শতকের চতুর্থ দশকে ব্রাক্গধর্মের সঙ্গে খ্রীষ্টধর্সের 

বীতিমতো লড়াই শ্তরু হয়। ব্রাহ্ষধর্মের মুখপত্র “তত্ববোর্িনী পৃত্রিক" ্রষ্ধর্মকে 
আক্রমণ শুরু করুলে, গ্রীষ্টানরাও ব্রাঙ্ষনম্মীজের ধর্জবিশ্বীকে ভিত্তিহীন বলে 

পালটা আক্রমণ করলেন । 'তত্ববোধিনী, ব্রাহ্মধর্মকে বেদাস্তধর্ষ, এবং বেদ তার 
ভ্রান্ত ভিত্তি-এই বলে প্রচার করতে লাগল। ব্রাহ্ধর! প্রথমে বেদের 
অপোরষেয়তায় বিশ্বাস করলেও, অল্পিনেই সে বিশ্বাসে ভাঙন ধরে। ১৮৪৬-এর 
পৌধ-ফান্তনের “গছ, পত্রিকায় 'বেদ ঈশ্বর প্রধীত শান্ধ নহে” নামে একটি 
প্রবন্ধ গ্রকাশিত হলে, দেবেন্দ্রনাথ অক্ষয়কুা বকে এর প্রতিবাদ লিখতে বললে 

অক্ষয়কুমার তা পিখতে অস্বীকাব্ব কবে বলেন; তিনি এরকম বিজ্ঞানবিবোধী 

যতের পোঁষধকত। করতে পারবেন না, এবং ত্রাহ্মদ্মাজকেও এরকম কুদংক্কার- 

পূর্ণ ভ্রান্ত মতে ভূবে থাকতে দেবেন না। অক্ষয়কুমারের উত্তর শুনে দেবেন্দ্রনাথ 
নিজেই প্রবন্ধ লিখতে অগ্রসর হলেন এবং বাজনারায়ণ বন্থুর সঙ্গে মিলে 
“জগছনু' পিকার রচনার প্রতিবাদ লিখে ১৭৬৮ শকের মাঘ ও ৪ চৈত্রের 

“তত্ববো ধিনী”তে তা প্রকাশ করেন ।*৩ 

৭২ রামমোহন ও তৎকালীন লমাজ ও সাহিত্য”, রীপ্রভাতকুমার যুখোপাধ্যায়, পৃ, ২৫১1 
৭৩ -'বাংল! সামরিক সাহিত্য", কেদারনাথ মনুমদার, পৃ. ২৭৬-৭। 
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বিষয়টি নিয়ে শুধু অক্ষয়কুমীরের. সঙ্গেই মতটয্বধ উপস্থিত'হল না, এ নিয়ো 
ব্রাঙ্মমমাজের ভেতরে বাইরে বিচার আরম্ভ হল | শেষপযন্ত দেরেজ্দ্রনাথগ 

মানতে বাধ্য হন যে, বেদ ঈশ্বর প্রত্যামিষ্ট নয়, কারণ, এতে ভ্রম ও অযুিপূর্ণ 

বাক্য দেখা যায় । এর পরিবর্তে 'আত্মপ্রত্যয়সিদ্ধ জ/নোজ্জলিত বিশুদ্ধ হৃদয়'কে 

রাহ্মধর্সের ভিত্তি বলে গ্রহণ করা হয় । 'বেদ ঈশ্বর প্রত্যাদিষ্ট নহে, বিশববেদান্তই 
প্রকূত বেদান্ত, এই মত অক্ষয়বাবু দ্বারা! ১৭৭২ শকের ( ১৮৫০ গ্রীষ্টান্ধ ) ১১ই 

মাঘ দিবসে সাংবাৎ্সরিক উৎসবের বক্তৃতাতে প্রথম ঘোবিত হয় 1» *£ 
বন্তবাদী অক্ষয়কুমারের কাছে ব্রাঙ্গধর্মের ভান: অসহা মনে হয়েছিল । 

অক্ষয়কুমার মূলে বস্তবা্দী, কিন্তু জীবিকার প্রয়োজনে ধর্মের আওতায় এসে 

পড়েছিলেন । তাঁর ফলে বিচিত্র বৈপরীত্য দেখা গেছে তাঁর ধর্মীয় আচরণে ও 
ভাবনায় । দেবেন্্রনাথের সঙ্গে একমত ন! হবার জন্যই যেন ঈশ্বরকে পরর্বশক্তি- 
মান” না বলে তিনি বলেছেন “বিচিত্র শক্তিমান” কখনও আবার হাত তুলে, 
ঈশ্বর আনন্দন্বরূপ কিন! তা নির্ণয়ের চেষ্টা করেছেন। আবার কখনও বা সমী- 
করণের সাহায্যে প্রার্থনার অনাবশ্যকতা প্রমাণে [ পরিশ্রম _শম্ত ॥ প্রার্থনা ও 
পরিশ্রম -শস্ত, অতএব প্রার্থনার শক্তি ০ | ]+« ব্যস্ত হয়ে পড়েছেন । অবশ্য 

প্রার্থনার আবশ্যকতা স্বীকার লা করলেও 'গৃহপ্রতিষ্ঠিত নাবায়ণের নিকট 
সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করিতেন । ঈশ্বরের স'কারনিরাকার তত্বসন্বদ্ধেও তাহার মত 

স্থির ছিল না 1৭৬ দেবেন্ত্রনাথ ভ্ত্রীলোকদের হুর্বল অধিকারী স্থিত করে পুষ্প, 
চদ্দন ও নৈবেদ্যের ছার তীর! ব্রক্ষোপাসন|! করতে পারেন ঠিক করলেও 
অক্ষয়কুমারের চেষ্টায় মত পালটাতে বাধ্য হন অক্ষয়কুমার মনে করতেন, 
'ম[চুষের হিতসাধন করাই পরমেশ্বরের যথার্থ উপাসন' | জ্ঞানসাধক 
অক্ষয়কুমার ছিলেন মূলে ৰন্তবাদী, আর সেজন্যই ধর্মবিষয়ে কথ! বলার সময় 
বিচিত্র যুক্তির খেল। দেখাতেন।* | 

দেবেন্দ্রনাথের সময় ব্রাঙ্গধর্ম প্রসার লাভ করে, অনেকে আনুষ্ঠানিকভাবে 

্রাঙ্মধর্মে দীক্ষিত হন । রামমোহনের মতে দেবেন্রনাথও নিজেকে “হিন্দু 
এবং ব্রাহ্গধর্মকে হিন্দুধর্মের সমুন্নত রূপ ৰলে মনে করতেন । ১৭৯৮ শকের তাত্্র 
ংখ্যা 'তত্ববোধিনী”তে লেখা হয়, 'একেশ্বরবাদই হিন্দুধর্মের উৎকষ্ট অংশ তাহা- 

৭৪ 'রাজনার।য়ণ বন্ুর আত্মচরিত” পৃ. ৬৮। 

৭৫ «অক্ষয়চরিত', নকুড়চন্্ বিশ্বাস, পৃ. ৩০ । 

৭৬ বাংলা সাময়িকসাহিত্য' কেদীরনাথ মজুমদার, পৃ. ২৯৪। 

৮৬ 



সর্ষের বিশুদ্ধ 'মত। হিন্দুধর্মের সেই প্রকেশ্বরবাদই আমানের ক্রাহ্মধর্ম।” 
জনৈক সমালোচকের অনুমান এটির লেখক শ্বয়ং দেবেন্্রনাথ ।” "৭ ব্রান্ষধর্মের 
অন্যতম নিষ্ঠীবাঁন কর্মী রাজন[রায়ণ বস্থ ভার আত্মচরিতে স্পষ্টই লিখেছেন, 
“আমি আপনাকে হিন্দু ও ব্রাহ্মধর্মকে হিনুধর্মের সমুন্নত আকার মাত্র মনে 
করি।”৭৮ হিন্মুধর্মকে তিনি সকল ধর্ম অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ মনে করতেন। | 

আমাদের আলোচ্য পর্বে (১৮২৬-৫৯) ত্রান্গধর্ম জনমনে বিশেষ কোনো! 

প্রতাৰ বিস্তার করতে পেরেছিল বলে মনে হয় না । ব্রাহ্মদম[জের জন্মতিথিতে 
ভোজ উপলক্ষে দেবেন্ত্রনাথের বাড়িতে খুব ভিড় হলেও বুধবার সমাজে লোক 
খুব কমই আঙত, হুতোম তাঁর অননুকরণীয় ভাষায় তার বর্ণনা দিয়ে 

দিিখেছেন, “ ব্রা্মভোজের দিন ঠাকুরবাবুর মাঠের মত চশ্তীমন্তপে ব্রাঙ্ছ 
ধরে নাঁ, কিন্তু প্রতি বুধবাঁরে উপাসনার সময় সমাজে কেবল জন দশ বারোকে 
চক্ষু বুজে ঘাড় নাড়তে ও স্থর করে লংস্কত তাজিয়া পড়তে দেখতে পাই, 
বাকিরা কোথায় ? তাঁর! বোধ হয়, পোষাকী ব্রাহ্ম! না আমাদের যত যজ্জির 
বিড়াল ?? *৯ 

রামমোহনপস্থীদের মত দ্বেবেন্দরপস্থীদেরও অনেকের আঁচববণ ছিল 

স্ববিরোধী। দ্বান্রকানাথের শ্রা্ধে দেবেন্দ্রনাথ শালগ্রাম আনতে না দিলেও 
পিতার কুশপুত্তলিকা দাহ করেন । সনাতন হিন্ধু গুরুবাদী বীতিব অন্তকরণে 

(তিনিও ব্রাহ্গধর্মে দীক্ষিতদ্দের মন্ত্দান করতেন, অবশ্য ১৮৫*-এর পর এ 
বীতি পরিত্যক্ত হয়। অক্ষয়কুমার ও রাজনারায়ণ উভয়েই রামমোহন রায়ের 

প্রাধাণ মূত্তি স্থাপনে আগ্রহী ছিলেন । £হিন্ুধর্ষের সমূ্রত রূপ? ব্রাহ্মধর্মের 
অন্গবাগীর! হিন্দুদের যাবতীয় কুসংস্কার ইত্যাদদিকে সযত্বে লালন করতেন $ 

অনেক ব্রাক্মকে সেষুগে বাড়িতে “ভূতচতুর্দশীর প্রদীপ ধিতে”ও দ্নেখা যেত। 
'অনেকে 'জগদীশ্বর একমাত্র” এটি জেনেও পুতুল পুজোয় আমে প্রকাশ করতে 
াড়তেন না । কলমী উত্র্গ কর1, কালীপুজ। কর!, বিধবা বিবাহে যাবার 

প্রায়শ্চিত্ত স্বরূপ শ্রীবিষণ স্মরণ করে গোবর? খাওয়! বিগ তারা পেছপা। 
হাতেন না । 

৭৭ “দেবেক্রনাথ ঠাকুর ও তন্ববোধিনী সত”, শ্রীদিলীপকুমার বিশ্বাস, 'ইভিহাস', ৪ম খণ্ড, 
৯ রঃ ্ ৪৮ 

'রাজনাক়্ায়ণ বস্তুর আত্মচরিত', পৃ. ৮৬1 | 

৭» 'হুতোম প্যাচার নকশ।', (বঙ্গীয় দাহিত্য পরিধৎ সংস্থরণ ) পৃ. ৭১। 

৮৭ 



: সমাজের কর্তৃপক্ষের একমাজ উদ্দেশ্য ছিল রা্মদের সংখ্যা বৃদ্ধি করা, এই 
রাগ রাড হবার পরও পতৃক ক্রিয়াকর্ম কিছুই বাদ দিতেন নঃ 

( অনেকট। ধর্মান্তরিত ্রীষ্টানদ্বের মতো ), একটু বেশ পরিবর্তন করে নিতেন 

এইমাত্র । ১৮৬৫-তে প্রকাশিত ভুবনচ্জ মুখোপাধ্যায়ের সমাজ কুচিত্র” থেকে 
এ ধরনের একটি চিত্তাকর্ষক বর্ণনা তুলে ধরা যাক £ “একজন ব্রাহ্ম মাটির 

সরস্বতীর চুড়োর উপর “গ তথৎসৎ* লিখে পৌত্তলিকদের ঢাক চোঁলেক 
পরিবর্তে পিয়ানো এবং হারমোনিয়াম বাজিয়ে দুদণ্ড আয়েস কর্ষেন স্থির 

করেচেন। তিনি এজন্য দোষী হতে পারেন না। যখন ব্রাহ্ষশ্রা, 

্াহ্ম-ক্পপ্রাশন, ত্রান্ম-জাতকর্দ, ব্রাহ্ম-স্থতিকাপুজো ও ব্রান্ম-উপনয়ন 
গ্রতৃতি চলচে, তখন ব্রাহ্মমতে সরস্বতীপৃজো ও ছুর্গোৎ্সব না হতে পাবে 

কেন ?”৮* অতিশয়ে(ক্তি বাদ দিলেও এ বক্তব্যের সত্যতা এই পর্বের ব্রাহ্মদের 

আচার আচরণ থেকে অস্বীকার করা যায়, না । 

ব্রাঙ্মদদের এইসব পরস্পরবিরোধী আচরণ ও কার্যকলাপ সেযুগে তার 
প্রভাৰ বিস্তারের অন্তরায় হয়ে উঠেছিল, একথা মনে কর! অসঙ্কত হবে না ) 

টি এ 108) 
-. ১৮৩০ সালে ব্রাঙ্মসমাজের প্রতিষ্ঠাতা 'রাজা” রামমোহন বিলেত যাবার 
আগেই ইয়ংবেঙ্গলের অহিন্ছু কার্যকলাপ সমাজে চাঞ্চল্য আনলেও রামমোহন 
তাদের কার্ধকলাপকে 'ঠিক কি দৃষ্টিতে ঠখতেন জানিনা, তৰে ধর্মবিহীন 
'উচ্চুঙ্খল' আচরণকে যে প্রীতির চোখে দেখেন নি-তা আগেই বলেছি । এবার 
পরীক্ষা করে দেখা যেতে পারে ইয়ংবেঙ্গলের ধর্মদৃষ্টির ঠিক কি রূপ ছিল। 

_ ইয়ংবেঙ্গলের ধর্মীয় চিন্তাধারাকে' জানার পক্ষে আমাদের একান্ত, 
সহায়ক হবে তাঁদের দীক্ষাগ্ুর ডিরোজিওর ধর্মভাবনার সঙ্গে পরিচিতি । 
তিনি ছাড়া ডেডিভ হেয়ারের প্রভাবও ইয়ংবে্গলের ওপর যথেষ্ট পড়েছিল? 
ডিরোজিওর সম্পর্কে প্রচলিত বিশ্বাস যে তিনি নাস্তিক বা ঘোর সংশয়বাদী," 
হিন্ু কলেজ কর্তৃপক্ষ কর্মচ্যুত করার জন্য তার বিরুদ্ধে যে তিনটি 
অভিযোগ আনেন, তার প্রথমটি তার ঈশ্বর বিশ্বাস সম্পক্কিত। এই 
অভিযে'গের উত্তরে তিন্নি সুস্পষ্টভাবে ডাঃ উইলসনকে জানান যে, তিনি. 

৮* 'সমাজ কুচিত্র”, (বঙ্গীর নানি গরিষং সংস্করথ ) : ই মুখোপাধ্যায়, 
“পৃ ১৬৪৭-৭ । 



কখনও কারো সাক্ষাতে ঈশ্বরের অনস্থিত্বের কথা বলেন নি, তবে এই 
সঙ্গে এ বিষয়ে দার্শনিকদের মততেদের কথা ছাত্রদের সঙ্গে আলোচনার 
কথা স্বীকার করেন। ডিরোজিও তার ছাত্রদের গোঁড়া আগ্ুবাক্যবাদী 

অন্ধ বিশ্বাসী তৈরী করতে চান নি বলে, সবরকম মতামত নিয়ে আলোচন! 
করতে উৎসাহ জোগাতেন, ফলে অনেকের ধর্মবিশ্বাসের মূল পরুস্তব নড়ে 

গিয়েছিল । চিঠিটি ভিরোজিওর সংশয়বাদী মনের রূপটি উদঘাটিত করে। 
তিরিশের দশকের বক্ষণশীল বাঁংল। সামফ্িকপত্রগুলি (যেমন সমাচাব- 

চন্দ্রিকা” বা “সংবাদ বত্বকর*) তাঁকে “নাস্তিকের গুরু” বলে অভিহিত 
করতেও ছিধা করে নি। | 

ডিরোজিও যে শুধু হিন্দুধর্ম ও আঁচ"র-আচরণের সমালোচনা-মুখর 
থাকতেন তাই নয়, খ্রীষ্টধর্মের প্রতিও তার মনোভাব খুব একটা অনুকুল 

ছিল না-অন্তত গোঁড়া খ্রীষ্টন মিশনবিরা তাই মনে করতেন । টম পেনের 
চিন্তাধারার সঙ্গে তিনি তীর ছাত্রদের পরিচিত করেছিলেন। আর 

এজন্যই ডাফের চোখে ডিরোজিও নাস্তিক ও ঘোর সংশয়বাদী । 
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আমরা জানতে পারি, ডিরোজিওর প্রভাবে ছাত্ররা শ্রীষ্টধর্মের ওপর 

বিরূপ হয়ে ওঠেন । 'ক্যালকাট1 বিভিউ,এর জনৈক লেখক হেয়ার এবং 

ডিরোজিওর খ্রীষ্টধর্মদেষের কথ! লিখেছেন, এমনকি বাইবেলের বিভিন্ন 

বিতর ঘটনা?কে ব্যঙ্গ € অন্করণ করতে যে তাদের বাধেনি, একথাও 

জানাতে ভে।লেন নি। ৮২ খ্রীষ্টবর্কে ডিরোজিও ঈশ্বর ও পতিত মানবাত্মার 

মধো সংযোগস্থত্র মনে করতেন না বলে “ইনডিয়ান বেজিস্্ীরের অজ্ঞাত- 

নামা লেখক জানিয়েছেন 1৮৩ ছাত্রদের মধ্যে খ্রীষ্টধর্ম বিরোধী মনোভাব 
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এই সময় প্রকট হয়ে ওঠে, পরবতীকালের গোঁড়া খ্রীষ্টান কষ্ণমোহন- 
বন্দ্যোপাধ্যায়ও এই সময় পাদরিদের বিকৃত বাংল! উচ্চারণের অন্ৃকরণ 
করে 'মজা! পেতেন। কলেজের ছাত্ররা একটি থিয়েটার শোতে মিশনরি ও 

তার দেশীয় সহকারীর ভূমিকা অভিনয় করে মিশনরিদের ঠাট্টা-বিদ্রপ 
করেন ] ৮৪ 

ডিরোজিওর এই সত্যাহুসন্ধিৎসা এবং সংশয়বাদের পেছনে আমরা! 

সম্ভাব্য দুটি প্রভাব দেখতে পাই। প্রথম জীবনে তীর শিক্ষাণ্ডক ভ্রামণ্ডের 

প্রভাব তার ওপর পড়ে । এই ড্রামণ্ড ছিলেন ঘোর সংশয়ী এবং যুক্তিবাদী । 
তিনি হিউমের গোঁড়া ভক্ত ছিলেন বলেও শোনা যায় । নাস্তিক এবং তাফ্িক 

বলে সমকালে তার কিছুটা অখ্যাঁতি রটেছিল। ডিবে(জিওর যুক্তিবাদ এবং 

সংশয়বাদে দীক্ষা নি:সন্দেহে কিছুটা তার শিক্ষক ভ্রামগ্ডের প্রভাবে । কারণ, 
তাঁর পারিবারিক আবহাওয়। সংশয়বাদ্দের অনুকুল ছিল না । পিতার জীবৎ- 

কালে তিনি পারিবারিক উপাসনার সময়ে বাইবেল পাঠ করতেন এবং এঁ 

বইটি সম্পর্কে গভীর জ্ঞান অর্জন করেছিলেন, বাল্যক।লে একবার তিনি বাই- 
বেলের ছারা প্রভাবিত হয়ে একটি প্রার্থনা-সঙ্গীত রচন। পর্যন্ত করেছিলেন ।৮* 

তার যুক্তিবাদী সংশয়ী মনকে আরও দৃঢ় ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত করে তার 
গতীর ও ব্যাপক অধ্যয়ন । এর ওপর সমকালীন বিশ্বের চিন্তাধারা ও 

ঘটনাবলীর সঙ্গে পরিচিতি তাঁকে কুসংস্কারমুক্ত এক জগতে উত্তীর্ণ করেছিল, 
ফরাসী বিপ্রবের আদর্শের ছোয়া লেগেছিল তীর রোমান্টিক কবিমনে, যে 

বিপ্লব একই সঙ্গে রাষ্ট্র ও চার্চের অশুভ শক্তির বিরুদ্ধে । 

ডিরোজিওর ধর্মধাঁরণ| সম্পর্কে উল্টৌদিকের সংব।দও আছে। অনেকের 

মতে জীবনের শেষমুহুর্তে ডিরোজিও স্বীকার করেন যে, তিনি একজন খ্রীষ্টান, 
এবং শ্রীষ্টধর্মে বিশ্বাস নিয়ে তার শেবনিংশ্বাস পড়ে । ডিরোজিওর শুভার্থী ভাঃ 

গ্রান্টও অস্ভিম মূহূর্তে তার খ্রীষ্টধর্মে বিশ্বাসের কথা বলেছেন । “ইগ্ডিয়ান 

রেজিস্বীর+-এর অজ্ঞাতনামা লেখকের মতে গ্রীষ্টধর্মের প্রতি তার শ্রদ্ধা ছিল 
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ডিরোজিও নিজের অবস্থা সম্পর্কে অবহিত হয়ে একজন ধর্মযাজকের সঙ্গে 
প্রার্থনা করার ইচ্ছা জানান, এবং তার কাছে খ্রষ্টের প্রতি তাঁর বিশ্বীসের 
কথা! ঘোঁষণা করেন । অবশ্ঠ মৃত্যুশয্যাশায়িত ডিরোজিওকে রেভাঁঃ হিল যখন 

দেখতে আসেন, তখন সেখানে তাঁর অন্যতম ছাত্রশিহ্যা মহেশচন্দ্র ঘোষ (যিনি 
পরবর্তীকালে খ্রীষ্টান হয়েছিলেন ) উপস্থিত ছিলেন, এবং ফিস ফিস করে বলা 
কয়েকটি কথ ছাড়া তীদের মধ্যে যে সমস্ত কথাবার্তা হয়েছিল, তা সবই তিনি 

শুনেছিলেন। তাঁর সাক্ষ্যনুসারে ডিরোজিও মৃত্যুকালীন কোনও স্বীকারোক্তি 
করেন নি, বাঁ শ্রীষ্টধর্মের প্রতি বিশ্বাস ঘোষণা করে কোনে কিছুতে সইও 

করেন নি ।৮৭ শেষ জীবনে ডিরোৌজিওর মানসিক পরিবর্তন রক্ষণশীল “সংবাদ- 

বত্বাকবে'রও চোখ এড়ায় নি। যে কারণে ডিরে।জিওর মৃত্যুসংবাদ প্রকাশ 

করে পত্রিকাটি মন্তব্য করে, “য্পিও তিনি আমারদ্দিগের ধর্মঘেষী ছিলেন এ 

কারণ আমারদিগের লেখার প্রতি বিপক্ষ হইয়া লিখিতেন তথাপি তাহার 

নিমিত্ত খেদ হয় যেহেতুক ড্রোজু পূর্বাপেক্ষা ইদানীং এমত হইয়াছিলেন ঈশ্বর 
একজন আছেন ইহ] প্রায় স্বীকার করিয়াছিলেন...।' ৮৮ 

উপরোক্ত ঢরকম মতামত পর্যালোচনা করলে আমরা দেখব, এডওয়ার্ডস 

প্রমুখ একদলের মতে ডিরোজিও আজীবন সত্যানুসন্ধানী ছিলেন, এৰং 
কখনও থ্রীষ্টধর্মে তার বিশ্বাসের কথা ঘোষণা করেন নি। আবার অন্ত এক- 

দলের ( যেমন ডাঃ গ্রাণ্ট, “ইগ্ডিয়ান বেজিস্ীর'-এর অজ্ঞাতনামা লেখক, 
'ওরিয়েপ্টাল ম্যাগাজিনে"র লেখক ইত্যাদি ) মতে জীবনের অপ্থিম লগ্নে তার 

শ্ীষ্টধর্মে বিশ্বাস জন্মেছিল, এবং মৃত্যুর মুখোমুখি দাড়িয়ে তিনি শ্রীষ্টরর্মের 

প্রতি তার বিশ্বাসের কথা ঘোষণা করেন। মহেশচন্ত্র ঘোষ এ ধরনের 
সম্ভাবনাকে উড়িয়ে দিয়েছেন । ন্ববশ্য রেভাঃ হিলের সঙ্গে ফিনফিস করে 

ডিরোছ্িওর যে কথা হয়েছিল, তা তিনি শুনতে পান নি। ধাবা তার 

অস্ষিম মুহূর্তে গ্রীষ্টধর্মে বিশ্বাসের কথ বলেন, তাদের কথাকে মূল্য দিতে 

গেলে আমাদের মেনে নিতে হয় রেভাঃ হিলের কাছে মুছুন্বরে তিনি 
্রীষ্টধর্মে তার বিশ্বাসের কথা ঘোষণা করেন, এবং এই কথাগুলিই মহেশচন্দ্র- 
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ঘোষ শুনতে পাননি! তর্কের খাতিরে একথা মেনে নিয়ে আমরা 
বলতে পারি, ঘে ডিরোজিও যুক্তিবাদী, ধার দু'চোখে নতুন দিনের 
রর্ডীনস্বপ্ন_তিনি, আর যিনি অকালে কর্মচাত, নানা আঘাতে জর্জরিত, 
সমসাময়িক পত্রিকাপগ্ুপিতে বছুনিন্দিত, জীবিকার অস্বেষণে ব্যতিব্যস্ত, 
এবং মাত্র তেইশ বছর বয়সে জীবনের শেষপ্রান্তে উপনীত, মৃত্যুপথযাত্রী 
শয্যাশায়ী সেই ডিরোজিও মানসিক শক্তির দিক দিয়ে একব্যক্তি নন। 
ৃত্যুশয্যায যদি তাঁর খ্রীষ্টধর্মে সাময়িক বিশ্বাস এসে থাকে, বা তিনি 

পেশাদার ধর্মযাজকের সঙ্ষে প্রার্থনা করতে স্বীকৃত হয়ে থাকেন, তাকি 
ৃত্যুতয়ভীত এক তরুণের অসহায় আর্তনাদ বলেই বিবেচিত হতে 
পারে না? কারণ মৃত্যুই তো মাশ্চষের সামনে সবচেয়ে বড় বিভীষিকা, 
তা নিয়ে আগে মানসিক বার্ধকা। এ ধরনের স্বীকারোক্তির মূল্য 
নিয়েও প্রশ্ন উঠতে পারে। সে সম্বন্ধে 'ইপ্রিয়ান রেজিম্ট।ার”-এর লেখকও 
অবহিত ছিলেন, এবং তা সত্বেও দুর্লকে তাকে সমর্থন জানাতে 

অবশ্য ঘিধা করেন নি: 0£ 0715 00136659101) 9008 0029 106 

01909560 10 ৭4636000136 91001016105 7 0৮ জা. 40 170 

০020616 ৪17/01)105 00016 15 06065581% 10 38152100.7 ৮৯ 

ধর্মায় ক্ষেত্রে ব্যহত যুক্তিবাদী ডিরোজিও তার ছাত্রদের খ্রষ্টত 
জানতে উৎসাহিত করতেন, একথাও আবার অস্বীকার করা যাঁয় না। 
বা গৌড়ামিকে সহ না করলেও খ্রীষটধর্মতত্বের প্রতি তার মনোভাঁৰকে 

কিছুটা সহিষু উদ্দাসীন বলতে পারি। সে কারণে তাঁর ছাত্রবন্ধুদের 

মধ্যে দু'একজন ছাড়া প্রায় সকলেই হিন্ুধর্সকেই (প্রষ্টধর্মকে নয়) 
অন্তরের সঙ্গে ঘ্বণা করতেন, এবং প্রকাশ্যে তদের অহিন্নু মনোভাৰ 

প্রকাশে দিধা করতেন না। মাধবদন্ত্র মল্লিক ও ও'র বন্ধুদের হিন্দুধমের 

গ্রতি ঘ্বণঘর কথা প্রকাশ্যে ঘোষণা, কৃষ্জমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়ের পুলিশ- 
কোর্টে ও রসিকরুষ্ণ মল্লিকের প্রকাশ্য আদালতে গঙ্গাজলের পবিক্রতাঁয় 

অবিশ্বাস ঘোষণা, রুষ্মোহনের বাড়ি থেকে তাঁর বনধবান্ধবের পার্থব্তা 
ব্রাহ্মণ বাড়িতে গো-হাড় নিক্ষেপ, জনৈক কলেজ-ছাত্রের কালীঘাটে গিয়ে 

৮৯ 776 746. 0458, 10. 2. 188, ইতিয়ান রোৌজস্ট্রারের প্রবন্ধটি ১৩. ২. 

১৮৩২-এর 'ক্যালকাট। গেজেটে' ুনমূদরি হয়। 'ইত্ডিয়। গেজেট' প্রবন্ধটির অংশবিশেষ 
মান উদ্ধৃত করে। 
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কাঁলীকে ্গিভ মর্দিং ম্যডমূ* স্কোধন . করা, দক্ষিণারঞ্চন মুখোপাধ্যায়ের 
“জ্ঞানাম্বেষণে” হিন্দুধর্ষ-কর্ষের কুৎসা করা, কুষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়ের 
'এনকোয়েররে* হিন্দুধর্মের প্রতি তীব্রতম দ্বণ! প্রকাশ ইত্যার্দির পাশে 

মিশনরিদের অদ্ভুত বাংল! উচ্চারণের অঠকুতি বা মিশনরি প্রচার বা বাইবেলের 

কোনো ঘটনা বা চরিত্র নিয়ে একটু আধটু ঠাট্টা বিজ্রপ করা তো তুলনা 
নিতাস্তই লঘু ব্যপ্যার। তবু যে মিশনরিবা ইরংবেঙ্গলের বিরুদ্ধে অত্যন্ত 
বিরূপ তার কার্ণ, কোনো! প্রকার যুক্তিতর্কের সাহায্য শ্রীষ্টধর্মের বিচার 
ছিল তাদের কাছে অসহ্া, এমনই তীর্দের ধর্মীয় গৌঁড়ামি । তাই টম- 

পেন, হিউম ইত্যাদির 'নামেই তারা 'শঙ্কিত। আসলে আমাদের মনে হয়, 
হন কলেজের তরুণ ছাত্রদল সর্বপ্রকার ধর্মীয় গৌড়াষি ও কুসংস্কারের 

বিরুদ্ধবাদী ছিলেন না' তাঁরা ছিলেন বিশেষভ।বে হিন্দুধর্মের গৌড়ামি আব 
কুসংস্কারের বিরুদ্ধে। জন্মস্তত্রে হিনু হিসাবে তারা হিন্দুধর্মের আচার 

অনুষ্ঠানকে তাদের মূল আক্রমণের লক্ষাবন্ত করেছিলেন । 

ডিবোজিওর শিষ্যদের হিন্দুধর্ম-বিছবেষের স্থষেগ নিতে ভাষফ কিভাবে 

এগিয়ে এসেছিলেন, এবং ১৮৩০-এ তাঁর কলেজ ক্বোয়ারের বাড়িতে 
্রীষধর্মসংক্রাস্ত এক বক্ততাসভার আরে।জন করেছিলেন, তার উল্লেখ আগে 
করেছি । আমরা দেখতে পাই, দেখে বিস্মিতও হই, ডিরোজিও তার ছাদের 

ডাফ-আয়োজিত এই আলোচনাসভায় যোগ দিতে উৎসাহিত করেছিলেন, 

যদিও ডেভিড হেয়ার ছিলেন এর বিপক্ষে । তারপর যখন সম।জে এব তীব্র 

প্রতিক্রিয়া দেখা দিল, এবং হিন্দু কলেজের ম্যানেজারদের কলেজ ছাত্রদের 

কোনো! বাজনৈতিক বা ধর্মীয় আলোচনায় যোঁগ দেওয়! সম্পর্কে তীব্র আপত্তি 

প্রকাশ করার ফলে শ্রোতার অভাবে ডাফের প্রথম পর্যায়ের ব্তীত।মালাব 
পরিসমাপ্তি ঘটল, তখন ম্যানেজারদের সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে মমসামধিক 

প্রগতিবাদী' পত্রিকাগুলি সমালোচনা মুখর হয়ে উঠল, “ইপ্তরিয়া গেজেট' তীব্র 
ভাষায় এভাবে খ্রীষ্টধর্মের কঠবোধ করার প্রতিবাদ জানিয়ে এমন কথাও 
বলল... 2 01801501900 (০৬০10000200 2100 2 00115 0910 ০012120- 
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0611 01061019] 10010610006 2170 200100119- ৯৩ শুধু তাই নয়, "ইপ্ডিয়া- 

১, টমাস এডওয়ার্ডসের “হেনরি ডিরোজিও' গ্রন্থে উদ্ধৃত, পৃ. ৭২। 
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গেজেটে*র লেখক এই বন়্ৃতামাঙগার পুনরুজ্জীবন কামনা করে, ছাত্রদের 
ম্যানেজারদের নিষেধাজ্ঞা সত্বেও এতে যোগ দিতে উত্সাহ যোগালেন । 

'ইপ্ডিয়া গেজেটে*র এই লেখাটির সঙ্গে ডিরোজিওর লেখার স্টাইলের গভীর 

সাদৃশ্ত ডিরোজিওর জীবনীকার এডওয়ার্ডসের চোখে পড়েছে, পূর্বোক্ত 
ৰক্তৃতামালার ওপর নিষেধাজ্ঞা জারি হলে ডিরোজিও ষে এর প্রতিবাদ করে- 
ছিলেন, শিবনাথ শান্ত্রীও তা৷ জানিয়েছেন । প্রসঙ্গত স্মরণীয়, ডিরোজিওর 
সঙ্গে 'ইপ্ডিয়া গেজেটে” গভীর এবং অস্তরঙ্গ সম্পর্ক ছিল, এবং এর সম্পাদক 
ডাঃ গ্রান্ট ছিলেন তাঁর একাস্ক শুতানধ্যায়ী। এই সমস্ত দিক বিচার করে 

আমাদের অন্তমান, “ইপ্ডিয়া গেজেটেঃর পূর্বোক্ত লেখাটির লেখক স্ব 

ডিরোজিও। আশ্চর্য ঘটনা যুক্তিবাদী ডিরোজিও হিন্দুধর্মের স্থলে শ্ীটধর্মের 

প্রবর্তনের উদ্দেশ্য নিয়ে আয়োজিত গোড়া খ্রীষ্টান মিশনরিদের এই 

ধর্মীলোচনাসভায় সব নিষেধাজ্ঞ। অমান্য করে তার ছাত্রদের ষোগ দিতে এবং 

খ্রীষ্টতত্ব জানতে উৎসাহিত করেছিলেন! 

্রষ্টধর্ম সম্পর্কে ডিরোৌজিওর ধারণাকে আমরা তুলনা করতে পারি 

বামমোহনের মতামতের সঙ্গে । রামমোহন ডাফ স্কুলের ছাত্রদের বাইবেল 
পড়ে, জেনে, বিচরি করতে বলেছিলেন (২০৪৫ ৪) 7009০), ডিবে।জিওও 

তার ছারদের এ বিষয়ে জানতে এবং বিচার করতে উৎসাহিত করতেন, যার 

জন্য তিনি তাঁর ছাত্রদের ডাফের ধর্মালোচনা সভায় যোগ দিতে উৎসাহ 

যুগিয়েছিলেন 1 স্মরণীয়, রামমোহন এবং ডিবোজিও দুজনেই ছিলেন খ্রীষ্টীয় 

গৌড়ামির বিরদ্ধে, এবং খ্রীষ্টান মিশনরিরা তাদের শত্রু বলেই মনে করতেন । 

অবশ্য রামমোহন ছিলেন প্রধানত একজন ধর্মতাত্বিক এবং ধর্মসংস্কীরক, আর 

ডিরোজিও একজন যুক্তিবাদী চিন্তাবিদ, এব" সেযুগে অনেকের কাছে নাস্তিক 

বলেও পরিচিত ৷ তাহলেও, তিনি সমস্ত ধর্মকেই একই দৃষ্টিতে দেখতেন মনে 
করার কোনে কারণ নেই । তিনি ছিলেন মূলত “হিন্দু ধর্মছেষী” যে কারণে 
'সম[চার চন্দ্রিকা” তার বিরুদ্ধে সবাসরি অভিযোগ এনে বলে, “তিনি বালক- 

দিগকে অসছুপদেশ দ্বারা হিন্দুধর্ম পথে গমন রোধে ইচ্ছুক হইয়াছিলেন--1* ৯১ 
কিন্তু তিনি খ্রীষ্ধর্মদেষী ছিলেন কিনা নিতাগ্ত সন্দেহের বিষয় । “ক্যালকাটা- 

রিভিউ”-এর লেখক খ্বীষ্টধর্মের প্রত্তি ডিরোজিওর মনোভাবৰকে খ্রী্টধর্মবিরোধী 

৯১ 'দমাচার দর্পণ” ( 'সমাচার চন্দ্িকা” থেকে পুনমু্দ্রিত ), **৩ সংখ্যা, ৫. ১১. ১৮৩১ | 
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€ 90 0005081) ) আঙা  মিলেও ৯ নিরপেক্ষ বিচারে, আমরা তা 

মানতে পারি নাঁ। প্রতিষ্ঠানগত ধর্মব্যবসায়ের বিরোধী হলেও ভিরোছিও 
মূল গ্রীষ্ীয় ধর্মীয় সত্যে বিশ্বাস করতেন বলেই মনে হয়। 

এইযুগে ইয়ংবেঙ্গলের ধর্মীয় চিন্তাকে নিঃসন্দেহে কিছুটা প্রভাবিত 
করেছিলেন ডেভিড হেয়ার । এদেশে শিক্ষাবিস্তারে নিবেদিত প্রাণ হেয়ারের 
সঙ্গে ইয়ংবেঙ্গলের সম্পর্ক হৃদয়ঘটিত। নেপথা থেকে তিনি প্রেধণ 
যুগিয়েছেন, তার নাহায্য ছাড়া কুঞ্ণমোহন, রামগোপাঁল বা রামত 
উচ্চশিক্ষার হুষোগ পেতেন কিনা সন্দেহ, রমিকরুষ্ণ ও কৃষ্ণচমোহনকে প্রথম 

চাঁকরি দিয়েছিলেন তিনি, ব্যবসার ক্ষেত্রে বামগোপাল পরবর্তা কালে 

যে সাফল্য অর্জন করেছিলেন, তার মূলেও তিনি। ১৮৩১-এ "স্কুল- 
সোসাইটি” ও হিন্দুকলেজের ছাত্ররা যখন তকে প্রকাশ্টে সম্বর্ধনা জানান, 

তখন দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায়ের কে হেয়াবের কাছে তীদের খণ ভাষ। 
পায়, ৮1090. 216 605 206০: 0086 308015১ 05.১ 

হেয়ার সাহেবের স্কুলে বাইবেল পড়ানো নিষিদ্ধ ছিল, খ্রীষ্টধর্মের 
প্রতি তীর কোনো পক্ষপাত ছিল না। শ্রীষ্টানরা তাঁকে 'আধা হিন্ছু 

বলতেন। শিক্ষাক্ষেত্রে যে কোনোপ্রকার ধর্মীয় হস্তক্ষেপের তিনি ছিলেন 
একান্ত বিরোধী । “বাইবেল পড়া ছেলে" হিন্বু ছাজদের নষ্ট করবে এই 

আশঙ্কায় তিনি লালবিহারী দেকে নিজের স্কুলে ভত্তি করেন নি।৯৩ 
তার বিশ্বাস ছিল ডাক স্ফুলের সব ছাত্রই আধা খ্রীষ্টান । কষ্চমোহন- 

বন্দোপাধ্যায় যখন ্রীষ্টধর্মগ্রহণে কৃতসংস্বল্প, তখন একদিন তাঁকে বিস্মিত 

করে হেয়ার তার সঙ্গে দেখা করে “এক কুসংস্কারের পরিবর্তে আর এক 

কুসংক্কীর গ্রহণ থেকে তাঁকে নিবৃত্ত করতে অনেক চেষ্টা কবেন, কিন্ত 

বৃথাই।৯« ঘটনাটি হেয়াবের ধর্ম সম্বন্ধে মনোভাব বুঝতে আমাদের 
সাহায্য কবে। হেয়ার কোনো খ্রীষ্টান চার্চের অনুরাগী ছিলেন নী, যে- 
কারণে গ্রীষ্টায় কববস্থানের পরিবর্তে তাকে ' কলেজ স্কোয়ারে সমাধিস্থ 
করতে হয় (ন্মরণীয়, ডিরোৌজিওকে খ্রীষ্টায় সমাধি ক্ষেত্রেই বিনা বাঁধায় 
সমাধিস্থ করা হয় )। ১৮৪২-এ তার মৃত্যুর পর 'ফ্রেগ্ড তার ইগ্ডিয়া মৃতের 

»২ ক্যালক্যাটা! রিভিউ'-এর পূর্বোক্ত প্রবন্ধ, পৃ. ৩৫৪ । 

৯৩ সেকালের লোক", মন্মধনাধ ঘোষ, পৃ. ১৬৪। 

৯৪ “ক্যালকাটা! রিভিউ'-এর পূর্বোক্ত প্রবন্ধ, পৃ. ৩৪৯০২" 

৯৫ 



প্রতি শ্রদ্ধা জানাতে গিয়ে তার বাইবেলের প্রতি বিরূপতা এবং দেশীয় 
যুবকদের ওপর তাঁর ফলের আলোচনা করে, সেইস্থত্রে তিনি যে সংশয়বাদী 
ছিলেন, এবং ছাত্রদের ধর্মতত্ব জানার ব্যাপারে একটুও উৎসাহ ধোগাতেন না» 
সেকথাও বলে। “ফ্রেগ্ের স্থরে সুর মিলিয়ে “চার্চ অব ইংলগু ম্যাগাজিন” 
তার ধর্মমতকে আক্রমণ করে তাঁকে নাস্তিক বলে, এবং তিনি শ্রীষধর্মের 
কিছুই জানেন না, তাও। আমাদের মনে হয়, ইয়ংবেঙ্গলের ধর্মীয় সংশয় 
অন্তত প্রথম পর্বে, ধর্মের প্রতি গৌঁড়ামিহীন ও আসক্তিহীন ৃষ্টতঙগিতে 
হেয়ারের প্রভাব উপেক্ষনীয় নয়? 

ধর্মবিষয়ে ভিরোজিও এবং হেয়ার দুজনের তুলনা করে বলতে পরি, 
এদের দুজনেই ধর্মীয় গৌড়ামির বিরুদ্ধাচারী ছিলেন, তবে ডিরোজি ও 
তর ছাত্রদের খ্রীছ্ধর্ম জিজ্ঞাসাকে উত্সাহ যোগালেও, হেয়ার কখনও তা 

যোগতেন না। ডিরোজিওর জীবৎকালে, তার এবং হেয়ারের প্রভাবে 

'ছত্রদের মধ্ো ধর্মীয় গোঁড়ামির প্রতি বিরূপতা! লক্ষ্য করা ষাঁয়। ষে কারণে 
বিভিন্ন সাময়িকপত্রে উদের দৃষ্টিভঙ্গিকে আক্রমণ করা হতে লাগল । 

৮. ৯* ১৮৩২-এ “নমাচার দর্পণে" হিন্দু কলেজ সম্পর্কে লেখা হয়, 
হিন্টু কাঁলেজের কএকজন ছাত্র নাস্তিক হইয়াছে, কেহ ২ শ্রীষ্টিয়ান হইয়াছে 

(এই সময় পর্যন্ত কেবল মহেশচন্দ্র ঘোধই খ্রীষ্টান হয়েছিলেন ), কেহং 
কখন হিন্দু কখন মুসলমান কখন বা! খ্রীষ্টিয়ান মতাবলম্বন করে ইহাঁতেই 
হিন্দুভদ্রলে'কমাত্র অত্যন্ত বিরক্ত হইয়ছেন, হিন্দু কালেজের দ্বারা যে 

দেশের উপকার হহবেক তাহা প্রায় কেহ স্বীকার করেন না বরঞ্চ ধর্ম- 

হানির সম্ভাবনা বুঝিয়া অগ্পপকার জ্ঞান করিতেছেন এইহেতুক গবর্ণমেন্ট 
হিন্ুকালেজের বিষয়ে বিশেষ মনোযোগ করিবেন না যাঁদ ছাত্রসকল 

শিষ্ট শাদ্করূপে ভদ্রসম্ভানের মত ব্যবহার করেন অর্থাৎ সনাতন ধর্ম যাহা! 
পূর্বপুরুষের ব্যবহৃত তাহাই আচরণ করেন এবং তাহাতে কোন সন্দেহ 
উপস্থিত বা আপ্বত্তি না করেন:.? ৯৫ 

নাস্তিক হবাঁর অর্থ যে সনাতন “হিন্দুয়ানি মান্যঃ না করা তা “সমাচার- 
চক্দ্রিকা, থেকেও বোবা! যায়। এ সম্পর্কে জুলাই, ১৮৪২-এর “বেঙ্গল- 

স্পেকটেটর”-এ “কস্যচিৎ পাঠকস্য*র অভিমত খুবই উপভোগ্য, *-*"এ দেশের 
যে সকল ব্যক্তিরা স্থশিক্ষিত হইয়া হিন্দু ধর্মের কোন কোন অংশে অশ্রদ্ধ। 

৫ 'হিন্দুকালেজ', 'সমাচার দর্পণ” ৭৮২ সংখ্যা, ৮:৯১৮৩২ পৃ ৪২৬৭ | 



করেন তাহাদিগকে পৌত্তলিক হিন্দু মহাশয়েরা নাস্তিক ও শ্লেচ্ছ বলিয়া নিন্দ! 
করিয়৷ থাকেন এবং মুসলমানেরাও, যে সকল ব্যক্তিরা কোরান না মানে, 
তাহার্দিগকে নাস্তিক বলিয়া থাকে...। এই কারণেই ডিরোজিও ও তার 
শিশ্গো্ঠী সে যুগে 'নান্তিক* নামে পরিচিত ছিলেন। 

ডিরোজিওর শিক্ষাগ্তণে ও সমসাময়িক পরিবেশের প্রভাবে হিন্দুধর্মকে যারা 
যুক্তির সাহায্যে বিচাঁরে আগ্রহী ছিলেন, তাদের সংখ্যা ছিল কিন্তু নিতান্ত 

মুঠিমেয় । ৫. ৫. ১৮৩১-এ “সমাচার চন্দ্রিকা এ'দের সংখ্যা ৩০/৪০ জনের 

বেশী নয় বলে মত প্রকাশ করে । অন্য স্থত্র থেকেও আমরা একই হিসাব পাই। 
ডেভিড হেয়ার ৬. ৬. ১৮৩১-এ এডওয়ার্ড রায়ানকে সনাতন প্রথা আচার 

মেনে না চলায় অসহনীয় দুরবস্থার সম্মুখীন ২০/৩০ জন যুবকের কথ লিখিত- 
ভাবে জানান ।৯৬ 

“সনাতন ধর্মরক্ষা” বলতে ধর্মসভা"র মুখপত্র “সমাচার চত্দ্রিকা” মনে 
করত, 'ব্রাহ্মণ দেখিয়| কহিবেক ঠাকুর মহাশয় প্রণাম করি দশজনের সাক্ষাৎ 

জিন্ষণ হইলে অর্থাৎ হ'ই উঠিলে বাঁধাকঞ্ণ বাম নারায়ণ গোবিন্দ কালী দুর্গা 

ইত্যাদি নাম উচ্চারণ পূর্বক অন্গুলি ধ্বনি করিয়া আস্তিকতা জানাইবেক কেহ 
বা কোশা৷ লইয়া! প্রাতঃস্নানে যাইবেক কেহ তুজসীমাল। ধারণ করিয়া সর্বদ! 
হরিবোৌল ২ বলিবেক অতএব প্রার্থনা যে শ্রযুত গবরূনর জেনরল বাহাদুর এই 

হুকুম জারী করিয়া আমারদিগের জাতিধর্ম রক্ষাকরণ পূর্বক পুণ্যপ্রতিষ্ঠা 
প্রাপ্ত হউন এবং ব্যলীক বেটারদিগের তামাসা দেখুন ।,৯৭ বল বাহুল্য 
ইয়ংবেঙ্গল এই সব কিছুর বিরুদ্ধেই ছিলেন খডগহস্ত । 

ডিরোজিওর মৃত্যু ( ২৬. ১২, ১৮৩১) ইয়ংবেলের ওপর এক প্রচণ্ড 

আঘাত হেনেছিল। সহসা তাঁরা নেতৃত্হীন হলেন, আদর্শের দীপশিখাটি 
তাঁদের চোখের সামনে নিভে গেল, কোন পথে তারা চলবেন তা তার। সহস। 

ঠিক করে উঠতে পারলেন না । এবং ইয়ংবেঙ্গলের বয়সও বাড়ছিল। তীদের 
কাছে জীবিকার প্রশ্নটা ক্রমেই বড় হয়ে উঠছিল, তাদের অনেককে চাঁকরি 
নিতে হয়েছিল, ঘরসংসারেও তারা জড়িয়ে পড়ছিলেন, এ সবেরই একত্রিত 

ফল-তাদের ধর্মীয় উগ্রতা হাঁস । তাঁদের মিলনস্থল 'একাঁডেমিক এসো সিয়েশঘ, 

৯৬ ভি, ০ )0৮/820 ১৪0 89 93910630010) 13.6.1891, 48987068008 

চিতা জং এ. এফ. সালাউদ্দিন আহমেদের পূর্বোক্ত গ্রন্থ, পৃ" ৪৫ (পাদটীকা )। 

৯৭ 'সমাচার চন্দ্রিকা। ৯. ৫. ১৮৩১ |. 

৯৭ 



১৮৩৮-এ চরম সঙ্কটে পড়ে, ১৮৩৯-এর পর সম্ভবত এর কোনো অস্তিত্বই ছিল 

না। ক্রমে দেখা গেল, ইয়ংবেল বা “ইয়ং ক্যালকাটা” নামে পরিচিত 
ডিবোজিওর ছাত্রবদ্ধুদের উগ্রতা খুবই কমে গেছে, কেউ একেবারে উপ্টোপথে 

গিয়ে হয়ে উঠেছেন গৌড় ধান্সিক, গোঁড়া খ্রীষ্টান বা পড়া ব্রাহ্ম, বা গৌড়! 
হিন্দু। ছু'একজন অবশ্য তাদের যুক্তিবাদ আজীবন বজায় রেখে ধর্ম সম্পর্কে 
নিস্পৃহতা বা নাস্তিকতা বজায় রেখেছিলেন । 

ডিরোজিওর ছাত্র-শিশ্যদ্দের মধ্যে মহেশচন্ত্র ঘোষ ও কৃষ্ণমোহন- 
বন্দোপাধ্যায় তীর মৃত্যুর অব্যবহিত পরেই (দশমাসের মধ্যে ) 
খ্রীষ্টান হন। মহেশচন্দ্র গ্রীষ্টান হবার অল্পদিন পরেই মারা যান, তবে 
বী্টধর্ম অবলম্বনের পর উচ্ছুঙ্খল মহেশচন্দ্রেরে জীবনে নাকি পরিবর্তন 

এসেছিল । খ্রীষ্টান হবার পরে কষ্তমোহন খ্রীষ্টধর্ম প্রচারে আত্মনিয়োগ 

করেন । চার্চ অব ক্কটল্যাঞ্চের প্রচারক ডাফের উদ্যোগে ধর্মীম্তরিত 

হলেও, অল্পদিনের মধ্যে তিনি চার্চ অব ইংল্যাপ্ডের মতামতের অন্তরাগী 

হয়ে তাতে যোগ দেন, এবং মৃত্যুপর্যস্ত তাঁর সভ্য থাকেন। কষ্চমোহন 
খাটি মিশনবি হয়ে ফঁড়িয়েছিলেন__যুক্তিহীন, ধর্মান্ধ-তার নাম শুনলে 

সেযুগে অভিভাবকরা শঙ্কিত হতেন, ছেলে ভুলিয়ে এনে খ্রীষ্টান করা! 
ছিল তাঁর কাজ। ডিরোজিওর উৎসাহে কুষ্ণমোহনের মনে খ্রীষ্টধর্ম 

_ জিজ্ঞাসার সুত্রপাত। অবশ্ঠ ইউরোশীয় চালচলন ও খ্রীষ্টধর্ম সম্পর্কে 
” অল্পবিস্তর দুর্বলতা তার মনে বরাবরই ছিল (যদিও ডাফের সঙ্গে 

পরিচয়ের সময় তিনি বলেছিলেন, শ্রীষ্টতত্ব সম্পর্কে তিনি কিছুই জানেন 

না), তার প্রমাণ, গো-হাড় সংক্রান্ত ঘটনার পরিণতিতে গৃহচাতির পর বন্ধু 

দক্ষিণারঞ্রনের গৃহে অবস্থানকালে তীকে ধর্মান্তবিত করার চেষ্টা, যে কারণে 

দক্ষিণারঞ্জনের বাবা তাকে জুতো ছুঁড়ে মারেন ও অপমান করে বাঁড়ি থেকে 

তাড়িয়ে দেন।৯৮ কৃষ্ণমোহনের অস্ফুট খ্রীষ্ট-অগ্রক্তি দৃঢ়তর হল ডাফের 
প্রভাবে ও গৃহচ্যুতির পর অসহায় অবস্থায় নিছক বাচার তাগিদে । যুক্তিবাদী 

ডিরোজিওর শিষ্য অবশেষে 'যুক্ষিহীন+ ধর্মপ্রচারক । কুষ্ণমোহনের পরবর্তী 

সকল কাজে কর্মে এবং রচনায় বিরামহীন ধর্মীগত্য দেখা গেছে। 

ব্রাহ্মধন্ীদের স্ববিরোধী কার্কলাপ ডিরোজিও ও ইয়ংবেঙ্গলের তীব্র 
সমালোচনার বন্ত হলেও, ইয়ংবেঙ্গল গোষ্ঠীর মধ্যে রামমোহন-অন্বাগীর 

শসা পিপল শা লা লও 

৯৮ “রাজ। দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায়, মন্মথনাথ ঘোষ, পৃ* ৫৪-৫ | 

৯৮ 



অভাব ছিল না, তারা্াদ চক্রবতী ও চন্দ্রশেখর দেব ব্রাদ্ষসমাজ 
প্রতিষ্ঠার নেপথ্য প্রেরণা যুগিয়েছিলেন। তারাচাদ ব্রাক্ষসমাজের প্রথম 
সম্পাদকও হন। ঘোরতর পৌত্বলিকতা-বিরোধী বলে খ্যাত তারাঁডা্ক 
ডাফের ধর্মীলোচনা সভাতেও অংশ নেন । ব্রাহ্গদমাজের আরেক নেতৃস্থানীয় 
ব্যক্তি শিবচন্ত্র দেব। যৌবনেই এঁর প্রাচীন ধর্মবিশ্বাস বিলুপ্ত হয় এবং 
মনে মনে একেশ্বরবাদী হয়ে পড়েন, যদিও সাংসারিক অবস্থার জন্য তিনি 
“প্রচলিত হিন্দু ক্রিয়াবিধি” পালন করতেন । আত্মজীবনীতে তিনি লিখেছেন, 
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11) [71700192)1, ৯৯ (ইয়ংবেঙ্গল সবরকম ভ গ্তামি ও ভানের বিরোধী, যদিও 

ইয়ংবেঙ্গল গোষ্ঠীর অন্থতম নায়ক শিবচন্দ্র দেব এ জিনিসগুলি বজায় রেখেই 
চলেছিলেন !) হিন্ধু কলেজের ছাত্রজীবনে তিনি ব্রাক্ষপমীজের সাপ্তাহিক 
উপাসনায় উপস্থিত থাকতেন ( ১৮২৮-৩০ ), যদিও ১৮৫০-এ চলিশে পৌছে 

তবেই আলিপুরের ডেপুটি ম্যাজিস্টেট একদা ডিরোজিও-শি্য শ্বিচন্দ্র দেব 

আনুষ্ঠানিক ভাবে ব্রাহ্মপমাজের সভ্য হন । এর অগ্নদিনের মধ্যেই তিনি 
নিজের স্ত্রী পুত্র পরিবারকে এ ধর্মের আওতায় আনেন । ১৮৬৩-তে অবসর 

গ্রহণ করে তিনি স্বগ্রাম কোন্নগরে একটি ব্রাহ্ষসমাজ স্থাপন করেন, এবং 
আন্তরিকভাবে ব্রাহ্ষধর্ম সাধন ও প্রচারে প্রবৃত্ত হন। পরবর্তীকালে অবশ্ঠ 
তিনি আদি ব্রাঙ্মলমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে “উন্নতিশীল ব্রাহ্গ'দের সঙ্গে যোগ 

দেন। দীর্ঘদিন তিনি সাধারণ ব্রাঙ্ষসমাজের সভাপতি ছিলেন। তার 

জীবন, শিবনাথ শান্ত্রীর ভাষায় “আদর্শ ব্রাহ্ম জীবন |, 
_ প্যারী্াদ মিত্র বাল্যকালে সনাতন পৌন্তলিক হিন্দুধর্মের আওতায় 

বেড়ে উঠেছিলেন। হিন্দু কলেজে ডিরোজিও ও ইয়ংবেক্গলের সংস্পর্শে 
এসে তিনি কিছুটা যুক্তিবাদী হলেন; বিবিধ অধ্যয়নের মধ্য দিয়ে একেশ্বর- 

৯৯ 'নরদেব শিবচন্্র দেব ও তৎ সহ্ধর্মিণীর আদর্শ জীবরালেখ্য', অবিনাশচন্্র ঘোষ, 

প্ ২৪৩ | 



বাদে উপনীত হলেন; তার এই বিশ্বাস জন্মাল, “786 08516 15 ৮০৪ 
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3121১072১০৭ এবং ব্রাঙ্গলমাজের প্রতি বিশেষ সহান্ভূতিসম্পন্ন হয়ে 

উঠলেন | কিন্তু দেখা গেল অনেক বিষয়ে তিনি গোঁড়। রক্ষণশীল ( সহমরণকে 

তিনি নারীর আত্মত্যাগের মহত্তম দৃষ্টীষ্ত মনে করতেন ), 'নববিধান” দলের 
কার্কলাপের তিনি সমালোচক, এবং “উন্নত ব্রাহ্মদের” মধ্যে 'আসল ধর্ম- 

ভাবের” অভাবে বিচলিত । আসলে তার সহান্ভূতি ছিল আদি ব্রাহ্মসমাজের 
দিকে, সেই কারণেই অন্যান্য ব্রান্মসম্প্রদায়কে ব্যঙ্গ-বিদ্রপ করতে তার 
বাধে নি। ১৮৬০ খ্রীষ্টাব্দে, স্বী-বিয়োগের পর প্রেততত্বের আলোচনাতে 

তিনি মনোনিবেশ করেন। বৈবাহিক শিবচন্দ্র দেব হলেন এ বিষয়ে তাঁর 

প্রধান উৎসাহদাতা | প্রেততত্ব থেকে থিওসফিতে পৌছতে তাঁর দেরী 
হল না। 'ধিওসফিকাঁল সোসাইটি”র তিনি একজন প্রধান ব্যক্তি হয়ে 

উঠলেন, এবং আধ্যাত্মিক বিষয়ের চর্চায় নিজেই শুধু মনোনিবেশ করলেন 
না, অন্যদেরও উৎসাহিত করতে লাগলেন। ভগ্ামি-বিরোধী ইয়ংবেক্গলের 

অন্যতম প্যারীটাদ, 'অপ্রকাশ্যরূপে যবনম্পৃষ্ট দ্রব্য খাইতেন কিন্তু প্রকাশ্য- 
রূপে খাইতে বিহিত বোধ করিতেন না।”১০১ 

রামতন্ধ লাহিড়ী ঈশ্বরে সমপিতপ্রাণ এবং নীতিপরায়ণ মানুষ । ক্ষেত্র- 
মোহন বহ্থর মতে, তিনি কোনো প্রচলিত ধর্মসম্প্রদায়ভুক্ত ছিলেন না, 

কিন্তু ঈশ্বরে তাঁর ছিল প্রগাট ভক্তি, এবং জীবনের প্রতিটি কাজ 
তাঁরই কাজ মনে করে সম্পাদন করতেন ।১*২ ১৮৪৫ গ্রীষ্টাব্দে উমেশচন্দ্ 

সরকারের সন্ত্রীক শ্রীষ্টধর্ম গ্রহণে ব্রাহ্মদমাজে তীব্র প্রতিক্রিয়া দেখা দিল । 

্রাহ্মরা ব্রাহ্মধর্মকে বেদান্তধর্ম ও বেদকে অভ্রান্ত ঈশ্বরবাণী বলে একদিকে 

যেমন ঘোষণা! করতে লাগলেন, অন্যদ্দিকে খ্রীষ্টধর্মের প্রতি বর্ণ করতে 

লাগলেন কটুক্তি । ; এই দুইই ভিরোজি€-শিশ্যদের কাছে গ্রীতিপদ মনে হয় 
নি। “লাহিড়ী মহাশয় ব্রাহ্মধর্মাবল্িগণের মুখে বেদের অভ্রাস্ততারাদ 
কপটত বলিয়া অন্নভব করিতে লাগিলেন ; এবং খ্রীষ্টধর্মের নিন্দা অগ্চদারতা 

১০০ ডঃ অসিতকুমার বন্দোপাধ্যায় সম্পাদিত 'প্যারীচাদ রচনাবলী'র ভূমিকায় 

১০১ 'রাজনারায়ণ বর আত্মচরিত', পৃ. ২৩৬। 
১০২ 'রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ'" শিবনাথ শাস্ত্রী, পৃ. ৩৪৭। 

১০৩ 



বলিয়া প্রতীতি করিলেন, স্থতরাং তিনি বেদাস্তধর্মীদিগের সহিত সংযুক্ত 
হইলেন নাঃ এবং তাহাদের মন্দিরের নির্মাণকার্ষে বিশেষ সহায়তা 
করিলেন না 1১০০ রাজনারায়ণ বন্থকে এক পত্রে তিনি তাঁর এই মনোভাব 
প্রকাশ করে পরিশেষে লেখেন, 5৮ 0৪ ৬০০৪:165 ০£ ৪]] 151151905 
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উন্নতিশীল ব্রাহ্মদের সঙ্গে তার আলাপ ও আত্মীয়তা হয়, তিনি তাদের 

জন্য গর্বও অন্থভৰ করতেন, কেশব সেনেরও তিনি ঘনিষ্ঠ হন। অবশ্ঠ 
“যুক্তিবাদী ব্রান্ধ' রামতন্ুর কিন্তু “পাঁচক ব্রাহ্মণ” না হলে চলত না, বড় মেয়ের 

বিয়েও তিনি জাত বাঁচিয়ে ঠিক হিসাব করেই দিয়েছিলেন । 

দক্ষিণা রঞ্জন মুখোপাধ্যায়ের জন্ম গোঁড়া ধনী হিন্ছু পরিবাবে, ইয়ংবেঙ্গল- 
রূপে তিনি হিন্থুধর্মছেষী হয়ে ওঠেন, এবং 'জ্ঞানান্বেষণে"র পৃষ্ঠায় 'হিন্তৃধর্মের 

বিরুদ্ধে লড়ায়ে নেমে পড়েন ৷ উত্তরকালে সেই একই ব্যক্তি প্রচুর সম্পত্তির 
অধিকারী হয়ে অযোধ্যায় গিয়ে টিকি বাখিয়! পরম হিন্দুর হ্যায় ব্যবহার 

করিতেন 1১০৭ বাঁজনারায়ণ বন্তু পরিবন্তিত দক্ষিণবঞ্তন সম্বদ্ধে বলেন, 
'দক্ষিণাবাবু ব্রাহ্ম ছিলেন কিন্তু তিনি রামমোহন বায়ের সময়ে ব্রা্ঘসমীজে 
যেমন কেবল উপনিষদ পাঠ ও সঙ্গীত হইত, কেবল তাহাই হওয়া কর্তব্য 

এমন মনে করিতেন। আমাদের ব্রাক্ষদমাঁজকে অহিন্দু ব্রাহ্মমমাজ জ্ঞান 
করিতেন ।” তিনি উপনিষদে বিশ্বাস করলেও বেদের প্রত্যাদদেশে বিশ্বাস 

করতেন না । উপনিষদই ব্রাহ্মসমাজের প্রধান ধর্মগ্রন্থ হওয়া উচিত বলে তিনি 
মনে করতেন । এজন্য রাঁজনারায়ণ বস্থু তাঁকে “উপনিষদ্দিক ব্রাহ্ম” বলেছেন । 

প্রণবের প্রতি তীর ছিল অসীম শ্রদ্ধা, আর তিনি যখন সদর দেওয়ানী 

আদালতে ওকালতি করতেন, তখন তীর চাপরাশীদের "গু অস্কিত তকমা 

পরিধান করাইতেন ।১০৬ ব্রাহ্ম” দক্ষিণারপন অবশ্য 'প্রাণাধিক পুত্র" 

মনোহরলাল মুখোপাধ্যায়ের “শুভোপনয়ন” কার্ধে ঘট। করে ব্রাঙ্ষণ-পপ্ডিত 

১০৩ 'রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ', শিবনাথ শাস্ত্রী, পৃ ১৬৪. 

১০৪ শ্রী, পৃ. ১৬৫। 

১০৫ “রাজনারায়ণ বনহুর আত্মচরিত”, পৃ. ১১১০২ 

১০৬ এ, পৃ ১১৩। 



বিদায় করতে ভোলেন নি।১*৭ দক্ষিণারঞ্জন অবশ্ত নিজেকে শুধু ধর্মসংস্কারক 

ও সমাজ সংস্কারকই মনে করতেন না; নিজের আচরণকেও “হিন্দুশাহ্ান্- 

মোদ্িত" জ্ঞান করতেন । 

ডিরৌজিওর শিশ্যগোষ্ঠীর মধ্যে হরচন্দ্র ঘোষ ও অমৃতলাল মিত্র বরাবরই 
ছিলেন প্রচলিত হিন্দুধর্ম ও সংস্কারে বিশ্বাসী রক্ষণশীল মানুষ । ধর্ম ও সমাজ- 

সংস্কারে তীদ্দের কোনে উত্সাহ ছিল না। কর্মজীবনে উৎকোচ গ্রহণের 

হাজারো প্রলোভন সত্বেও ত জয় করে তারা সৎ কর্মচারী হিসাবে খ্যাতি 

অর্জন করেন। আচার আচরণে রক্ষণশীল হলেও কাউকে ক্ষুন্ধ করার 

অভিপ্রায় তাদের ছিল না । গোঁড়া হিন্দু-সমাজপতি রাধাকান্ত দেবের জামাই 
অমৃতলাল মিত্র বন্ধুত্ব বজায় রেখেও কখনও ইয়ংবেঙ্গলের কার্কলাপে 
অংশগ্রহণ করেন নি ।১০৮ 

রামগেপাল ঘে।'ষ ডিরোজিওর প্রভ।বে যুক্তিবাদী এবং সনাতন হিন্দু 
সংস্কারের বিরুদ্ধবাদী হয়ে পড়েন, কিন্তু শেষ পধযন্ত তার এই মনোভাব বজায় 

ছিল না! । প্রথম জীবনে তার অনমনীয্প দৃঢ়তা একাধিক ঘটনায় প্রকাশিত । 
তার পিতামহের মৃত্যু হলে তার ম্ব-সমাজের লোকেরা বামগোপাঁলকে 

'হিন্দুধর্মবিদ্বেষী” বলে গোলমাল করার উপক্রম করলে তার বাব ভয় পেয়ে, 
তিনি যে হিন্দুধর্ম ও হিন্মুসমাজ বিরুদ্ধ আচরণ কিছু করেন নি, তা বলার জন্ত 

অনুরোধ করেন । বাবার এই অসহাঁয় অন্চরোধে তিনি অত্যন্ত বিচলিত হয়ে 

পড়লেও কোনো অবস্থাতেই মিথ্যা! বলতে অস্বীকার করেন। রামগোপালের 

অহিন্ধু আচরণের জন্য লোকে তার বাবাকে বলত 'গোঁখোর গোবিন্দ ঘোষ । 

“তত্ববোধিনী সভা”র সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক থাকলেও বেদের অন্রান্ততা নিয়ে 

যখন ব্রাঙ্মদমাজে মতভেদ দেখা দিল, তখন ব্রাহ্ধদের তিনি 'কপট? ও “ভগ্ত; 

বলতে দ্বিধা করেন নি । কিন্তু শেষ বয়সে তিনি হিন্ধু হয়েছিলেন-একথ। তার 

জনৈক জীবনীকার 'পাহস” করে বলেছেন ।১*৯ তার বাড়ির বিশাল পূজার 
দালানে দুর্গাপূজা, দোল সবকিছুই হত। কথকতা, মহাভারত পাঠ এসবও 

বাদ যেতনা। তিনি তার প্রথম স্ত্রীর প্রেতরুত্য সম্পাদন করেন, এবং 

হিন্ুমতে শ্রাদ্ধ করেন । মায়ের শ্রাদ্ধও তিনি মহাসমবোহে নিষ্ঠাবান হিন্মুর 

১০৭ “সংবাদ প্রভাকরু; ৪২৫৯ সংখ্যা, ২৫. ২- ৯৮৫২। 

১০৮ 46719 10679219+ [170210884১০ আ৪&70৪, 7৯ 130-1. 

১০৯ “মহাত্মা রামগোপাল ঘোষ, সতীশচন্ত্র মুখোপাধ্যায়, পৃ ২৮। 

১৩৭ 



তো! করেছিলেন । ১১০ অবশ্য খাগ্যাখাগ্চের বিচার তাঁর ছিল না। তার প্রথ্ন 
যৌবনের মনোভাবের শেষপর্যন্ত কি পরিণতি হয়েছিল তা'বোঝারঃকুন্ত একটু 
উদ্ধতির সাহায্য নেওয়া ঘাক, “615৪ 010 0১৪6 50০1১222207 1 103 
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রামতন্ত লাহিড়ী রসিককুষ্ণ মল্লিককে শ্রদ্ধার চোখে দেখতেন, প্যারীা্ 

মিত্রও ডিরৌজিও-শিল্ত চারজন 'অগ্রিক্ফুলিঙ্গের* অন্যতম হিসাবে তাকে চিহ্নিত 
করেন । ডিরোজিওর প্রভাবে তিনি সনাতন হিন্দু আচাঁব আচরণে বাঁতশ্রদ্ধ 

হয়ে পড়েন, এবং নিজের অহিন্ু আচার আচরণ ও বিশ্বাসের জন্য ঘরে বাইরে 

লাঞ্চন। ও গঞ্জনী ভোগ করেন । কষ্জমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় ছাড়া ডিরোজিও- 

শিশ্যগোঠ্ঠীর অন্য কাঁউকে তীর মতো লাঞ্ছন! সহ্থ করতে হয়নি । ১৮৩৪-এ 
জনৈক মধুক্ছদন দাসের মোকর্দমায় জুরি হিসাবে শপথ গ্রহণের সময় রসিকরুষ্ণ 
প্রকাশ্য আদ্বালতে গঙ্গ'র পবিভ্রতায় অবিশ্বাস প্রকাশ করে সমাজে চাঞ্চল্যের 

ব্যর্ট করেন (অবশ্য এর কস্বছর আগেই জনৈক রামমোহন-অন্করাঁগী প্রচলিত 

প্রথায় শপথ গ্রহণ করতে অস্বীকার করেন | ১৮৩১-এ কুষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় 

পুলিশ কোটে 'এনকোয়েরারের জন্য লাইসেন্স গ্রহণকালে এফিডেবিট করার 
সময় গঙ্গার পবিজ্রতায় তার অবিশ্বাসের কথা! ঘোষণ! করেন ), “বেঙ্গল হরকরা' 

এই ঘটনার কথ! উল্লেখ করে বলেন, রঙিককুষ্ণ এই বলে শপথ গ্রহণে আপত্তি 

জাঁনান ঘে তিনি ত। বোঝেন না, এবং কোনে ধর্মেই তাঁর আস্থ। নেই। 
রসিকরুষ্ণ অবশ্য এক পত্রে তার ধর্মবিশ্বাস সম্পর্কে সাধারণের “ভুল ধারণা? 
নিবারণের জন্য এই অপবাদের প্রতিবাদ করে লেখেন, কোনো ধর্মেই তার 
আস্থা নেই, এ কথা তিনি বলেন নি। “কেবল গঙ্গাজলের শপথে 
আমার আপত্তি আছে এবং সংস্কৃত ভাঁষাভিজ্ঞ যে একজন পণ্ডিত মন্ত্র পাঃপূর্বক 

১১০ মহাত্মা রামগোপাল ঘোষ", সতীশচন্ত্র মুখোপাধ্যায়, পৃ* ২৮। 

১১১ 57:01 09001 9/795৮,  222859089 088], “205 75005 6862596 2" ৩ 

1868, 109 57220%25 0£67% ০০০1 ০/%05৫,, 02, ১০৮, | 

১০৩ 



শপথ করান & মন্থ বুঝিতে না পারাতেও কিছু আপত্তি আছে 5১৭ 
এই প্রসঙ্গে তিনিদ্রিচারপতির কাছে স্পভাষায় বলেন, “ঈশ্ররের কাছে 
আমার পবিজ্র দায়িত্ব আছে এই জ্ঞানেই আমি এ জগতের কার্য করি । 
আমি এখানে বলিতেছি যে, এক ঈশখবরে আমার বিশ্বাস কাহারও 

অপেক্ষা কম নহে।+১৯৩ বামমোহন-অন্রাগী রপিকরুষ্ণ যে একেশ্বরবাদী 

ছিলেন তা তাঁর লেখা চিঠিতেই প্রকাশ। অবশ্য প্রচলিত প্রতিমা- 
পূজায় তার কোনো সহানুভূতি না থাকলেও হিন্দুধর্কে তিনি শ্রদ্ধার 
চোখে দেখতেন । হিন্দুধর্ম ত্যাগ করে নতুন কোনো ধর্ম গ্রহণ করা৷ 

উচিত নয় বলে তিনি মনে করতেন। তার মতে, “হিন্দুধর্মের বিশাল 

ধর্মশান্ত্রের মধ্যে অন্যান্য সমস্ত ধর্ম সম্প্রদায়ের সমস্ত সাধন প্রণালী বণিত আছে 

এবং আন্ষ্ঠ'নিকগণ কর্তৃক সেই সাধন প্রণালী অনুষ্ঠিত হইয়া! আসিতেছে 

তাহা ত্যাগ করিয়া নূতন কোন ধর্ম গ্রহণ করা উচিত নহে ।+১১৪ সব ধর্মের 
মধ্যেই সত্য নিহিত আছে বলে তিনি বিশ্বাস করতেন, সেজন্য কেনে] ধর্মেরই 

নিন্দা করা তিনি অন্চচিত মনে করতেন । তিনি ধর্ম সমন্বয়েরও চেষ্টা করেন । 

তিনি তার ধর্মমতের একখানি পারগুলিপি (4500155 ০£ ত6178107” ) রেখে 

যান, তাঁর মৃত্যুর পর ১৮৬২ খ্রীষ্টাব্দে “হিন্ছু পেট্রিয়টে' তা৷ ধারাবাহিকভাবে 

প্রকাশিত হয়। শিবনাথ শাস্ত্রী রসিকরুষ্তর “ধর্মভীরুতার+ কথ! জানিয়েছেন । 
গোবিন্দচন্দ্র বসাক প্রথম জীবন থেকেই ঈশ্বরের অস্তিত্ব ইত্যাদি নিয়ে 

চিন্তা করতেন। পলি এবং অন্যান্য ঈশ্বরতাত্বিকদের রচনা তিনি পাঠ 
করেছিলেন বলে প্যারী্ঠাদ মিত্র তার হেয়ার-জীবনীচ্ে জানিয়েছেন । প্রসন্ন" 

কমার ঠাকুরের 'রিফর্মারে* তিনি ্রীষ্টধর্মের বিরুদ্ধে কতকগুলি প্রবন্ধ লেখেন, 

'এনকোয়েরারে"র পৃষ্ঠায় রস ডোনেলি ম্যাংগলপ তার প্রত্যুত্তর দেন। 
গোবিন্দচন্দ্র পরে ব্রাহ্মপমাঁজের সঙ্গে যুক্ত হন বলে আমাদের অন্গমান। 

শান্ত প্ররৃতির নীরব অন্ুসদ্ধিৎস্থ সোচ্চার হিন্দুধর্ম বিরোধী মারধব- 

চন্দ্র মল্লিক ১৮৩১-এ “সংবাদ প্রভাকর” সম্পাদকের একটি মন্তব্যের গ্রতিব।দ 

করে সগর্বে লেখেন, “পৃথিবীর মধ্যে আমি ও আমার মিিজ্রেরা ঘন্্রপ 

হিন্দুধর্ম ঘ্বণা করি তন্রপ আমারদের অপর কোন দ্বণ্য বস্ত নাই। 

১১২ 'ুপ্রীম কোট । জ্ঞানান্বেষণ সম্পাদক", 'সমাচার দর্পণ”, ১০১৪ সংখ্যা, ২০,১২.১৮৩৪ | 

১১৩ উনবিংশ শতাব্দীর বাংলা”, যোগেশচন্দ্র বাগল, পৃ. ১৮৩। 

১১৪ “সত্যনিষ্ঠ রসিককৃ্ণ মলিক'**মহাশয়ের সংক্ষিপ্ত জীবনচরিত' কানাইলাল পাল, পৃ. ৫৩। 
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হিন্দুধর্ম কুকর্মের যদ্্রপ কারণ তত্রপ অপর কুকর্ষের কারণ জ্ঞান করি না হিন্দু 
ধর্ষের দ্বার। যদ্রপ কুক্তিয়ায় প্রবৃত্তি হয় এমত অপর কোন বিষয়ে আমর! 
বোধ করি না এবং সর্বসাধারণ লোকের শাস্তি ও কুশল ও স্থখের হিন্দধর্মে 
ধদ্রূপ ব্যাঘাত জন্মে তদ্রপ অপর কোন বিষয়ে আমরা বুঝি ন।। এবং 
অযুক্রধর্ম বিনাশার্থ আমারদের যে অভিপ্রায় তাহা কি ব্যঙ্গোক্তি কি 
তোষামোদ কি ভয় কি তাড়না কোন প্রকারেই আমর! ত্যাগ করিব না।১৯১৫ 
মাধব মল্লিকের পত্র সম্পর্কে “সমাচার দর্পণ” মন্তব্য করে, “বাবুর এ পত্র 
অতিশক্ত ও সাহসিকরূপে লিখিত আছে ফলতঃ হিন্দুধর্মের বিরুদ্ধোক্তি তাহাতে 
যেমত আছে তাদৃশ শক্ত ও হিন্দুধর্মবিরুদ্ধ কথা৷ আমর! এতদ্দেশীয় লোকেরদের 
রচিত কখন দেখি নাই।*৯৬ “সমাচার চত্দ্রিকা”ও মাধব মল্লিকের 
স্পষ্বার্দিতার জন্য তাঁকে সাধুবাদ জানায়। এমনকি খ্রীষ্টান মিশনরিরাও 
হিন্দুধর্মের কুৎস! প্রচারের সময় "অতি বিজ্ঞ' মাধব মল্লিকের কথা উদ্ধাত করতে 

লাগলেন।১১৭ কিন্তু এই মাধব মল্লিকই এত শত লেখার পরও বাড়িতে 
দুর্গাপূজা করতে ভোলেন নি। চিৎপুর নিবাদী “কহ্যচিৎ এতদ্েশীয়স্ত? 
ইপ্তিয়৷ গেজেট? সম্পাদকের কাছে এক চিঠিতে লেখেন, “শুন! যাইতেছে ষে 
শ্রীধুত বাবু মাধবচন্দ্র মলীক এত লিখনের পরও আপন বাটিতে দুর্গোৎসব 

করিয়াছেন ইহাতে দেরজু সাহেব কি কহেন ও তাহার মিত্র বাবু কৃষ্ণমোহন 
বন্ব্যই বা কি বলেন।,১৯৮ ধরে নিলাম, এ সময় তিনি ছাত্র মাত্র, তার ব্যক্কি- 

গত মতামতের মূল্য বাড়ির অনুষ্ঠানার্দির ব্যাপারে গৃহীত নাও হতে পারে। 
কিন্ত এসব ঘটনার বছর বারে। পরেও “ডেপুটি মাধবচন্দ্র পারিবারিক শাস্তির 

জন্য ধুমধাম করে বাড়িতে হুর্গাপূজা করতে ছাড়েন নি। এদিক দিয়ে তিনি 
প্রসন্নকূমার ঠাকুরেরই সমগোত্রীয় | 

ডিরোজিওর শিশ্কগোঠীর মধ্যে “মাত্র একজনই বোধ হয় শেষপর্যস্ত যুক্তির 

পথ ধরে চলেছিলেন, সেখানে তিনি গুরুকেও অতিক্রম করেছিলেন- তিনি 

রাধানাথ শিবদার। যুক্তিবাদ এক ধর্ম থেকে অন্ধ ধর্মে নিয়ে ষাঁয় না, সকল 

ধর্ষেরই বিরোধী করে তোলে। নাস্তিকতাই তার পরিণতি । 

১১৫ “সমাচার দর্পণ, ৬৯৯ সংখ্যা, ৮.১০.১৮৩১; মাধবচন্দ্র মলিকের চিঠিটি ১.১০.১৮৩১-এর 
“ইপ্ডিয়! গেজেটে প্রথম প্রকাশিত হয়। 

১১৬ “হিন্দু ফ্রী স্কুল”, “সমাচার দর্পণ', ৬৯৯ সংখ্যা, ৮. ১০১ ১৮৩১। 
১১৭ 57780507৮58 8710056০766 77,000 289080401,(1847), 2. %&. 

১১৮ সমাচার দর্পণ,' ৭০২ সংখ্যা, ২৯.১৯, ১৮৩১। 



বৈজ্ঞানিক মনোবৃত্তির অধিকারী, আজীবন যুক্তিবাদী রাধানাথ পরিণত 
বয়সেও গৌড়ামি বা কুসংস্কারের কাছে মাথা নত.করেন নি। হিন্দুধর্ম সম্পর্কে 
তার নিস্পৃহত' শেষ জীবনেও পরিবতিত হয় নি। শারীরিক সুস্বাস্থ্যের 

অধিকারী রাঁধানাথ বিশ্বাস করতেন, কোনো জাতির চরিন্র ও কর্মক্ষমতা 
তার্দের খাগ্চাঁভ্যাঁসের ওপর নির্ভর করে। গো-খাদকর। জগৎ শাসন করছে, 

কাজেই ভারতীয়র। যতর্দিন ন' প্রচুর পরিমাণে গোরুর মাংস খাওয়া অভ্যাস 
করবে, ততদিন তার জগৎসভায় বড় আসন পাবে না-_এই ছিল তার 

মত। আজীবন গো-মাংসভোজী রাধানাথের মৃত্যুও নাকি হয় অতিরিক্ত 
গো-মাংল ভক্ষণজনিত চর্মরোগে । তার অহিন্দু জীবনযাপন তার বাবাকে যে 

দুঃখ দিয়েছিল,৯১৯ একথার উল্লেখ আমরা আগেই করেছি । রাধানাঁথ 

সম্পূর্ণরূপে হিন্দুধর্ম ত্যাগ করেছিলেন, এবং অন্য কোনো ধর্মের আশ্রয় নেন নি। 

ডিরোজিওর শিশ্দ্দের মধ্যে একমাত্র তিনিই সম্ভবত শেষদিন পর্যন্ত প্রথম 
যৌবনের যুক্তিনিষ্ঠাকে ধরে রেখেছিলেন, এবং কখনও ধর্ম বা ঈশ্বরে চিত্ত সমর্পণ 
করে, আপস করে পথ চলেন নি। 

স্বতরাং আমর দেখলাম--ইয়ংবেঙ্গল শেষপর্যস্ত কোথায় পৌছেছিলেন। 

একমাত্র রাধানাথ শিকদারকে বাদ দিলে ৰাকি সকলেই কোনে! একট। 

কিছুকে আকড়ে ধরেছিলেন--“এক কুসংস্কারের ব্দলে অন্য কুসংস্কারকে ।' কিন্তু 

তীর্দের যৌবনের যুক্তিবার্দের প্রভাব সমাজজীবনে পড়েছিলই-যার প্রভাবে 
এযুগে কিছুসংখ্যক যুবক যুক্তির পথ ধরে পরমেশ্বরের অস্তিত্ব বিষয়ে সন্দিহান 
হয়ে উঠলেন। বিদ্বান, বুদ্ধিমান, স্তাকিক এইসব যুবকদের সম্পর্কে “সমাচার- 
চক্দ্রিকা' মন্তব্য করে, “এই সকল কতিপয় অল্লাশয় ক্ষীণ জাতি মনুষ্য নিতান্ত 

্রাস্ত হইয়! অন্ধের ন্যায় কুপথগামী হওত প্রজলিত অগ্নিকুণ্ডে পতিত হইতেছে 
হায় কি ভগবানের চমৎকার খেলা”-৯২০ মানসিকতার দিক দিয়ে অক্ষয়- 

কুমার দত্ত ও ঈশ্বরচন্দ্র বি্ালাগরকেও আমর এই দলে ফেলতে পারি। 
বস্তবাদী অক্ষয়কুমার শেষপর্যস্ত বোধহয় নিরীশ্বরবাদে পৌছেছিলেন, আর 

ঈশ্বরচন্দ্র নিরীশ্বরবাদী ন! হলেও, ঈশ্বর ঘে তাঁকে কামড়াতে আসবেন না একথ। 

ভালভাবেই জানতেন । চিঠির শিরোভাগে '্রীহরি সহায়' লিখলেও ব! হিন্দু- 
মতে বাবা-মার শ্রাদ্ধ করলেও ছাত্রজীবনেই তিনি সন্ধ্যাপ্রার্থন। ভূলে গিয়ে- 

১১৯ 'রোধানাথ শিকদার' ( ২র প্রস্তাব), “আর্ধদর্শন', কাতিক, ১২৯১, পৃ. ২৯১। 
১২০ “প্ররিত পত্র” “সমাচার চক্ট্রিকা', ২৭৩ সংখ্যাঃ ৩১, ৭, ১৮৪৫, পৃ. ৩*৮। 
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ছিলেন। পাদরি সাহেবের সঙ্গে ধর্ম নিয়ে হাসি-মসকর! ইত্যাদি নানাবিধ 
ঘটনা সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণ করে যে ধর্ম সম্পর্কে তিনি অনেকটাই নিম্পৃহ 
ছিলেন। আর এর পেছনে ইয়ংবেঙ্গলের প্রভাব অনেকখানি বলে আমাদের 
অন্মান। 

(৫) 

উনবিংশ শতাব্দীর স্চনাকালে সনাতন হিন্দুধর্মের ঘোরতর দুর্দিন। 
পুপ্তীভূত অনাচার, গ্লানি, হাজারে বিধিনিষেধে এই সময় প্রচলিত হিন্দুধর্মের 
অসহনীয় আকাঁর। ধর্ষ মানে তখন লোকাচার, কুসংস্কার, যার স্থযোগে 

অধিকারভোগীদের যথেচ্ছ উচ্ছৃঙ্খলতা। অতঃপর যখন নানার্দিক থেকে হিন্দু- 
ধর্মের ওপর আক্রমণ হতে লাগল, তখন সনাতনীর1 যুগধর্মের দিকে ভ্রক্ষেপ না 
করে প্রাচীন সংস্কারকে আরও নিষ্ঠার সঙ্গে আকড়ে ধরাঁর চেষ্টা করতে 
লাগলেন। 

প্রচলিত হিন্দুধর্মের মর্ধাদারক্ষার দায়িত্ব নিয়েছিলেন সমাজের বিত্তবান 
ব্যক্তিব। কলকাতার হঠাৎ-ধনী সম্প্রদায় হয়ে উঠলেন তার সতর্ক প্রহ্রী। 
অনেক সময়ই তীর মুখে যা বলতেন, কাজে তা করতেন না। মুখে হিন্দু 
আচারের গুণগান করে, সামনে না হলেও আড়ালে তাঁরা তাকে ভাঙতে ছিধা 

করতেন ন।| “দি পাপিকিউটেড" নাটকে কৃষ্ধমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় সংবাদপত্র" 

সম্পাদক লালটাদের মুখ দিয়ে তাকে উদঘাটিত করে দেখিয়েছেন।১২১ 
প্যারীঠাদ মিত্র তার “মদ খাওয়। বড় দায় জাত থাকার কি উপায়”-এ হেমচন্রের 
মুখ দ্রিয়ে এই একই কথ! বলিয়েছেন, “এক্ষণে হিন্দুয়ানীর মাহাত্ম্য বুঝিলাম 
লুকাইয়া খাইলে পাপ নাই, প্রকাশ্তরূপে খাইলে পাপ। কপটতা৷ পৃজ্য-সরলতা 

নিন্দনীয়। জুয়াচুরি ফ্রেবি জুলুম জাল মিথ্যা শপথ এবং পরস্ত্রীহরণ এ সকল 
কুকর্ম বলিয়। ধর্তব্য নয়-_এসব কর্মে হিন্দুয়ানির হানি হয় না''দার বন্ধ করিয়। 

ঘবনীয় আহার ও মগ্চপানে উন্মত্ত হইবে-_-তাহাতে দোষ নাই--তাহাতে 
অধর্ম নাই, কিস্তু অন্ত কেহ দ্বার খুলিয়া এ আহার ও পান পরিমিতরূপে 

১২১ জাঁলটাদর উগ্রপন্থীদের সম্পর্কে ক্ষোভ প্রকাশ করে বলেছেন, “আস ৭০ 6205 2006 

89৮ 208, 0015 30 0015569? আচ ৫০ ০৪ 1০০1৪ 63:0366 & 00159 8006 6? ড%1১০ 
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করিলে জাতিচ্যুত হইবে+১২২--বলাবাহুল্য প্যারীাদের এই উক্তি 
অতিশয়োক্তি নয়। হুতোম কলকাতার অনেক “প্রকৃত হিন্দু দলপতির+ আসল 
রূপটি আমাদের সামনে তুলে ধরেছেন £ “সহরের অনেক প্রকৃত হিন্দু বুড়ো 
দলপতির এক একটি র"ড় আছে একথা আমর! পূর্বেই বলেচি, এদের মধ্যে 
কেউ কেউ রাত্তির দশটার পর শ্রীমন্দিরে যান, একেবারে প্রাতঃন্নান করে টিপ 

তেলক ও ছাপ] কেটে, গীতগোবিন্দ ও তসর পরে, হরিনাম কত্তে কত্তে বাড়ি 
ফেরেন- হঠাৎ লোকে মনে করতে পারে শ্রীযূত গঙ্গান্নান করে এলেন, কেউ 
কেউ বাড়িতে প্রিয়্তমাকে আনান, সমস্ত রাত্তির অতিবাহিত হলে ভোরের, 
সময় বিদায় দিয়ে নান করে পূজো কতে বসেন ।+১২৩ হুতোমের এই অনাবৃত 
বিবরণ যে অগ্রকৃত নয়, তার সমর্থন সমসাময়িক সাময়িকপত্রে ছড়িয়ে আছে। 

'জ্ঞানান্বেষণ* এইসব “বিড়াল ব্রক্মচারির” আসল রূপটি তুলে ধরে ।১২৪ নিকি, নিক্কণ 
ইত্যাদির নাচের তালে তালে এইসব সমাঁজপতিদদের মনও ছুলত। “কোন 

ভাগ্যবান লোক"-এর সে যুগের প্রধান নর্তকী নিকীকে রক্ষিতা রাখার সংবাদ 

“সমাচার দর্পণে প্রকাশিত হয়েছিল। সেকালের. নামকর! ধনী রূপলাল 

মল্লিকের বাড়িতে রাসলীলার সময় “তায়ফা নর্তকী'দের নাচ দেখে, স্ুখাগ্ঠ 

খেয়ে এবং মদির1 পান করে নিমন্ত্রিতর। আমোিত হয়েছিলেন। 
বিশেষ করে ধর্মীয় অনুষ্ঠান উপলক্ষে রক্ষণশীল হিন্দুরা সর্বপ্রকার 

উচ্ছংঙ্খলতাকে প্রশ্রয় দিতেন। হিন্দুয়ানি অবাধ ভোগ প্রবৃত্তি চরিতার্থ করার 

অন্ধতম উপায় হয়ে দাড়িয়েছিল। ৫. ১১. ১৮৩১-এ “সমাচার দর্পণ" সম্পাদকের 

কাছে একটি চিঠিতে জনৈক পত্রলেখক চন্দ্রিকাঁকারের উদ্দেশে লেখেন, চন্দ্রিক। 
সম্পাদক লিবারালেরদের প্রতি নিত্য বকাবকি করিয়৷ থাকেন তিনি ধর্মসভারও 
সম্পাদক এবং হিন্দুরদিগকে অন্ধকারাবৃত করিয়া রাখিতে এবং হিন্দুশীস্ত্রের বিধি 
প্রবল করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন বে যে হিন্দু বাবুর হিন্দুশাস্ত্রের বিধ্যুলজ্ঘন 

করিতেছেন তাহারদিগকে তিনি কেন অব্যবহার্য না করেন, হইতে পারে যে 
তাহার! সতীধর্ম সংস্থাপনার্থ কিছু ধন দিয়া থাকিবেন এ ধনের দ্বার! তাহার 

চক্ষু একেবারে আবৃত হইয়াছে অতএব ধর্মস্ভ1 সম্পাদক মহাঁশয়কে আমি 
এইক্ষণে জিজ্ঞাস! করি যে বাবু মহাশয়ের৷ দুর্গোৎসবাদিতে মাংসাগ্াহরণ করিয়! 

১২২ 'প্যারীটাদ রচনাবলী” ডঃ অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত, পৃ. ১৭৩। 

১২৩ 'ছতোম প্যাচার নকশা" (বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ সংস্করণ), পৃ. ৯৪। 
১২৪ “সংবাদপত্রে সেকালের কথ!” (২য়), ব্রজেন্্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, পৃ ২৬৭ ৯। 
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ইষ্টসিদ্ধ করেন তাহা হিদুর বিধ্ন্নুসারে কিনা । গো-মাংসের নামশ্রবণে শ্রবণ 

পিধান করেন এমত অনেক দক্ষিণাচারি বাবুরপ্বিগকে দেখিয়াছি তবে কি নিমিত্ত 
তাহারা দুর্গার্চন বাটিতে বিফষ্টেক মটন্ চাপ ও বৎস মাংসও ব্রার্ডি সাম্পেনসেরি 
ইত্যাদি নানাপ্রকার মদিরা আনয়ন করেন। অতএব হে প্রিয়ে চন্দ্রিকে 
আপনি অনুসন্ধান করিয়া! দেখুন যে এমত কোন ব্যক্তি কি ধর্মসভাত্তঃপাঁতি 

প্রাপ্ত হওয়া যায় না। আপনি কহুন গত ছুর্গোৎসব সময়ে কাহার বাটিতে 

ইউরোপীয় লোকেরদের নিমন্ত্রণ ও নাচ হইয়াছিল তেরেটি বাঁজারের অতিস্থত্বাু 
মাংসমকল কে ক্রয় করিয়াছিল। নিমন্ত্রিত ব্যক্তিরদের নিমিত্ত গণ্টরহুপর 
সাহেবেরদের স্থানে তৃরি ২ খান্সামগ্রী কে আনয়ন করিয়াছিল এবং 
ইউরোপীয় লোকেরদের রুচিজনক ভোজ প্রস্তুত করিতে অত্যন্ত মনোযোগী কে 

হইল। হরিবোল ২ অতিধামিক শিষ্ট বিশিষ্ট ব্যক্তিরদের মধ্যে কি এমত 

বাবহার হইতে পারে । 
প্রভাকরের অধ্যক্ষ অথচ সম্পাদক এ সভান্তঃপাতী এমত ব্যক্তিরদিগকে 

যে কিছু কহেন না ইহাতে তাহার অপরাধ নাই। যেহেতুক তৎসম্পক্তের। 
পাথুরিয়াঘাটাতে স্ব ২ বাটিতে তন্দরপ ভোজ নাচ করাইতেন, তাহ অগ্যাপিও 

প্রতিবাসি লোকেরদের বিলক্ষণরূপ স্মরণ আছে অনুমান হয় যে তৎপ্রযুক্ত 

তাহ।রা মৌনাবলম্বী আছেন ।,১২৫ 

স্পষ্ট কারণে, পত্রলেখক এইসব ব্যক্তিদের নাম উল্লেখ করেন নি। .৫.১০, 
১৮৩১-এ ৭4৯ (8556 ৪6 7:2০) চ200956+ স্বাক্ষরে জনৈক ব্যক্তি “জন বুলে'র 

সম্পাদকের কাছে প্রেরিত এক পত্রে, গত ছুর্গোৎসবের সময় বিভিন্ন ধনী-গৃহে 
নাচ, গান ও আমোদ-প্রমোদের বিস্তৃত বিবরণ দেন। চিঠিটি 'ইপ্ডিয়। গেজেট 
পুনমমুদ্রিত করে। চিঠিটি থেকে জানা যায়, মহারাজা শ্রীরুষ্ণ, নবরুষ্ণের নাতি 
কালীকষ্জ ও তার ভাইরা, গোগীমোহন দেব, রাঁধাকান্ত দেব, আশুতোষ দেব, 

প্রমথনাথ দেব_এ'র। সবাই ছূর্গাপূজার সময় বাড়িতে নাচগানের জমজমাট 
আসর বসান। সাহেবদের আপ্যায়নের সবরকম ব্যবস্থাও করা হয়। [05 
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১২৫ “সমাচার দর্পণ", ৭৩ সংখ্যা, ৫. ১১. ১৮৩১। 
১২৬ “776 170066 0629669+, 2. 10, 1891. 



পত্রোল্লিখিত ব্যক্তিরা সবাই ছিলেন ধির্মসভা*র উৎসাহী সদস্য এবং সনাতন 
হিন্দুধর্মের সদাজা গ্রত প্রহরী ! 

এখানেই শেষ নয়, হিন্দু সমাজপতিরা সমাজে নিজ নিজ গ্রাধান্ত প্রতিষ্ঠিত 
করতে ধর্মের নামে দলাদলি, বিত্তের প্রতিযোগিতা চালিয়ে যেতেন । 

১৮২৯ খ্রীষ্টান্ে আইনের সাহায্যে সতী প্রথা নিবারিত হলে ১৮৩৭ খ্রীষ্টাবের 

১৭ জানুয়ারি তার বিরুদ্ধে “আপীল করণার্থ ও ধর্মবজায়” রাখার জন্য ধের্মসভাঃ 

স্থাপিত হয়। ধর্মসভার তাৎপর্য হিন্দুশান্ত্র বিহিত ধর্মকর্ম অনাদি ব্যবহার 
শিষ্টাচার সংরক্ষণ তদ্িষয়ক নিবেদনপত্রা্দি রাঁজসন্নিধানে সমর্পণ এবং দেশের 

মঙ্গল চিন্তন ইত্যার্দি।১৯২৭ এরই অন্থষঙ্গ স্বধর্মত্যাগীদের সংশ্রব ত্যাগ। প্রতি 

মাসের প্রথম রবিবার বৈঠকের দিন স্থির হয়। কলকাতা আর তার আশ- 

পাশের রক্ষণশীল প্রভাবশালী ধনীরা মিলিত হলেন এখানে । তাদের প্রথম 

কাঁজ হল সতী আইনের বিরুদ্ধে আপীল কর] ভবানীচরণের “সমাচার চন্দ্রিকণ" 

সোৎ্সাহে এ দের মুখপত্র হয়ে উঠল। প্রথমদিকে এইসঙ্গে “সংবাদ প্রভাকর” 
সংবাদ তিমিরনাশক' ও “সংবাদ রত্বাকর? 'ধর্মলভা”র সমর্থকরূপে দেখা দিল। 
কাজ চালানোর জন্ প্রচুর টাকা! উঠল। সমাজপতির ফরমান জারি করলেন 

 দিতীঘেষী'দের সঙ্গে কোনোরকম সংশ্রব রাখ! চলবে না। অবশ্য কার্ধকালে, 
সাধারণ সভ্যদের কথা না হয় বাদই দেওয়া গেল, বিধান দেনেওয়াল।, 

জাঁত মারতে ওস্তাদ ধের্মসভা'র পণ্ডিতরাঁও এ নিয়ম মেনে চলতেন না। 
ধর্মমভা'র একটি বৈঠকে জনৈক উদয়টাদ দত্ত ধর্মসভার তিনজন পণ্ডিতের 

বিরুদ্ধে সৃতীঘেষীদের সঙ্গে সংশ্রব রাখার অভিযোগ তোলেন।৯২৮ গোকুলনাথ 

মলিক ও রাধাকান্ত দেব ধর্ষঘভা'র এই ছুই দলপতির বিরুদ্ধেও এ ধরনের 

অভিষোগ উঠেছিল। *জ্ঞানান্বেষণ” রাধাকাস্ত দেবের নামে সরাসরি অভিযোগ 
এনে বলে, “তিনি ধর্মমভার এক অধ্যক্ষ ও সতীর্ধাহের দরখাস্ত আপনি প্ররস্তত 

করিয়াছেন তিনি কি প্রকারে সতীদ্বেষীর্দিগের সংসর্গায় শ্রীযুতবাবু হরলাল 
মিত্রজ মহাশয়ের সহিত সর্ব নিমন্ত্রণামন্ত্রণ ব্যবহার করিতেছেন-**|,৯২৯ এক- 

দিকে 'ধর্মঘভা” সতীদ্বেষীদের মোকাবিলায় প্রস্তুত হল। অন্যদিকে ডিরোজিও 

১২১ “সংবাদপত্রে সেকালের কথা" (২য়), ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, পৃ. ৫৮১। 

১২৮ 41766) 715965700০1. 079 7)700170 1970270+, ৮700৩ 051909666 00056150 

0089:587) ০208, 1888, 72. 989. 

১২৯ সমাচার দর্পণ' (জ্ঞানান্বেষণ ৬ পুনমূিত ), ৭৬৪ সংখ্যা, ৭.৭. ১৮৩২। 
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ও ইয়ংবেলের কার্ধকলাপ তাদের ভাবিয়ে তুলল। ধ্ধর্মসভা'র বর্তীব্যক্তিরা 
জোর করে “হিন্দুয়ানি' মান্ত করাতে চাইলেন, ভিরোজিওকে পদচাত 
করলেন, তার ছাত্রশিষ্দের একঘরে করলেন, ফলে মনে হন--তার। জয়ী 
হয়েছেন। 

কিন্তু জয় দীর্ঘগায়ী হল না। প্রিভি-কাউদ্সিলে সতীপক্ষীয়দের চূড়ান্ত 
পরাঁজয়ে এবং আভ্যন্তরীণ দলাদলিতে ধধর্মনভ।" শীন্তই শ্রীহীন হয়ে পড়ল, এর 
অস্তিত্ব বজায় রইল নামমাত্রই | ধর্মসভা' ষে বাহিক আচার-আচরণ রক্ষাঁতেই 
তার সব উদ্ধম নিঃশেষ করে দিয়েছিল, তার প্রমাণ সমসাময়িক পত্রিকাগুলির 
পৃষ্ঠাতেই ছড়িয়ে আছে। কে সতীঘ্েষীর সঙ্গে সংশ্রব রাখছে, কে দোষ 

্ষালনার্থ শরীপ্রীবিষু" স্মরণ করছে-_-এইনব ছিল ধ্ধর্মঘভা'র আলোচ্য বিষয়। 
ধের্মন ভা'র কার্ধবিবরণীতে কোনো গঠনমূলক প্রস্তাব থাকত না, কোনে বৃহতর 
সমস্যাও আলোচিত হত না। এর আলোচ্য বিষয়ের দু'একটির উর্দাহরণ £ 

সভার একটি বৈঠকে 'সতীছেষী” কালীনাথ মুন্সীর কাছে যাবার জন্য জনৈক 

ব্যক্তি ক্ষম! প্রার্থন! করে, এবং তাকে তা যগ্তর করা হয়। আর একজন 

'ধর্মমভা'র কাছে জানতে চায়, যেখানে আগে কোনো স্রেক্ছ থেকেছে, 

সেখানে কোনে। হিন্দুর থাক! উচিত কিনা? সে যুগের প্রভাবশালী ব্যক্তি 
মতিলাল শীল জানতে চান, বিষু-উপাসক শৃদ্রর। ব্রাহ্মণের কাছে শ্রদ্ধা পাবার 
যোগ্য কিনা? অন্ত একজনের প্রশ্ন 286৪. 9৮0৩8, 1785 606 0115116£6 

0৫6 09০11106 110901025 2১৩০ 

“আত্মীয় সভা, বা “একাডেমিক এসোসিয়েশনে'র তুলনায় 'ধর্মন ভার দৃষ্টি- 

ভঙ্গির সংকীর্ণতা নহজেই চোখে পড়ে । প্রাচ্য ধ্যান-ধারণায় বিশ্বাপী ধের্মনভা"র 

কাঁজকর্ষ কিন্তু পরিচালিত হত ইঙ্গরেজী নকশায় ।৯৩১ অন্যদের আচার- 

আচরণের নিষ্ঠাবান বিচারক ধধর্মমভা* অবশ্য তার দলপতিদ্ের আচারাদি 

সম্পর্কে আশ্চর্য নীরবত। পালন করত। “বেঙ্গল স্পেক্টেটর+ বিষয়টির প্রতি দৃষ্টি 

আকর্ষণ করে লেখে, ধর্মমভার অধ্যক্ষ মহাশয়ের নিজ ব্যবহার দ্বার আপনার- 

দিগের নিয়মভঙ্গ করিতেছেন-'*মামর প্রার্থনা করি এক্ষণে যেন দলপতি 

মহাশয়ের! স্বীয় পরিবারগণের চরিত্র অবলোকন করিয়! অন্য ব্যক্তিকে শ্রেণীচ্যুত 

১৩০ *4771421 71570 07 676 1)770770 1917001205 ৮006 051050% 0101961%0 

00989759779 079, 1899) 2. 280-3। 

১৩১ “সমাচার দর্প ৭, ৮২৬ সংখ্যা, ৯.২.১৮৩৩, পৃ. ৭২। 
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করেন।”৯৩২ ব্যাপার-স্ঠাপার দেখে শ্তামবাজারের জনৈক ব্রাহ্মণ ৫.৪.১৮৩৪-এ 

“সমাচার দর্পণে' একটি চিঠিতে ধধর্মসভা'র অধ্যক্ষ মহাশক্পদদের কাছে ৪টি প্রশ্ন 
করে তার উত্তর চান। চতুর্থ প্রশ্নটি এইরকম £ “এতন্নগরস্ত কোন ব্যক্তি 
নান্সিজান ও স্থপনজান ও নিক্কি প্রভৃতি জবনী নর্তকীদ্দিগের সহিত তাবৎকাঁল 

নানারপ আহার ও ব্যবহার করিয়া এবং মির্জা জান তপসের সহিত দ্বাদশ 

বৎ্সরেরও অধিককাল একন্তুক্ত থাকিয়া নগরকীর্তনোপলক্ষে পুনরায় হিন্দুদদিগের 

মধ্যে গৃহীত হন। এইক্ষণে এ ব্যক্তির সম্তান ও পরিবারের এই দলাদলির 
উদ্যোগে বিশেষ অহুরাগ প্রাপ্ত হইতে পারেন কিনা 1” শেষে পত্রলেখক মারাত্মক 

এক প্রশ্ন করে বসেছেন £ 

“যদি উপরিউক্ত মহাশয়ের] হিন্দুসমাজে মান্য ও অগ্রগণ্য হইতে পারেন 
এবং ধর্মসভার বিধিব্যবস্থ। মন্বার্দি শাস্ত্রের বিপরীত অন্য কোন শান্ত্রাহসারে 

থাকে তবে কৃঞ্চমোহন বন্দ্যে। প্রভৃতি কিনিমিত্ত ধর্মসভায় অগ্রাহা হয়।*১৩৩ 

সতী আইন রদে ব্যর্থ হবার পরেও “দেশের মঙ্গল ও ধর্মস্থাপনার্ঘ' 

ধর্মঘভা'কে বজায় রাখার সিদ্ধান্ত যদিও কর] হয়েছিল, কিন্তু শেষপর্যস্ত সভার 

কার্কলাপ নিছক দলা?লিতে পর্যবসিত হয়। ধর্মনভা'র দলারদলির কারণে 

পিতাপুত্র ও স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে বিচ্ছেদ পর্যস্ত ঘটত | দল বজায় রাখতে ও বিত্তবান 
দ্বলপতির অন্থুগ্রহ লাভের আশায় এ ধরনের অমানবিক ঘটনাও ঘটত । ধর্মমভ- 

পন্থীদের এই ধরনের কার্কলাপকে ধিক্কার জানিয়ে ইয়ংবেঙগলের মুখপত্র “ব্হেল- 

স্পেক্টেটর” লেখে, ধর্মপভা স্থাপিত হইয়া! এতাবৎকাল পর্যস্ত কি ফল জন্মিল? 
সভ্যগণের! যাবজ্জীবন অন্ঠায়াচরণ করিয়। বরং কেবল অধর্মেরি বৃদ্ধি করিলেন 

এবং এক্ষণে ও হিন্দু ধর্মাভিমানী হইয়া কেবল দলপতিত্ব বূপ ম্ব২ সম্রম মাত্র 

রক্ষা করিতেছেন ।১*৩৪ রাধাকাস্ত দেব, কালীকৃষ্ণ বাহাদুর, আশুতোষ দেব, 

প্রমথনাথ দেব_-এ র! সকলেই দলারদলিতে লিপ্ত ছিলেন। যে কারণে “কস্তচিৎ 

পক্ষপাত রহিতন্ত; ব্যক্তি “সম্বাদদ কৌমুদী'তে এক পত্রে ধর্মমভাতে শি্পোদর- 
পরায়ণ মনুষ্ই অধিক” বলতে দ্বিধা করেন নি।১৩৫ 'ম্রুতিভঙ্গ' 'মিথ্যাঁশপথ”, 

টাকা আত্মসাৎ প্রভৃতি ধর্মমভা'র ভূষণ হয়ে দীড়ায় | প্রেত-শ্রাদ্ধে অন্মতি 

১৩২ ধ্দি বেঙ্গল স্পেকেটর', ১.১১.১৮৪২, পৃ. ১২৯। 

১৩৩ সংবাদপত্রে সেকালের কথা? (২), ব্রজেজ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, পৃ. ৫৯৩-৪। 
১৩৪ ধধর্সসভার গত বৈঠক", 'দি বেঙ্গল স্পেক্টেটর', ১.৯.১৮৪২, পৃ. ৮৩। 
১৩৫ “সমাচার দর্পণ" ৮৪৪ সংখ্যা, ১৮.৪.১৮৩৩) পৃ. ১৮০। 



দান করে, বা কেউ খ্রীষ্টান হলে তার পরিবার থেকে প্রায়শ্চিততম্ব্ূপ মোটা 
টাকা আদায় করে 'ধর্মসভা" ধর্মরক্ষা করত। ধ্ধর্মপভা'র এ ধরনের সংকীর্ণতায় 
ক্ষোভ প্রকাশ করে “বেঙ্গল স্পেক্টেটর” লেখে, ধর্মনভা হয় স্বীয় লীল। সম্বরণ 
করুন অথবা সত্য ও ধর্মপরায়ণ হইয়া এতদ্দেশীয় জনগণের স্থখ সমৃদ্ধি বুদ্ধি- 
করণের উপায়াহ্সন্ধানে প্রবৃত্ত হউন।?১৩৬ এসব কারণেই সমকালীন একটি 

পত্রিকা ধর্মপভ। সম্পর্কে মন্তবা করে, ০156 ০৪3563 0৫ (৪ 06০85 8120 
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উনিশ শতকের প্রথমার্ধে রক্ষণশীল বাঙালী হিন্দুসমাজে গঠনমূলক এবং 
যুগোপযোগী দৃষ্টিভঙ্গিসম্পন্ন কোনে। একক ব্যক্তিত্বের সাক্ষাৎ পাওয়। যায় ন। 
রামকমল সেন ( ১৭৮৩-১৮3৪ ), রাধাকাস্ত দেব (১ ৭৮৪-১৮৬৭ ), বা ভবানী- 

চরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের (১৭৮৭-১৮৪৮) ব্যক্তিত্বের সবটাই নেতিবাঁচক (5০£৪6:6) 

না হলেও, তা ছিল স্ববিরোধে ভরা । যে কারণে নিজ পরিবারে যেখানে 

সতী প্রথা নেই, তখনও রাধাকান্ত সতীপ্রথা নিবারণের বিরোধী! বিধবা- 

বিবাহকে শান্ত্রবিরুদ্ধ এবং বহুবিবাহকে শান্ত্ান্থমোদ্দিত বলতে তিনি দ্বিধা 

করেন নি। পাশ্চাত্য শিক্ষায় আগ্রহী রাধাকাস্ত, পাশ্চাত্য সংস্কৃতির স্পর্শ 

সযত্বে বর্ভন করতে চেয়েছেন, যদিও একটির সঙ্গে অপরটির অঙ্গাঙী সম্পর্ক। 

্ত্রীশিক্ষার সমর্থক রাধাকান্ত কিছুতেই প্রকাশ্ট বিগ্ভালয়ে মেয়েদের পাঠানে। 

সমর্থন করতে পারেন নি। নিজ গৃহে ছুর্গোৎ্সবের সময় “বীফটীক বৎসমাংস ও 
মদিরা'র শ্রোত প্রবাহিত করলেও, কঞষ্চমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাঁড়িতে 

গো-হাড় সংক্রান্ত ঘটনার পরিণতিতে কৃষ্ণমোহন ও রসিককৃষ্ণকে স্কুল সোসাইটি 

পরিচালিত পটলভাঙ্গ। স্কুল থেকে কর্মচ্যুত করার ব্যাপারে তিনিই প্রধান 
ভূমিকা গ্রহণ করেন। পরমবৈষ্ণব রাধাকাস্ত দেবের সমন্ত আচরণ যে 

বৈষ্ণবোচিত ছিল ন। বলাই বাছুল্য। তার মৃত্যুর পর আয়োজিত শোক- 

সভায় কঞ্জমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় উচ্ছৃদিত ভাষায় তার প্রশংস। করে, তাকে তার 

সমসাময়িক্দের তুলনায় অগ্রবর্তী বলেন, একথা জেনেও আমর। বলতে পারি, 
রক্ষণশীলদের মধ্যে হয়তো! তিনি অগ্রবর্তী ছিলেন, কিন্তু তার পদক্ষেপ প্রায় 
কখনই সংকীর্ণ গপ্ডির বাইরে ঘটে নি। কিশোরীচাদ মিজ্র তাকে 8৮:০2 ০1 
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€2::0:5+ বলে অভিহিত করে, তার প্রতি কোঁনো অবিচার করেন নি। আর. 

এক রক্ষণশীল নেত। হিন্দুধর্মের একনিষ্ঠ শ্রভবোকেট ধর্ষনিষ্ঠ চন্দ্রিকা-সম্পাদক 
ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়। উনিশ শতকেও তিনি সতী প্রথা! পুনংগ্রবর্তনের 

পপ, স্ত্ীশিক্ষার নাষ়েই শঙ্কিত, কৌলীন্প্রখার সমর্থক। ব্যক্তিগত জীবনে 
অবশ্য তিনি ধধর্মসভা'র আয়-ব্যয়ের হিসাব পর্যস্ত দ্বিতে অস্বীকার করেন। 

ধের্মণভা'র কয়েকজন অধ্যক্ষ এজন্য তাঁর ওপর ক্ষুন হুন। এ ব্যাপারে 

সংশয়ের অবদান ঘটিয়ে -হিসাব-প্রকাশ করতে পরামর্শ দেওয়ায়, তিনি 

সমাচার দর্পন ও “বিফর্মার -এর ওপর খড়গহস্ত হয়ে ওঠেন।১৩৮ এইনব 
নেতৃস্থানীয় ব্যক্তির! প্রচলিত হিন্দুধর্ষকে সঠিক কোনো পথনির্দেশ যে করতে 
পারেন নি, সেকথা বলাই বাহুল্য । 

উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে বাংলার ধর্মীয় আন্দোলন সম্পর্কে আমর। তাই 
দেখতে পাই-_-কে) রামমোহন ও তার অন্ুবর্তীর1 হিন্দুধর্মের সংস্কার করতে 

চাইছেন, কিন্তু স্ববিরোধিতায় বহুলাংশে তাঁদের প্রচেষ্। ব্যাহত হচ্ছেঃ (খ) 

খ্রীষ্টান মিশনরির! প্রবল উৎসাহে ধর্ম প্রচার ও ধর্যান্তরিত করার চেষ্টা করছেন, 

কিছু সাফল্য পাচ্ছেন, কিন্ত এই চেষ্টাকালে দেখ। যাচ্ছে পরধর্ষের যুক্তিহীন 
কুৎসা করাকেই তারা ধর্ম বিবেচনা করেছেন; (গ) এবং প্রনলিত হিন্দধর্মের 
সমর্থক রক্ষণশীলের। ইয়ংবেঙগল, রামমোহন ও রামমোহনপন্থী সংস্কারক এবং 

ঘীষ্টান মিশনরিদের দ্বারা আক্রান্ত হয়ে উদ্ভ্রান্ত অবস্থায় আত্মপংস্কারের চেষ্টা ন! 

করে অ5লায়তনের ঘণ্টাধ্বনি করে যাচ্ছেন প্রাণপণে। 

১৩৮ “পমাচার দর্পণ”, ১০৩৯ সংখ্যা, ১৩. ৬. ১৮৩৫ | 
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৪. বাংলার সামাজিক অবস্থা (১৮২৬-৫৬) 

অচলায়তনে ফাটল ধরল, অচলায়তনের নাম মধ্যযুগীয় বাঙালীসমাজ | 
অষ্টাশ শতাব্দীর প্রথমার্ধের স্থিতিশীল, মোটামুটি স্বয়ংসম্পূর্ণ, নিজত্ব এক 

সাংস্কৃতিক জগতের অধিবাসী গ্রামীণ বাঁঙালীমাজের কাছে বাইরের বৃহত্তর 

জগতের পরিচয় ছিল অনেকটাই অজানা । আর তাই প্রথাজীর্ণ, অবসাদ গ্রস্ত, 
বহুপ্রকার বিধিনিষেধ ও সংস্কারে আচ্ছন্ন মধ্যযুগীয় বাঙালীসমাজ অচলায়তনেরই 
আর এক নাম। ূ 

কিন্ত ইংরেজ অধিকারের পর সেখানে দেখা দিল ফাটল। নতুন রাজশক্তি 
শাসন ক্ষমতায় অধিষিত হবার পর বাংলার গ্রামীণ অর্থনীতি বিপর্যস্ত হল। 

ইংরেজি শিক্ষা এবং সেইহ্ত্রে আগত পাশ্চাত্য চিস্তাধার৷ প্রচলিত অনেক 

বিশ্বাসের প্রতি সংশয়ের জন্ম ধিল, সমাজ হল চঞ্চল, আলোড়িত। কিন্তু এতে 

পরের কথা, ইংরেজ অধিকারের ঠিক পরেই কি ঘটল দেখ! যাঁক। 

ইংরেজ-অধিকারের আগে পর্যন্ত বাঁডালীস্মীজে বংশমর্ধাদাই ছিল সামাজিক 

প্রতিপত্তির প্রথম ধাপ! নতুন রাজশক্তি শানন ক্ষমতায় অধিঠিত হবার 

ক'বছরের মধ্যেই আপন শোষণ-কৃতিত্বের স্বাক্ষর রাখল। এল মন্বস্তর। আর 

এই ছিয়াত্তরের মন্বন্তরে বাংলার অগণিত মানুষই প্রাণ হারাল না, বাংলার 

প্রাচীন অভিজাত বংশের দুই-তৃতীয়াংশ ধ্বংস হল।১ তাদের শূন্তস্বান দখল করল 

ইংরেজ সংজ্ববে অর্থশালী ভূ'ইফোড় এক সম্প্রধায়। ইংরেজের অমুগৃহীত বংশ- 

র্াদাশৃন্ত শহরবাদী এই হঠাৎ্নবাবের দূল বাঙালী সমাঁজজীবনে রাতারাতি 

আপন আমন করে নিল। বাঙালীপমাজে জন্মকৌলীন্যের দিন শেষ হল, এল 

বিত্তকৌলীন্যের দিন। বিভ্তকুলীন, বংশমর্ধাদাশূণ্ত এইমব হঠাৎ-নবাবদের 

রুচিবোধ ছিল অত্যন্ত স্থল। তীর] বাইনাচ দেখতেন, ইয়ারবক্সী নিয়ে মদ 

মাংস খেয়ে লাম্পট্য করতেন, ছেলেমেয়ের বিয়ে বা বাবা-মার শ্রাছ্ছে পরস্পরের 

সঙ্গে প্রতিঘবন্িতা করে খরচ করতেন, বাদরের বিয়ে দিতেন ঘটা করে, 

দুর্গাপূজার মময় সাহেববোদের ডেকে এনে মদ-মাংল ও আহ্ষঙ্িকে তৃণ্ত 

করতেন। মিথ্য। বলে, প্রবঞ্চনা করে, উৎকোচ দিয়ে বা নিয়ে, জাল-জুয়াচুরি 

১:112০00 00০ 798%: 1110 6009 2830 ০1 ঠ০-0185 ০: ০18 9:1১১০০০৪০ ০? 109৩: 
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যা ছোক করে কিছু পয়সা করতে পারলেই, সমাজে যে কেউ হয়ে উঠত মান্গণ্য 

বিশিষ্ট। অর্থ ষার-সম্মানি তার, প্রতিপত্তি তাঁর, সারা সমাজ তার পায়ের 

তলায়। এফুগের এক হঠাৎ্-নবাব রামছুলাল সরকারের কথায় এ অবস্থা স্পষ্ট 
হয়ে উঠেছে । কোনে! কারণে তার একদা আশ্রয়দাতা মদনমোহন দত্তের 

বংশধর কালী প্রসাদ দত্তকে জাতিচ্যুত করা হলে তিনি সগর্বে তার টাকার 
বাক্সে হাত রেখে বলেন, জাত আমার বাক্সের ভেতর।” আর শেষপর্স্ত লাখ 

তিনেক টাকা খরচ করে জাতিচ্যুত কালীপ্রসাদকে জাতে তুলে নিজের কথ। 
রাখেন।২ টাকার জোরেই আর এক হঠাত্ণনবাঁব নবকৃষ্ণ কাশী বিশ্বনাথের 
মন্দিরে “শ্রীনবকৃষেশ্বর' নামে শিবধৃতি স্থাপন করেন, ব্রাঙ্ণরাও তার শ্রেষ্ঠত 
ক্বীকার করে নেন।৩ টাকার জোরেই অক্রাহ্মণ রাঁধাকাস্ত দেব হয়ে ফ্রাড়ালেন 
রক্ষণশীল হিন্দুসমাজের প্রতিনিধি । হিন্দুধর্মের যাবতীয় রীতিনীতির সতর্ক 

প্রহরী বলে কথিত ধ্ধ্ষসভা"য় বিত্তবান অব্রাঙ্ষণরাই একাধিপত্য বিস্তার 

করলেন। বিত্তকৌলীন্ত কিভাবে বর্ণকৌলীন্তকে অতিক্রম করেছিল, তার 

পরিচয় এযুগের এক নামকরা ধনী নিমু মল্লিকের আচরণে প্রকাশিত। এক 
ব্রাহ্মণ নিমু মল্লিকের চাকরের সঙ্গে ঝগড়। করে তার কাছে প্রতিবিধানের জন্য 

গেলে, তিনি চাকর ডেকে 'বর্ণশ্রেষ্ট' ব্রাহ্মণকে ঘাড় ধরে বাঁড়ি থেকে বার করে 
দেন। এই অপমানে সেই ব্রাহ্মণ পরের দিন তার বাড়ির সামনে আত্মহত্যা 

করেন।৪ ইংরেজের অন্ধ গ্রহপুষ্ট হঠাৎ্ধনী জমিদার, ব্যবসায়ী ও মহাজন -_ এই 
বাবু সম্প্রদায় একদিকে যেমন জনসাধারণকে শোষণ করেছেন, অন্তর্দিকে 

নিজেদের স্বার্থেই এরা ইংরেজের প্রতি অতি বিশ্বস্ত, এবং সেইসঙ্গে সর্বপ্রকার 

সামাজিক স্থিতিতে একাস্ত বিশ্বাসী । সামাজিক পরিবর্তন এর! আনেন নি, 

বা আনতেও চান নি। তা চাইলেন অন্য একদল 

এই “অন্ত একদল; নটার নৃপুরে আর মদের পেয়ালায় ডুব দিলেন না, চোখ 
খুলে সামনের দিকে তাকালেন, নতুন সমাজের স্বপ্ন দেখলেন। এ র1 আলালের 

ঘরের দুলাল নন, এ'র। মধ্যবিত্ত । নবাবী আমলে ক্ষীণাকার অস্তিত্ব নিয়ে 

বর্তমান, প্রধানত চাঁকুরিজীবি এই মধ্যবিত্তশ্রেণী ইংরেজ আমলে আপন স্বাতন্ত্র্য 

উজ্জল হয়ে উঠলেন। আধুনিক সমাজ ইতিহাসে মধ্যবিত্তের যে একটি বিশেষ 

২ “4 7/906576 ০% 675 21580 0 28957900016) 1022 (1868), 03. 0. 308 6, 81, 

৩ *11670879 ০ 710727)70 17/078899% 7007607, বৈ. তব. 00986, 2. 119. 

8. %96190680%9 9071 000০2660 9৫28/99 (ড০1. 1), 3. চিত) 5, 2997], 

১৯১৬ 



গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা আছে৫, আধুনিক বাংলার সমাজ ইতিহাসে এই মধ্যবিত্ত 
সম্প্রদায় তা পালন করেছেন, সে তূমিক! সমাজ ইতিহাসের পালাবদলের। 
আগেই বলেছি, ইংরেজ অধিকারের পর এদেশে ইংরেজি শিক্ষা ও পাশ্চাত্য 
ধান-ধারণ। বিস্তৃত হল। ইংরেজি শিক্ষা মানে “ফিলজফর বিজ্ঞলোক, প্লৌম্যান 
চাষা _-এরকম ছড়া মুখস্থ করা শিক্ষা নয়, সেই শিক্ষা যা এক নতুন জগতের 
পরিচয় বহনকারী । আধুনিক যুগে অদ্িত এই বিছ্যা সামাজিক প্রতিপত্তি 
কারণ হয়ে দাড়াল। তা! একদিকে যেমন আনল সত্যনিষ্ঠা, পাপের প্রতি দ্বণা, 
অন্তায়ের বিরুদ্ধতা-অন্দিকে নবাজিত বিদ্ভার জোরে চাকুরিস্ত্রে বিত্ত অর্জন 
করে অনেকে সমাজে প্রতিষ্ঠা পেল। বিদ্যাই হল মধ্যবিত্ত শ্রেণীর গ্রধান 
হাতিয়ার । এ বিদ্কা অবশ্ঠ শুধু নবাঞ্জিত পাশ্চাত্য বিদ্যাই নয়, কালপ্রাচীন 
প্রাচ্যবিদ্ভাও সমাজে নতুন করে শ্রদ্ধামিশ্রিত স্থান পেল। বিদ্যা ও চারিত্রশক্তির 
জোরে ঈশ্বরচন্দ্র “বিদ্যালাগর” রূপে সমাজে সম্মানিত হলেন, অন্তদ্দিকে ইংরেজি- 
শিক্ষিত ইয়ংবেঙ্গলও নিজের আসন করে নিলেন। ১৮৩৩-এর চার্টার একে 
ঘোষিত নীতি অন্্যায়ী বেটিস্কের আমলে ভারতীয়দের ঘখন উচ্চ সরকারি 
পদ দেওয়া! হতে লাগল, তখন তাদের সামাজিক মর্যাদা আরও বৃদ্ধি পেল। 
ইংরেজি শিক্ষা বাংলার মুষ্টিমেয় উচ্চবর্ণের মধ্যবিত্বের সামনে এক নতুন ভবিস্তৎ 
সম্ভাবনার ছার খুলে দিল।৬. কিছুসংখ্যক বাঙালীর মনে ধীরে ধীরে আদতে 
লাগল নবচেতনা, নবজিজ্ঞাসী। সতী, কৌলীন্ত, দাসপ্রথ। ইত্যাদি প্রচলিত 
প্রথ। সম্পর্কে প্রশ্ন উঠল। সমাজ নাড়। খেল। 

আর এই আলোড়নের সুত্র ধরেই উনিশ শতকের প্রথমার্ধে বাঁঙালীসমাঁজ 
বিভক্ত হয়ে পড়ল। রক্ষণশীল ধারা, তার। সবক্ষেত্রে না হলেও অধিকাংশ 
ক্ষেত্রেই সামাজিক স্থিতিতে বিশ্বাসী, এবং এই স্থিতিশীলতা বজায় রাখার জন্য 
অনেকক্ষেত্রে প্রতিক্রিয়াশীল আচরণে প্রবৃত্ত । দ্বিতীয় একদল মধ্যপন্থী (সমাজে 
এদের পরিচয় “হাফ লিবারাল” “হাফ রিফর্মর' ইত্যাদি নামে) প্রাচীন আচার 
রীতিনীতিকে সম্পূর্ণ ত্যাগ না করে কিছুট। সামাজিক পরিবর্তনের পক্ষপাতী । 

৫ গ্রতিহাসিক পোলার বলেছেন, “12929 5০0. 150 150 7710019 01898, 7০0. 1780 1)0 

[8610218897009 9১00. 270 £910:09100.- শ্রীবিনয় ঘোষের 'বাংলার সামাজিক ইতিহাসের 

ধারায় উদ্ধৃত, পৃ. ১৬৮। 

৬ ন্মরণীয়,। ১৮৫৭ পর্যস্ত ইংরেজি শিক্ষাপ্রাপ্ত ব্যক্তিদের ৯৫% ছিলেন ব্রাঙ্গণ, কায়স্থ অথব! 
বৈদ্যসম্তান। দ্র. 43০০৪] 005069,, 91005 31)0800, 36104362754 1397200757১, 19, 
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ছু*কূলই তাঁর] বজায় রাখতে চেয়েছেন,? বিত্তের দিক থেকে সম্পন্ন, মধ/বয়সী এইসব 
স্কারকরা সমাজে সামান্ত আলোড়ন স্থষ্টি করলেও, বৃহত্তর কোনে পরিবর্তন 
আনতে পারেন নি। তৃতীয় একদল উগ্রপন্থী সংস্কারক-_ধাঁর! কিছুট। যুক্তিবাদী, 
পাশ্চাত্য শিক্ষা এবং আচার-আচরণে দীক্ষিত, মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়তুক্ত, নবীনবযস্ক 
এইসব সংস্কারকরা প্রচলিত সমাজ ব্যবস্থার আমূল পরিবর্তন চাইলেন। শুধু 
সামাজিক বিভিন্ন প্রথার বিরুদ্ধেই তারা জেহাদ ঘোষণা করলেন না, সামাজিক 
শ্রোতকেও পরিবতিত করতে চাইলেন, অনেকে নিজেদের সাংস্কৃতিক ধারণাকে 

সম্পূর্ণ বর্জন করতে প্রয়্াপী হলেন। আর এসবের সাক্ষী রইল বাংলার অগণিত 

দরিব্র যুক জনসাধারণ, যারা পল্লীবামী, অশিক্ষিত ৭ অর্ধশিক্ষিত, নিম্নবিত্ত বা 
সর্বহারা, এবং বাংলার উনিশ শতকী শহুরে নবজিজ্ঞালার আলোক বঞ্চিত। 

নবজিজ্ঞাসা ধাদের মনে এল, তারা তাকে কিছুটা বৃহত্তর ক্ষেত্রে ছড়িয়ে দিতে 

চাইলেন । সমাজে কিছুট। যুক্তিবাদ এলেও, সংস্কারের ক্ষেত্রে যুক্তিই একমাত্র 

হাতিয়ার হয়ে উঠল না। যুক্তি জন্ম দিল সশয়ের, তা থেকে এল জিজ্ঞাস!। 

আর এই জিজ্ঞামার জবাব পাবার ও দেবার জন্য সংস্কারকরা শুরু করলেন শাস্ধ 

ঘটতে । রক্ষণশীল, মধ্যপন্থী অথবা উগ্রপন্থী--সবাই নিজের মতো করে শাস্ধের 

নব নব ব্যাখ্যা দিতে লাগলেন । সতীপ্রথা, কৌলীন্, বিধবাবিবাহ ইত্যাদি প্রথার 

পক্ষে ও বিপক্ষে শান্্র থেকে প্রমাণ খোজ হতে লাগল। প্রশ্ন জাগবে, 

সংস্কারকর] হঠাৎ শান্ত্বচনের ওপর এত গুরুত্ব দিতে লাগলেন কেন? নব- 

জিজ্ঞাসার আলোকবঞ্চিত বাংলার অবহেলিত জনসাধারণের শাস্ত্র প্রতি 
শ্রদ্ধা মিশ্রিত মনোঁভাবই এর অন্যতম কারণ। তাই সংস্কারকর! সংস্কারপ্রয়াসে 

শাস্ত্রবাক্যকে আশ্রয় করেই অগ্রসর হয়েছেন। অবশ্য সাধারণ লোক শাস্্রগ্রন্থের 

সঙ্গে পরিচিত ছিল ন।, প্রচলিত দেশাচাঁরকেই তার শাস্ত্রের বিধান মনে 

করত।৮ এছাড়া এসময়ের বেশির ভাগ সংস্কার আন্দোলন প্রত্যক্ষভাবে 

ধর্মের সঙ্গে সম্পকিত হওয়ায়, সংস্কারকর! শান্ত্রবচনের সাহায্যেই সেগুলির 

৭ দৃষ্টান্তত্বরূপ অন্যতম মধাপন্থী-সংক্কারক প্রদন্নকুমার ঠাকুরের (১৮১-৬৮) কথাই ধর! যাক। 
'ত্রা্গ হয়েও তিনি বাড়িতে ঘটা করে ছুর্গাপুজো করতেন। কোৌঁীন্তপ্রথার বিরোধী হলেও 
“রক্ষণশীল রাধাকান্ত দেবের তে বিধবাবিবাহ ও প্রকাণ্ঠ বিদ্যালয়ে স্ত্রীশিক্ষার তিনি ছিলেন ধোর 
বিরোধী । রাজন।তির ক্ষেত্রে ব্রিটিশ ইগ্ডিয়ান এসোদিয়েশনের, এই অতি উৎসাহী সঙ্যটি 
সরকারি চাকরি পাবার পরই এই এসোপিয়েশনের সঙ্গে সব সম্পর্ক ছেদ করেন। 

৮ এই কারণেই রামমোহন কিংবা বিদ্যাসাগরকে শান্ত নির্দিইট পথে এগিয়েও প্রচুর গঞ্জন| 
সহা করতে হয়। অবশ রামমোহন ও বিদ্ধাপাগর শাস্্রনির্দিষ্ট পথে অগ্রসর হলেও দুজনেই তাদের 
শেষ আবেদন রেখেছেন মানবি কতার কাছে। 
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যৌক্তিকতা প্রমাণ করতে চেয়েছেন । এই সময় সমাজমন সামাজিক পরিবর্তনের 

উপযোগী না হওয়ায় তাকে প্রস্তত করার প্রাথমিক দায়িতও সংস্কারকদের নিতে 

হয়েছে-আর এ দায়িত্ব তার। পালন করতে চেয়েছেন শাস্্বচনের সাহায্যে। 

তাই সতীদাহর মতো অমানবিক প্রথার উচ্ছে্দকল্পেও রামমোহন শাস্ত্রের 
দোহাই পেড়ে, এ প্রথার সমর্থন যে শাস্ত্রে নেই ত৷ দেখাতে চেয়েছেন। 
বিদ্যাসাগরও বিধবাবিবাহ ষে শস্্রবিরুদ্ধ নয়, বহু শাস্ব উদ্ধার করে তা প্রমাণ 
করেন। বহুবিবাহ “যে শাস্ত্ান্থমত বা ধর্মাহুমত ব্যবহার» নয়, এবং তা নিবারিত 

হলে 'শান্ের অবমাননা ব। ধর্মলোপের অনুমাত্র* সম্ভাবনা! যে নেই, ত৷ শাস্ত্রের 

সাহাধ্যেই তাকে প্রমাণ করতে হয়। এমনকি, উগ্রপন্থী ইয়ংবেজলও তাদের 

সীঘিত সংস্কার প্রচেষ্টায় শাস্ত্রকে বিসর্জন দেন নি। এপ্রিল, ১৮৪২-এ ইয়ং- 

বেঙ্গলের মুখপত্র “বেঙ্গল স্পেক্টেটরে* “কোন পত্রপ্রেরক হইতে প্রাপ্ত' “বিধবার 

পুনবিবাহ* নামক পত্রপ্রবন্ধে বিধবাবিবাহ যে কেবল যুক্তিসঙ্গত নয়, এমনকি 
শান্্ম্মতও-ত1 নিয়ে আলোচনা কর! হয়। এই পত্রিকাতেই জুলাই, ১৮৪২-এ 
“বিধবার পুনধিবাহ' প্রবন্ধে পূর্বোক্ত পত্রপ্রবন্ধটির আলোচন। প্রসঙ্গে মন্তব্য করা 
হয়, এক্ষণে হিন্দুজাভীয় বিধবার বিবাহ পুনংস্থাপনের কোন শাস্্ীয় প্রতিবন্ধক 

দৃষ্ট হইতেছে না---উক্ত নিষেধ ম্থৃতিশান্ত্ের বিপরীত ।”৯ 
কিন্ত শুধুমাত্র শাস্ত্রের দোহাই দিয়ে সমাজমনকে প্রস্তত করে সামাজিক 

পরিবর্তন আন। সময়লাপেক্ষ। তা জেনেও সমাঙ্গমনকে তৈরী ন। করে অনেক 

সংস্কারক সামাজিক ক্ষেত্রে সরকারি হস্তক্ষেপকে বাঞ্চনীয় মনে করেন নি। 
সতীপ্রথার অন্থতম বিকদ্ধবাদী রামমোহন আইন করে এই প্রথা দূর কর যাবে 

কিন। সে সম্বন্ধে সন্দিগ্ধ হওয়ায় লর্ড বেটিঙ্ককে আইন ন। করার জন্ত আবেদন 

জানিয়েছিলেন । ইয়ংবেঙ্গলও সামাজিক পরিবর্তনের ক্ষেত্রে সর্বত্র সরকারি 
হস্তক্ষেপ বাঞ্ছনীয় মনে করতেন না। 'রাজনিয়ম” দ্বারা বহুবিবাহ নিধারিত 

হলে 'আমাদিগের দেশের আর কি মহত্ব রহিল এবং দেশস্থ লোকেরই ধ। কি মুখ 

উজ্জল হইল ?'__বস্তবাদদী অক্ষয়কুমার দ্তও একথা ন। বলে পারেন নি। 

পক্ষান্তরে আইনের সাহায্যে জ্রুত সামাজিক পরিবর্তনও অনেকে ' আনতে 

চাইলেন। গ্রীষ্টান মিশনরি, প্রসন্নকুমার ঠাকুর ও ঈশ্বরচন্্র বিদ্ভাসাগরের কথা 

প্রসঙ্গত ন্মরণীয়। তারা সরকারি আইন প্রয়োগ করে সামাজিক ধারণাকে 

পরিবত্তিত করতে চাইলেন। বিদ্ানাগর বিধবাবিবাহ বিধিবদ্ধ করার জন্য 

৯ দি বেঙ্গল স্পেকেটর', ৫ম সংখ্যা, জুলাই, ১৮৪২। 
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আরও বহু ব্যক্তির সঙ্গে ভারতবর্ষায় ব্যবস্থাপক সভায় আবেদন জানান। বনু” 
বিবাহ নিবারণের জন্তক সরকারি আইনের পাহাধ্যপ্রার্থী হয়েও তিনি 

বিফল হয়েছিলেন । অবশ্য আইন করে সর্বক্ষেভ্ঞে সামাজিক পরিবর্তন আন! 
যায় কিনা__এবং সমাজমন তাকে স্বীকার করে নেয় কিনা--এ এক অভি, 
জটিল গ্রশ্ন। 

আ'র এই প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে গিয়ে আমর! দেখি-_-উনিশ শতকে বাঙালী 
সমাজজীবনে যে প্রথাগুলি অমানবিক, (যেমন সতী, দাঁসপ্রথ। ইত্যাদি) সেইসব 

অমানবিক প্রথারোধে প্রণীত সরকারি আইনকে জনমন মেনে নিয়েছে । কিন্তু 

যেখানে সামাজিক পরিবর্তনের প্রশ্নটি মানবিকের চেয়ে বেশি সংস্কারগত সেখানে 
আইন করেও ব্যাপক কোনে। পরিবর্তন আনা যায় নি, সমাজমনও তাকে 

স্বীকার করে নেয় নি। বিধবাবিবাহ আইনের ব্যর্থতাই তার প্রমাঁণ। 

উনিশ শতকে বাঙালী সমাজজীবনের অন্যতম লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য নারী- 

জাতির কল্যাণের প্রতি আগ্রহ ও মমতা । প্রায় সব সংস্কারকই নারীর বেদনায় 

বেদনার, এবং প্রায় প্রতিটি সংস্কার-আন্দোলনের পেছনে নারীত্বের অবমাননা 

ও নারীর বন্ধন-মুক্তির আকাক্ষা। এসময় বাংলার চিস্তানায়কর! নারী- 
কল্যাণেই ধেন তাদের সমস্ত প্রয়াস নিঃশেষ করে দিয়েছেন। যার প্রকাশ 
সতীদাহ নিবারণে, বিধবাবিবাহ আইনে, কৌলীন্তপ্রথার বিরুদ্ধে আন্দোলনে 

ও স্ত্রীশিক্ষার প্রয়াসে। পাশ্চাত্য আদর্শে অন্প্রাণিত এদেশীয় 

সংস্কারকর্দের কাছে স্বদ্রেশীয় নারীর অসহায় লাঞ্ছিত রূপটাই বড় হয়ে দেখা 

দিয়েছিল । এ সময়ের বাঙালী নারী যেন “ক্যাপটিভ লেডি” আর তার 

উদ্ধারেই যেন তার। কৃতসন্কল। বিস্ময়ের কথা সংস্কারকর। যেখানে উতৎপীড়িত 

নারীর ছুংখ মোচনে অগ্রসর, সেখানে তার। সবন্াস্ত জনগণের দুঃখ দুর] 
সম্বন্ধে উদাপীন। এই কালে শোষণে ও অর্থ নৈতিক বিপর্যয়ে জনসাধারণ 

চূড়ান্ত ছুর্শশার মধ্যে থাকলেও নবোদিত সমাজচেতনায় তাঁরা রয়ে গেল 
অবহেলিত ও উপেক্ষিত। 

সব মিলিয়ে উনিশ শতকে এই নবোদ্দিত সমাজচেতন। সমাজকে কিছুট। চঞ্চল 
করে তুলল, বিভিন্ন সামাঞ্জিক সংস্কারকে কেন্দ্র করে বিভিন্ন গোষ্টী বাদ প্রতিবাদে 
মুখর হয়ে উঠল। অচলায়তনও ভাঙতে আরম্ভ করল। . 
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উনিশ শতকের প্রথমার্ধে যে প্রথাটি সমাজকে সবচেয়ে আলোড়িত করে 
সেটি লহমরণ-বিষয়ক। অতি প্রাচীনকাল থেকেই ভারতবর্ষে সতীপ্রথ। 
প্রচলিত। শুধু ভারতবর্ষে কেন, প্রাচীনকালে স্বামীর সঙ্গে স্ত্রীর আত্মবিসর্জন 
কম বেশি সারা পৃথিবীতে ছিল।৯০ স্বামীর চিতায় সহমরণে যাবার জন্য 
ভারতবর্ষে ব্রাহ্মণ্যঘমাজ বিধবাদের উৎসাহিত করত। বাংলাদেশে প্রাচীন- 
কালেও ষে এ প্রথা গ্রচলিত ছিল, তা “বৃহদবর্মপুরাণে'র উক্তি থেকে স্পষ্ট বোঝা? 
যায়।১১ 

দ্বাদশ শতাব্দী থেকেই বাংলায় সতী প্রথা অতি প্রচলিত হয়ে ওঠে, সমাঁজও 
একে সশ্রদ্ধভাবে স্বীকার করে নেয়। ম্ধ্যযুগের বাংলাসাহিত্যের পাতায় 
পাতায় সতীদাহের উল্লেখ পাওয়া যায়। নারায়ণদেব ও কেতকাদাসের “মনসা 
মঙ্গলে” মুকুন্দরাম ও ছ্বিজমাধবের চগ্ীমঙ্গলে*, কৃত্তিবাসের 'রামায়ণে”, 
“ময়নামতীর গানে”, ঘনরামের ধধর্মমঙলে' ও ভারতচন্দ্রের “অন্গদামঙগলে' এর 

উল্লেখ মেলে । মধ্যযুগীপ্ন সাহিত্যে এতবার এ প্রথার উল্লেখ এর অতি প্রচলনেরই 
প্রমাণ। প্রসঙ্গত ম্মরণীর, সর্বত্রই বাঙালী লেখকরা অত্যন্ত সম্রমের সঙ্গে এই 
প্রথার উল্লেখ করেছেন, এর প্রতি বিরাগ প্রকাশ করেন নি। কিন্তু শুধু কি 
সত্রীই স্বামীর সঙ্গে আত্মবিলর্জন দিতেন? ইতিহাস কি বলে? 

ইতিহাসের পাত। ওলটালে দেখা যাবে, শুধু স্ত্রীই স্বামীর সঙ্গে সহমরণে 

যেতেন তা৷ নয়: পাঞ্জাব আর রাজস্থানে, অনেক মা ছেলের সঙ্গে পুড়ে মরতেন, 

তার্দের বল। হত 'মা-সতী”। অনেক সময় বোনের। ভায়ের সঙ্গে সহমরণে 

যেতেন। গুজরাট আর রাজস্থানে দাসর। প্রায়ই প্রভূর সঙ্গে সহমরণে যেত, 
বা যেতে বাধ্য হত। মুমলমানকে পোড়ানে। হয়েছে, আর তার 

স্ত্রী সহমরণে গেছেন-_এমন দৃষ্টস্তও পাওয়] যায়।৯২ মুসলমান রমণীর স্বামীর 

সঙ্গে কবরে সহগমন করার কথাও শোনা যায়। এমনকি ভাবী স্বামীর মৃত্যুতে 

সহগমন করার একটি ঘটন। আমাদের কাছের শহর চন্দননগরেই ঘটেছিল। 

অতি সাধারণ ক্লীলোকও সতী হবার পর রাতারাতি লোকের সম্মের 

১৩ 5986699? (1998), 7. 10)070008000 02, 94০ 

১১ “বাঙালীর ইতিহাস" (সংক্ষেপিত সংস্করণ ), নীহাররগ্রন রায়, পৃ. ২৯২-৩। 
১২:49%6669, 0, [502008০0. 0, 87-9, 
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পাত্রী হয়ে ঈাড়াতেন। সহমরণ এতই প্রচলিত হয়ে পড়েছিল যে, ছেলেমেয়েরা 
নিজের হাতে জীবন্ত মায়ের চিতায় অগ্নিলংযোগ করতে দ্বিধা করত না। 

প্রাণভয়ে চিত| থেকে পলায়নপর মাকে ছেলে জোর করে চিতায় তুলছে 
এমন ঘটনাও বিরল ছিল না।৯৩ “অণতী” নারীরা, এমন কি রক্ষিতারাও 

এধুগে সতী হতেন। কে সতী হবেন--তাঁই নিয়ে মৃত ব্যক্তির বিবাহিত? স্ত্রীর 

সঙ্গে রক্ষিতার বাদ-বিসংবার্দের ঘটনাও অনেক সময় ঘটত। রক্ষিতাকে 

উৎকোচ দিয়ে স্বামীপ্রেম বঞ্চিত নারীর সহমরণে যাবার দৃষ্টান্ত বিরল নয় ।৯৪ 
সতী দেখতে দূরদূরাস্ত থেকে লোক আসত-_-এটা' ছিল তখনকার মানুষের কাছে 
উৎ্দবের নামান্তর | যেকারণে, কালীঘাটের এক সতীদাহের ঘটনার অব্যবহিত 

পরেই কয়েকজন ইউরোপীয় সেখানে উপস্থিত হলে সতীর ভাই ছুঃখের সঙ্গে 

তাদের জানায়, *৯/০ 51:2 690 1906 101 05০ 02008981917 ৫ 

সতী হওয়াটা তথন একটা সহজ আচারের মতো হয়ে দাড়িয়েছিল, শ্বামী 
মার! যাবার ১২/১৪ বছর পরে সতী হওয়া বা স্বামীর ভূত দেখে সতী হবার 

ঘটনাও ঘটত | ব্বামী মারা গেছে_-এই কথার সত্যাসত্য যাচাই না করেই 

কেউ কেউ সতী হতেন| স্বামী মার! যাবার পর, প্রথম শোকের প্রাবল্যে 

ঝৌঁকের মাথায় অনেকে সতী হবার সংকল্প ঘোষণা করেও, শোকের তীব্রতা 

কেটে গেলে তা পালটে ফেলতেন। 

সব বর্ণের মেয়েরাই সতী হতেন। ১৮১৯-এ ২৪-পরগণায় ষে ৫২ জন 

সতী হন, তার মধ্যে ২০ জনব্রাঙ্গণ, ১* জন কায়স্থ, ২ জন বৈদ্য, বাঁকির! 

সদগোপ, যোগী, কালারী, গোয়াল! প্রভৃতি তথাকথিত নিষ্নসম্প্রদায়ের | 

সতীর ক্ষেত্রে বয়সের কোনে। বাছবিচার ছিল নাঁ। ৮ বছরের বালিকা! থেকে 

১০০ বছরের বুদ্ধা পর্ষস্ত সবাই সতী হতেন। কিন্তকেন? . 

এই কেনর উত্তর খু'জতে গিয়ে আমরা দেখব, মেয়েদের সতী হবার বিভিন্ন 

কারণের মধ্যে আছে--বংশ মর্াদ। রক্ষা ও বংশকে পবিত্র করার ইচ্ছা, 

রাতারাতি লোকের চোখে “দেবী' হয়ে. ওঠার লোভ, পরজন্মে স্্ীপশ্ড হয়ে 

জন্মের আশন্। থেকে সম, বৈধক অস্ হঙ্জত্ং ও ছুংখকষ্টেক পরিবর্তে 

১৩ “সতীদাহ' (১৩২০). কুমুধনাথ মল্লিক, পৃ. ৭২) 
১৪ 4090%/56 07 672 777%/5৮7ও, 789$080% %৫ 110101967 0 67 ০০০ 

(০1. 701), (1811), ভা. ভা, 2, 5567, 

১৫ 57719666693? 011 80 0746269 (1888)5 5. 09868, 18. 
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স্বর্গে অনস্ত সৃখভোগের১৬ ও স্বামীকে নরক থেকে উদ্ধারের বাদন!। 
রামমোহন ১৮২২-এ প্রকাশিত তার 48116 চ২67081105 1:6£87:105 

1/100611) [000:020190061)5 010. 0176 /১11012106 [২161)5 01 721008199 

80001011006 00 0102 17100 19 01 [101767169176৬,-এ বলেন, শুধু ধর্মীয় 

আচার ও সংস্কারের জন্তই নয়, বাঁঙালীসমাজে বিধবার অশেষ গঞ্জনা ও লাঞগন! 
চোখের সামনে দেখে, স্বামীর মৃত্যুর পর বিধবার! সবকিছু সম্পর্কে উদাসীন হয়ে 
উঠে ভবিষ্ততে অনন্ত স্বখভোগের আশায় জলস্ত চিতায় আত্মবিসর্জন দেয়। 

অন্ত একজন ক্ত্রীলোকের মুখের কথায় অবস্থাটি স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। তিনি বলেন, 
বিধব! হলে “4 51581] 1০ ০010161160 00 159] 2, 8850 (৮৮109 2100013613১ 

8170. 51091] 10256] 10856 2 10169598150 00628] 3) 2100 0172 1770156] 

৪110590 00 206 চ/11] 06 01015 00০ 2. 08. 1৬7 10212610175 আ1]] 

100 ০014 0০00 096 25 ও ১:0০] 0 010০ 90011, 1] 9100]] 10০ 009 

59010 01 &৬1ড 00101959501 7 92 500)0০ট 09 50130101017, 210. 20056. 

11 00109050 62100009000 ] 2100 00070 8170 2. ৬1090 13 

1০5০1: 092 (0100 002 2658,05 0:110610105, 105 5000 108,006 10016 

৪100. 005 1907995 121:6226061 111 0০ 201011119060. 4৯11 00151001561: 

স1]] 20521501002 1 111৮০, 161 01691 5138)] 05 10912500160 1916১ 21] 

1656 10011110175 ০06 5০219 0 13900115695 2:৬73101006 8021 05203.৯5. 

এছাড়া বিধবা আত্বীয়ার আজীবন বোঝ! বহনের হাত খেকে অব্যহতি 
পাবার ও তার সম্পত্তি কিছু থাকলে তা গ্রাস করার জন্য অনেকে মেয়েদের 

ইচ্ছার বিরুদ্ধে জোর করে সতী হতে বাধ্য করত। কোনে মেয়ে সতী হলে 

আঘথিক দ্দিক থেকে ব্রাঙ্ষণরাই হতেন সবচেয়ে লাভবান। কোনেো। কোনে 

ধনী পরিবার থেকে এজন্ত তার্দের ২০০ টাকা পর্বস্ত প্রাপ্তিযোগ ঘটত। আর 

এই অর্থপ্রাপ্ধির লোভে ব্রাক্ষণরা অনেককে সতী হবার প্ররোচন। দিতেন। 

 ছুর্বল মুহূর্তে তাদের বাগঞালে অভিভূত হয়ে অনেকে সতী হতেন। অনেক 

সন্দিপ্ধ বুদ্ধ স্বামী তার স্ত্রীর কাছ থেকে মতী হবার প্রতিশ্ররতি আদায় 

১৬ মেয়ের! ভাদের দ্বিগুণ বা তিনগুণ বয়সী ম্বামীদের সঙ্গে অনন্ত শ্বর্গহথের প্রলোভনে সতী 

হতেন-_-একথা অনেকে সঙ্গত মনে করেন নি। '07% 06 13867108700 ০01 77520203529 

আদু0608 ০01 15015, ০] 1819, 25. 819. 
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করত। মৃত্যুর পরেও স্ত্রীর ওপর দখলী স্বত্ব কায়েম রাখতে অনেক বৃদ্ধ স্বামী 
তাদের তরুণী স্ত্রীকে সতী হবার নির্দেশ দিয়ে যেত, অথবা স্ত্রী যাতে সতী হয় 
উত্তরাধিকারীদের সেদিকে লক্ষ্য রাখতে বলত ।5৮ এছাড়া ছিল প্রেম নামক 
একটি বস্ত, অন্ত কোনো কিছুর জন্য নয়, শুধুমাত্র স্বামীকে ভালোবেসে অনেক 

স্বী চিতায় গিয়ে উঠতেন। এইসব বিভিন্ন কারণে যেসব মেয়ে সতী 
হতেন, তার্দের সম্পর্কে একটা প্রশ্ন আমাদের মনে জাগে । এ রকি স্বেচ্ছায় 

সতী হতেন; নাকি এদের সতী হতে বাধ্য করা হত। 

প্রচলিত উত্তর, মেয়েদের জোর করে পুড়িয়ে মার! হত, তাদের ইচ্ছা 

অনিচ্ছার কোনে। মূল্য ছিল না। রামমোহনের মতে দতীদাহর অধিকাংশ 

ঘটনাই হ্বেচ্ছাপ্রণোদ্দিত নয়। “ক্রেণ্ড অব ইগ্ডিয়া'ওর জনৈক লেখকের মতে, 

প্রতি চারটির মধ্যে তিনটি তীর ক্ষেত্রে বিশেষ করে বাঁশের সাহায্যে 

বলপ্রয়োগ করা হয়| বলপ্রয়োগের ঘটন। ঘটত, অনেকক্ষেত্রে ত। বীভৎসতার. 

শেষ পর্যায়ে পৌছত, কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রেই মেয়ের! যে স্বেচ্ছায় তী হতেন, 

একথা অন্বীকাঁর কর! যায় না। দৃতীদাহের ঘোর বিরোধী খ্রীষ্ঠান মিশনরিরাঁও 

বহু সভীর কথা বলেছেন, ধার] শাস্তভাবে অবিচলিত চিত্তে অগ্রিগ্রবেশ. 
করতেন। সহমৃতা হতে কৃতসংকল্প অনেক মেয়ের মৃত্যুর মুখোমুখি হয়েও 

শান্ত সহিষ্ুতা হিন্দুবিদ্বেধী উইলিয়ম ওয়ার্ডের কাছেও অতুলনীয় মনে 
হয়েছে ।২০ জুলাই, ১৮২৯-এ 493217591617515" স্বাক্ষরে সতীর বিরুদ্ধবাদী, কিন্তু 

আইন প্রণয়ন করে তা নিবারণে অনাগ্রহী জনৈক ব্যক্তি 'ইও্ডিয়া গেজেট, 

সম্পাদকের কাছে এক চিঠিতে স্পষ্ট লেখেন, ৭56 52071806 0£ 00০ 
1007 15 ৬০0101809২৯ দু”একটি ব্যতিক্রম ছাড়া অধিকাংশ মেয়েই যে 

স্বেচ্ছায় সতী হতেন, একথা বেশির ভাগ ইউরোপীয় লেখকও স্বীকার 

করেছেন। অন্য প্রমাণও আছে। ১৮২৪ থ্রীষ্টাব্ের “সমাচার দর্পণে'র সবকটি 

খ্যা আমর! দেখেছি। এতে কমপক্ষে ২৫টি সহমরণের ঘটনায় ৩৪ জন 

১৮ ৮07106506০0] & ০০%71%9% 17001 676 01914? 72700570695 ০01 17)2$+ (ড০]. 

1, 1828), 7291100 1791061 0. 78-9. ও 

১৯ 0% 2 73180 ০1 75205, ৮1009 সা6206 ০0110001995 10896201967 1818, 

7. 899-10. 

২০ £4600%78 ০01 47277754505, 22216060276 112707675০1 176 22%7,20৩৪* 
(০1.]), ৬, আআ. 6. 864. 
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.জীলোকের সহম্ৃতা হবার সংবাদ আছে। এই ৩৪টির মধ্যে ৩৩টির ক্ষেত্রে 
বলপ্রয়োগের কোনো! ঘটনা ঘটেনি। একটি মাত্র ক্ষেত্রে২ং বলপ্রয়োগের 
উপক্রম হলে বিচারকর্তা দাহেবের হস্তক্ষেপে মেয়েটি রক্ষা পায়। অধিকাংশ 
মেয়ে যে শুধুস্বেচ্ছায় সতী হতেন তাই নয়, মৃত্যুর মুখোমুখি হয়েও তার! 
অবিচলিত থাকতেন, যে কোনোভাবেই তাদের নিবৃত্ত করার চেষ্টা ব্যর্থ হত। 
সমসাময়িক পত্রিকা থেকে দু'একটা এ ধরনের ঘটনার পরিচয় নেওয়া যাক । 
মিশনরি পত্রিকা “ফ্রেণ্ড অব ইত্িয়া' সেপ্টেম্বর, ১৮২৪-এ একটি সতীর 
বর্ণনা দেয়। এই মহিলাটি স্বেচ্ছায় সতী হন, এবং যার তাকে নিবৃত্ত করতে 

চেষ্টা করবে তাদের বংশ লোপ পাবে, আর স্থান হবে নরকে-বলে তিনি 

অভিশাপ উচ্চারণ করেন। তাকে অনেকে অনেকভাবে নিবৃত্ত করতে চেষ্টা করলে 

৮৮612 17099002660 00321001856. 10) 2 016০০ 0৫ 1116 1116 & 

০0110, 2100 71728 1921 119100 525 01255200000 ৪. 5081] 511 51090 

00 76501010100. বলাবাহুল্য, এ ধরনের : ঘটনা এষুগে বিরল ছিল না। 
রামযোহন নিজে কাঁলীঘাটে অনুষ্ঠিত এক সতী্দাহে শিববাজারের এক হিন্দু- 
চিকিৎসক নীলুর ২৩ ও ২৭ বছর বয়সী দুজন বিধবাকে বাচাতে চেষ্টা করেও ব্যর্থ 
হন। দুজন মহিলাই অবিচলিতত্ভাবে অগ্নিপ্রবেশ করেন। কনিষ্ঠ বৌটি 
অগ্নিপ্রবেশ করার আগে রামমোহন ও সেখানে সমবেত অন্যান্যদের হিন্দু- 
মেয়েদের সহমৃতা হওয়! থেকে নিবৃত্ত করার চেষ্টা ত্যাগ না করলে সতীর 
অভিশাপ লাগার ভয় দেখান।২৩ এমনকি সতী হতে উদ্যত মায়েদের সঙ্কন্ন 
চোখের সামনে তাদের শিশুসন্তানকে দেখেও বিচলিত হত না। সব বন্ধন, 

সব মায়! ছিন্ন করে তারা সতী হতেন। কিন্তু সতী অধিকাংশ মেয়ে স্বেচ্ছায় 
হলেও এ প্রথা যে অমানবিক, এ সত্যও অস্বীকার করা যায় না। এবং শুধু 

আধুনিক যুগেই নয়, প্রাচীন ও মধ্য যুগেও তাই এ প্রথাকে নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে। 
সেজন্তই পুরাণকারেরা! অনেকেই সতীপ্রথার কথা বললেও কেউই একে 

আবশ্তিক বলেন নি। সতীপ্রথা সেকালে সামাজিক পুণ্যের কাঁজ বলে 
বিবেচিত হলেও অনেকে এই অমানবিক প্রথাকে সমর্থন জানাতে পারে নি। 
বাঁনভট্রের “কাদদ্বরী'তে সতীদাহের বিরুদ্ধে একটি অনুচ্ছেদ আছে এবং 

২২ “সমাচার দর্পণ, ৩৩৫ সংখ্যা, ১৬. ১০. ১৮২৪। 
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বানভট্ট্রের সমর্থক বেশী না থাকলেও সে যুগে নিশ্চয়ই কিছু ছিলেন 1২৪ 
অর্থাৎ প্রাচীন কাল থেকেই পতীকে একদল যেমন সমর্থন করেছে, মুষ্টিমেয় 

অন্ত একদল তার জন্য ব্যথাও অনুভব করেছে । 

মধ্যযুগে মুসলমান শাসকগোষ্ঠী এই প্রথাকে উচ্ছেদ করতে সচেষ্ট হন। 

আকবর সতীদাহর ওপর বেশ কিছু বিধিনিষেধ আরোপ করে জোর করে 

কাউকে সতী কর নিষিদ্ধ করেন, কিন্তু এসব গ্রচেষ্টাই ব্যর্থ হয়। এর কারণ 

সহজেই অনুমেয় | জনসাধারণ সতীগ্রথাকে অতি সম্রমের চোখে দেখত, এবং 

একে মনে করত ধর্মের অঙ্গ | মধ্যধুগীয় বাঙালীসমাজ ধ্মীয়ক্ষেত্রে কোনোরকম 
আপসের পক্ষপাতী ছিল না । শিখ এবং মারাঠার। এই প্রথাঁকে বিশেষ গ্রীতির 

চোখে দেখত না। পোর্তগীজ, ফরাসী, ভাঁচ, ভেন--সবাই তাদের ক্ষুত্র ক্ষুদ্র 

সীমার মধ্যে কিছু চেষ্টা চরিত্র করে এ প্রথা নিষিদ্ধ করে দিলেও উনিশ শতকে 

ব্রিটিশ ভারতে এ প্রথ। সগোৌরবে বর্তমান ছিল । 

অষ্টাদশ শতাব্ীর শেষে ও উনিশ শতকের প্রথমর্দিকে বাংলাদেশে 

(বিশেষকরে পশ্চিম বাংলায় ) সতীপ্রথণ খুব বৃদ্ধি পায়। বিদেশী শাসকগোষ্ঠী 

এই মধ্যযুগীয় প্রথা সম্পর্কে সচেতন হলেও (কোলক্রক রামমোহনের সতী 

বিষয়ক পুস্তিক? প্রকাশের বছর কুড়ি আগেই বিভিন্ন শাস্ব অবলম্বনে দেখিয়ে- 

ছিলেন সতীর আত্মদীন প্রাচীন এঁতিহা অনুসারী নয়, তার বিকল্প আছে। 

বৈদিক যুগেও এ সম্পর্কে কোনে বিধিনিষেধ ছিল না২৫ ) এদেশীয়দের ধর্মবিশ্বাস 

ও ধর্মাচারে কোনোব্প হস্তক্ষেপের বিরোধী ছিলেন । এসময়, এদেশীয় কিছু 

সচেতন ব্যক্তিকে বাদ দিলে, অধিকাংশ মান্গুষই ছিল এ প্রথা সম্পর্কে সশ্রদ্ধ বা 

উদ্দাসীন। হিন্দুধর্ম ও সমাজের কুৎস। প্রচারে ক্লাস্তিহীন খ্রীষ্টান মিশনরির] 

সতীপ্রথাঁকে করলেন তাদের আক্রমণের অন্থতম লক্ষ্যবস্ত ।! ১৮*৩-এ শ্রীরাম- 

পুরের বিখ্যাত পাদরি উইলিয়ম কেরী এর বিরুদ্ধে কলম ধরলেন। শ্রীরামপুর 
মিশনরির। এ প্রথার নৃশংসতার প্রতি সরকারি দৃষ্টি আকর্ষণে তৎপর হয়ে 
উঠলেন । 

লর্ড ওয়েলেমলির আমলে ৫. ২. ১৮০৫-এ স্ৃতীপ্রথা সম্পর্কে নিজামৎ 

আদালতের মতামত সরকারিভাবে জানতে চাঁওয়। হয়| নিজামৎ আদালতের 

২৪ £82/0710 210 £290019101501 7) 8071000) (2.774-18299), 700. &. 01701], 

2,998. ্ 

২৫ *0% 0৮০ 26695 ০1 70567401587, 75009”, নুওগা 0019919০৮9৯ 

585186100 18689891951) ০]. [ড"2, %09-919. 
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পণ্ডিত দ্বনশ্াম শর্মার উত্তরের ওপর ভিত্তি করে নিজাম আদালত 
৫. ৬. ১৮*৫-এ সরকারি প্রশ্নের জবাব পাঠান। এতে গর্ভকালে, খতুকালে, 
খতুমতী হবার আগে, শিশু সন্তানকে দেখার কেউ না থাকলে, এবং উষধ বা 
মাদক দ্রব্য সেবন করিয়ে কোনো স্ত্রীলোককে সহমরণে পাঠানো অশান্ত্ীয় ও 
লোকাচার-বিরুদ্ধ বলে অভিমত প্রকাশ কর] হয়। অবশ্য ধার! সহমুতা হন 

তার! ষে অনন্তকাল স্বর্গভোগ করেন, এবং স্বামীকে নরক থেকে উদ্ধার করেন, 
একথাও বলা হয়। জনগণের ধর্মবিশ্বাসকে আহত না করে এই প্রথাকে নিষিদ্ধ 

কর। যে সম্ভব নয়--তাও সরকারকে জানান হয়। কিন্তু কয়েকটি জেলায় 

যেখানে এটি প্রায় অপ্রচলিত, সেখানে একে নিষিদ্ধ, এবং অন্তত্রও আদালত- 

নির্দেশিত পথে একে সীমাবদ্ধ ও নিয়ন্ত্রিত কর! যেতে পারে বলে নিজামৎ 

আরদালত মত প্রকাশ করেন। কিন্তু নিজাম আদালতের মতামতকে 

আংশিকভাবে ব্ূপ দিতেই চলে গেল বেশ কটি বছর। ১৮১২ খ্রীষ্টাবধে বিষয়টি 

নিয়ে নিজামৎ আদালতের সঙ্গে সরকারের আবার কিছু চিঠি চালাচালি 
হ্য় ২৬ 

অবশেষে ১৮১৩-তে নিজাম আদালতের অভিমতের ভিত্তিতে সরকার 

ম্যাজিস্ট্রেট ও পুলিশ-দারোগাদের সতীর ক্ষেত্রে জবরদত্তি ও মাদক দ্রব্য 

প্রয়োগ নিষিদ্ধ করার ক্ষমতা দেন। লেইসঙ্গে গর্ভবতী ও অল্পবয়সী মেয়েদের 

সতী হওয়1 নিষিদ্ধ করে পুলিশকে প্রতিটি ঘটনাস্থলে উপস্থিত থেকে এইসব 

নির্দেশ পালিত হচ্ছে কিনা তা দেখার আদেশ দেন। ১৮১৫ খ্রী্াবে সরকার 

ম্যাজিস্ট্রেটদের তাদের এলাকার বাৎসরিক পতীর হিসাব দাখিল করতে বলেন। 

১৮১৭-তে সতীর ওপর আরে কিছু বিধিনিষেধ জারি করে যাদের শিশুসস্তানকে 

দেখার কেউ নেই-_তীাদের সতী হওয়৷ নিষিদ্ধ করে দেওয়া হয়। কেউ সতী 

হবার সংকল্পের কথা জানালে তার আত্মীয়ন্ব জনকে তা পুলিশকে জানাতে বল 

হয়, না জানালে অর্থনগড ও কারাদণ্ডে দণ্ডিত করার ভয়ও দেখানে। হয়। 

এইপময়ে ব্রাহ্মণদের অন্ুযমরণ) এবং কোনো কোনো সম্প্রদায়ের মেয়েরা মৃত 

স্বামীর সঙ্গে সমাধিস্থ হবার যে প্রথ। পালন করতেন তাঁ৪ নিষিদ্ধ হয়। কিন্ত 

এইসব সরকারি নিষেধে ফল হল কতটুকু? 

২৬ সরকার ও নিজামৎ আদালতের এই সব যোগাযোগের জন্য ড্র. '730%770152 101 
0৫, 1)7067953899 1100678919৮ 77048”, ত. 10. 2115100%0 ০97-1012. 
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সরকারি বিধিনিষেধগুলি প্রধানত কাগজ কলমেই সীমাবদ্ধ রয়ে গেল। 

'ব্যবহারিক ক্ষেত্রে তা এই প্রথাকে হ্রাস তো৷ করতেই পারেনি, বরং সরকারি 

'পর্ধায়ে এই প্রথার মর্ধাদা শ্বীকার করে নিয়ে এর গুরুত্ব বাড়িয়ে দিল। সে 

কারণে এই সব বিধিনিষেধ জারি হবার পর সতীর সংখ্যা! কমল তে। না-ই, বরং 

“বেড়ে গেল। তাই ১৮১৫-তে ফোর্ট উইলিয়মের সীমানার মধ্যে যেখানে 
' ৩৭৮টি মেয়ে সতী হয়েছিলেন, ১৮১৮ তে সেখানে সতী হলেন ৮৩৯ জন। 
অবশ্য অন্ত কারণও ছিল। সরকারি বিধিনিষেধ গুলি যাঁদের ওপর কার্ষকরী 
করার ভার ছিল, সেইপব সরকারি কর্মারা সতীর ক্ষেত্রে প্রায়ই নিছক সম্রদ্ধ 
দর্শকের ভূমিক গ্রহণ করত। অনেকক্ষেত্রে আবার সতীকে আগ্তন থেকে 

উদ্ধার করে তার! নিজেরাও বিপদে পড়ত। আর আমরা আগেই তো 

দেখিয়েছি, সতী অধিকাংশ মেয়েই হতেন হ্বেচ্ছায়, হাসিমুখে-_কাজেই যে 
কোনোভাবেই তাদের নিবৃত্ত করার চেষ্ট। ব্যর্থতায় পর্যবসিত হুত। ১৮২১-এ 

লর্ড হেগ্তিংস এই প্রথ। নিবারণে শিক্ষিত ভারতীয়র ক্রমে সক্ষম হবেন বলে আঁশ! 

প্রকাশ করা ছাড়া অন্য বিশেষ কিছু করেন নি। ১৮২৩-এ লর্ড আমহার্ট 

হলেন নতুন গভর্নর জেনারেল। তিনি সতী প্রথা সম্পর্কে সচেতন হলেও, সৈন্য- 
বিভাগে বৃহত্তর অসন্তোষের আশঙ্কায় আইন করে এই প্রথাকে নিষিদ্ধ না করে, 
এর ওপর আরে কয়েকটি বিধিনিষেধ আরোপ করেন। ভবিষ্যতে প্রগতির 

তালে তাল মিলিয়ে এ মধ্যযুগীয় প্রথার অবসান ঘটবে- এই ছিল তার 
ধারণা। 

আগেই দেখেছি, নিজামৎ আদালত বেশ কিছুকাল ধরেই এ প্রথা সম্পর্কে 

মতামত প্রকাশ করছিলেন। সতীর ওপর নতুন কোনে! বিধিনিষেধ আরোপ 
নাকরে ভবিষ্কতে সমগ্র দেশে সতী নিষিদ্ধ করাই যুক্তিযুক্ত বলে 
২৩, ৭, ১৮২৪-এ নিজামত আদালতের অধিকাংশ সদস্য মত প্রকাশ করেন। 

নভেম্বর, ১৮২৬-এ মিঃ করেনি স্মিষ এবং মিঃ আলেকজাগার রস-নিজামৎ 

আদালতের এই ছুজন বিচারক অবিলম্বে সতীপ্রথ। সম্পূর্ণ বিলোপের কথা 
বলেন। তাদের অভিমত গবর্নর জেনারেলের কাউন্সিলে রাখা হলে কাউন্সিলের 

ভাইস-প্রেসিভেন্ট মিঃ বেলি তাদের প্রস্তাবের সঙ্গে পুরোপুরি একমত হতে না 
পারলেও দিল্লী, সাগর, কুমাহুন প্রভৃতি কোনো কোনে! অঞ্চলে এটি নিষিদ্ 

কর। যেতে পারে বলে মত প্রকাশ করেন। মিঃ হারিংটনের মতে! অনেকে 

'আবার এদেশীয়দের মধ্যে জ্ঞানের বিকিরণের মাধ্যমে এই প্রথার বিলুপ্তি সম্ভব 
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-_এমন কথাও বিশ্বাস করতেন। দেখা যাচ্ছে, উনিশ শতকের প্রথমদিকেই 
বিদেশী শাসকগোর্ঠী এ প্রথার অমানবিকতা! সম্পর্কে সচেতন হয়েও রক্ষণশীল 

হিন্দুসমাজপতি ও ভারতীয় সৈশ্তবাহিনীতে বৃহত্তর অসন্তোষের আশঙ্কায় আইন 

করে তা নিষিদ্ধ করেন নি। | 

কিন্ত এইসময় বাঙালীরা কি তাদের সমস্ত চিস্তাভাবন! ইউরোগীয়দের 

জন্যই তুলে রেখেছিল, তারা কি সতীদাহ নিয়ে কিছু ভাবছিল না, চোখ বুজে 
সতীদাহের ঢাকঢোলের সঙ্গে মাথাই নেড়ে চলেছিল। আসলে তা নয়--. 

ভাবছিল বৈকি, এবং সে ভাবনা একশ্রোতে বয়ে চলে নি। একদিকে রক্ষণশীল 

হিন্দুর। সতীর ওপর আরোপিত বিভিন্ন সরকারি বিধিনিষেধকে অপ্রয়োজনীয় 
মনে করে ১৮১৮ খ্রীষ্টাব্দে সরকারের কাছে এইসব বিধিনিষেধ প্রত্যাহার করে 

নেবার আবেদন জানান। অন্য একদল ভাবছিলেন, মধ্যযুগীয় সতীদদাহের সেই 
ট্রাডিশন কি উনিশ শতকেও চলতে থাকবে, ধর্মের নামে মেয়েদের এভাবে 
পুড়িয়ে মার কি বন্ধ হবে না কোনোদিন? আর বিশেষ করে ব্যাপারটা যখন 
অশাস্বীয়। এসব কথা বিশেষ করে যে মাহষটি ভাবছিলেন, তার নাম 

রামমোহন রায়। 

১৮১৮ খ্রীষ্টাব্ধ থেকেই রামমোহনকে এ ব্যাপারে রীতিমতো। সক্কিয় হয়ে 

উঠে সতী প্রথার বিরুদ্ধে জনমত গড়ে তুলতে উদ্যোগী দেখতে পাই। একদিকে 
তার প্রতিষ্ঠিত 'আত্মীয় সভা”য় সতীদাহ নিয়ে আলোচনা চলছে, অন্থদ্দিকে 

তিনি নিজে কলকাতার বিভিন্ন শ্মশানে গিয়ে গিয়ে সনির্বন্ধ অনুনয় করে 

মেয়েদের সতী হওয়! থেকে নিবৃত্ত করার চেষ্টা করছেন, আর সেইসঙ্গে এই 

প্রথার অশাস্ত্ীয়তা দেখিয়ে বাংলা ও ইংরেজিতে পুস্তিকা! লিখে বিনামুল্যে তা 
বিতরণ করছেন। এই ত্রিবিধ উপায়ে রামমোহন সতীদাহর বিরুদ্ধে জনচেতন। 

জাগাতে সচেষ্ট হলেন। এ প্রথা! যে একইসঙ্গে অশাস্্রীয় ও অমানবিক ত| 

শুধু এদেশীয় জনগণকেই নয়, বিদেশীয় শাসকগোীকেও তিনি বোঝাতে চাইলেন। 
তার এ প্রয়াণ যে ব্যর্থ হয়নি বলাই বাহুল্য । বাঙালীসমাজে তিনি সতীদাহের 
বিরুদ্ধবাদী হিসাবে পরিচিত হলেন, অন্যদিকে লর্ড হেষ্টিংসের সরকার, বিশপ 

হেবার প্রভৃতিরাও রামমোহনের ভূমিক। সম্পর্কে সচেতন হয়ে উঠলেন। সেই 
কারণে পেগসের সতী সম্পকিত পুস্তকে, এবং মিশনরি পত্রিকা “ফ্রেণ্ড অব 
ইত্ডয়া'র পাতায় এ যুগে রামমোহনের সতীদাহ সম্পকিত পুস্তিকার বিস্তৃত 
আলোচনা লক্ষ্য কর! যায়| মনে রাঁখতে হবে, ভারতীয়দের মধ্যে রাঁমমোহনই 
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প্রথম২৭ স্বতঃপ্রবৃত্তভাবে সতীপ্রথার বিরুদ্ধে দাড়ান। এদিকে ঘটন৷ কিন্ত, 

ঘটেই চলল একের পর এক। 
১৮২৮-এর জুলাই মাসে এদেশে এলেন নতুন শাসক উইনিয়ম বেটিস্ক | 

ভারতে আসার পর তিনি সতীদাহ সম্পর্কে সৈম্তবিভাগ, বিচার বিভাগ ও. 

শান বিভাগের মতামত জানার ব্যবস্থা গ্রহণ করলেন। সৈন্তবিভাগের 
একাধিক অফিসারের কাছে সতীদাহ সম্পর্কে মতামত জানানোর জন্য, 
“গোপনীয়” চিঠি পাঠানো হল। এইমব অফিসারদের মধ্যে ২৪ জন, অবিলম্বে 
এ প্রথা সম্পুর্ণ বিলোপের পক্ষে মত প্রকাশ করেন, ৮ জন, ম্যাজিস্ট্রেট এবং. 
অন্যান্য সরকারি অফিদারদের সাহায্যে 45106 ৪০011010:) এর পক্ষে 

মত দেন। ২ জন, সতীদাহের বিরোধী হয়েও স্রকারি হস্তক্ষেপে ত৷ 

সম্পূর্ণ ও প্রত্যক্ষ বিলোপের বিরোধিতা করেন। কেবলমাত্র ৫ জন, সতীপ্রথার 

ওপর কোনে! প্রকার হস্তক্ষেপের বিরুদ্ধেই মত প্রকাশ করেন। বেটিঙ্ক সতীদাহ - 
রদ কর] হলে তা যে সৈম্তবিভাগে কিছুমাত্র প্রতিক্রিয়ার স্টি করবে না, সে 

সম্পর্কে অন্থান্ত স্থত্র থেকেও সংবাদ সংগ্রহ করেন।২৮ বাংলার দুজন পুলিশ 

স্প্রিপ্টেগুডেণ্ট এ প্রখা নিষিদ্ধ হলে কোনোদ্িক থেকেই সামান্যতম বিপদের 

আশঙ্ক1 নেই বলে অভিমত প্রকাশ করেন। নিজামৎ আদালতের ৫ জন 

বিচারকও মত প্রকাশ করলেন এ প্রথ। বিলোপের পক্ষে। এতো! গেল সরকারি 

লোকদের বক্তব্য । এর ওপর আবার বাইরে থেকেও চাপ আসতে লাগল। 

কলকাতার এংলো ইগ্ডিয়ানরা এ প্রথা উচ্ছেদ করা যে উচিত তা বলতে 

লাগল। ইংলগ্ডের জনমতও ব্রিটিশ-রাজত্বে সতী প্রথা যে নিতাস্ত বেমানান 
তা অন্নুভব করে একে নিষিদ্ধ করার জন্য পার্লামেণ্টে একের পর এক আবেদন 

পাঠাতে লাগল। ২৩. ৫. ১৮২৯-এ “দি ক্যালকাট। গেজেট এণ্ড কমাশিয়ল 

এডভার্টাইজরে” প্রকাশিত এক পত্র থেকে জানা যায়, পার্লামেন্টের গত 

অধিবেশনে ভারতবর্ষে সতী প্রথ| উচ্ছেদের জন্য গ্রেট ব্রিটেনের বিভিন্ন প্রান্ত 

থেকে অন্তত ২৫টি আবেদন পেশ কর! হয়।২৯ “ইতিয়া গেজেট”, “ক্যালকাটা 
জার্নাল", 'জন বুল” “বেঙ্গল ক্রনিকল” “ফ্রেণ্ড অব ইত্য়।” প্রভৃতি পত্রিকাগুলি 

২৭ রামমোহনের আগে নিজাম আদালতের কয়েকজন পণ্ডিত বা! মৃত্যুয় বিছ্যালস্কার : 
সতীর বিরুদ্ধে তাদের মতামত প্রকাশ করলেও তারা তা স্বতঃগ্রবুত্তভাবে করেন নি। - এবং. 
তাদের মতামত জনমনে সামান্য আলোড়নও স্থষ্টি করতে পারে নি । 

২৮ 00207 ০) 23875230916 17506015 1. 1 10569) 0, 116-117, 

7২৯ 57776 02197460, 79026%66 & 0071077/276$01 40971597?, 2. 5. 1899. 
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এ প্রথা নিষিদ্ধ করার দাবি জানাতে লাগল। ১৮২৭-৮ খ্রীষ্টাব্দে ঘটনাচক্রে 

তীর সংখ্যাও বেশ হ্রাস পায়। সব দেখে শুনে, বিচার বিবেচনা করে বেটিস্ক 

এই প্রথার উচ্ছেদসাধনে কৃতসংকল্প হলেন। কিন্তু এ বিষয়ে আইনানুগ ব্যবস্থা 
নেবার আগে একটি মান্ধষের মতামত তার কাছে অপারহার্ধ মনে হল। মানুষটি 

আমাদের পূর্বপরিচিত রামমোহন রায়। 
কিন্ত রামমোহন সরকারি হস্তক্ষেপে জোর করে এই প্রথার নিষিদ্ধকরণ 

চেষ্টার বিরুদ্ধেই যত প্রকাশ করেন। তার মতে ০036 0180$02 10181)0 7০ 

97001916552 71120152170 0150105616915 105 10075751176 010 

01500160155 ৪20 15 6 11701606 9£21705 0£ 00০ 001102.৮৩9 এতো 

রামমোহনের মতামত, কিন্ত ধারা রক্ষণশীল, তারা বেটিঙ্কের সতী নিবারণের 

এইসব তোড়জোড়কে কি চোখে দেখলেন? 

খুশি যে তার! হন নি, বলাই বাহুল্য । ধর্মবিনাশের আশঙ্কায় তার 

বিচলিত হয়ে উঠলেন। ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের “সমাচার চন্দ্রিক।' 

৮, ৮, ১৮২৯-এ কাল প্রাচীন নতী প্রথ। যে হিন্দুদের অশেষ শ্রদ্ধার বস্ত তা বলে 

এই আশ। প্রকাশ করে, লর্ড বেনটিহ্ক “যনি দুষ্টদমন, শিষ্টপালন ও ধর্মসংস্থাপন- 

করণ জন্য এতদ্দেশে শুভাগমন কারয়াছেন তিনি আমারদিগের চিরকালাবধি 

স্থাপিত যে ধর্ম কিন্বা রীতি তাহার অন্যথাকরণে কখনও প্রবৃত্ত হইবেন না।+৩১ 
এর কয়েকদিন পরে এ “সমাচার চন্দ্রিকা”তেই লেখা হয়, শ্রিগ্রীযুতের অভিপ্রায় 
এই যে এ বিষয় যদি যখাশান্ত্র না হয় তবে এ সহগমনে যে যে কণ্টক আছে 

তাহাই রহিত করিবেন ইহাতেই স্প্টবোধ হইতেছে শাস্ত্ববিচার না করিয়া কখনও 

কোন আজ্ঞ। দ্রিবেন না, এক্ষণে যেসকল কথ উঠিয়াছে সে গোলযোগমাত্র ৮৩২ 
কিন্তু “যে সকল কথ। উঠিয়াছে" তা যে “গালযোগমাত্র নয়, তাই প্রমাণিত হল 

পরের দিন। 

পরের দিন ৪. ১২, ১৮২৯-এ এড] রেগুলেশনে সতীপ্রথ। 21158812100 

000158316 05 006 00800191 000:0"৩৩ বলে কাউন্সিলে সর্বসম্মতি- 

ও ০. (16701736307 736/007, £/ 67৮6 19 06162571/ (1960), 107১ (১ ০০ 80৯1010098 

৮, 84. 

৩১ «সংবাদপত্রে সেকালের কথা” (১ম), ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, পৃ ২২প। 
৩২ প্র পৃ. ২৯৮৯০ | 

৩৩ আইনটির সম্পূর্ণ বয়ানের জন্য ড্র. *48০15650% 01 90626 18569 ৮1159 

08100650106] ০৮:০৯), [08997001997 1899, 0. 83-49. 
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ক্রমে (কাউন্সিলের অন্যতম সদস্য মেটকাঁফ ধর্মীয় অসস্ভোষ হুষ্টির সম্ভাবনার 

কথা বলেও সতীদাহ নিষিদ্ধকরণে তার সম্মতি দেন ) সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। 

প্রথমে এই আইন শুধুমাত্র বাংলার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হয়। ২রা ফেব্রুয়ারি, 
১৮৩০-এ মাদ্রাজে এটি বিধিবদ্ধ হয়। ১৮৩০ খ্রীষ্টাবেই বোম্বাই অঞ্চলেও সতী 

নিষিদ্ধ হয়। 
আইন করে সতী নিষিদ্ধ হলে ১৬. ১. ১৮৩*-এ রামমোহনের নেতৃত্বে 

হরিহর দত্ত, বৈকুনাথ রায়, কালীনাথ রায়, সত্যকিষ্কর ঘোষাল 
প্রভৃতি কলকাতার কয়েকজন বিশিষ্ট ভারতীয় অধিবাসী ও মিঃ 

গর্ডনের নেতৃত্বে ৮০০ জন শ্রীষ্টান অধিবাসীর স্বাক্ষরিত অভিনন্দন পত্র গবর্নর 

জেনারেলের হাতে দেওয়! হয়। এ সময় লেভি বেটিঙ্কও সেখানে উপস্থিত 

ছিলেন। কালীনাথ রায় হিন্দু প্রজাদের পত্র বাংল! ভাষায় পাঠ করায় পর, 
তার ইংরেজি তর্জম! পাঠ করেন হরিহর দর্ত। এ অভিনন্দন পত্রে সতীদাহের 

. নবশংসতা ও অমানবিকতার উপল্পখ করে বলা হয়, "শ্রীল শ্রীধৃত ইংলত্ীয় 
এতোদ্দেশাধিপতি যাহার্দের আশ্রয়ে ঈশ্বর প্রসাদাৎ এদেশীয় স্্ীপুরুষ এবং 
প্রজাদের জীবন সমপিত হইয়াছে তাহারা বিশেষ অনুসন্ধান দ্বার? নিশ্য়রূপ 
জানিলেন যে ওই সকল দূর্বল শাস্ত্রের বচন যাহাতে বিধবাদিগগে ইচ্ছাপূর্বক 
জলচ্চিতারোহণের অনুমতি আছে তাহাকে কার্যের দ্বার অমান্ত করিতে- 

ছিলেন এবং ওই সকল বচনের শব্ের ও তাৎপর্যের সম্পূর্মতে অন্যথা! করিয়া 

পতিবিহীনাদের আত্মঅস্তরঙ্গের] ওই বিহ্বলাের দাহকালে তাহাদিগগে প্রায় 
বন্ধন করিতেন এবং তাহার] চিতা হইতে পলাইতে না পারেন এ নিমিত্ত 
তগ্যোগ্য রাশীকৃত তৃণকাষ্ঠা্দি দ্বারা তাহার্দের গান্ম আচ্ছন্ন করিতেন মনুষ্ত- 

ত্বভাবের ও করুণার সর্বথা বিরুদ্ধ এই ব্যাপার ভূরিস্বানে পুলিশের সংক্রান্ত 

আমলা যাহার! প্রাণীর রক্ষার ও লোকের শাস্তি ও ব্বচ্ছন্দতার নিমিত্তে ব্যর্থ 
নিযুক্ত হইয়াছেন তাহাদের অস্পষ্ট অন্ুমতিত্রমে সম্পন্ন হইতেছিল।*৩৪-__আর 
তাই আইন করে এ প্রথ। নিবারণের জন্য বেটিক্কের কাছে তারা তাদের অন্তরের 

কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন। আগেই বলেছি বেটিস্ককে এদেশীয়দের পক্ষ থেকে : 
যে অভিনন্দনপত্র দেওয়া হয়, তার নেতৃত্ব দেন সতীদাহ-বিরোধী 
আন্দোলনের নেতা রামমোহন রায়। অথচ, আমর! আগে দেখেছি, এই 

মান্ষটিই বেটিক্ককে আইন করে এ প্রথা রদ না করার পরামর্শ দিচ্ছেন । 

৩৪ “সংবাদপত্রে সেকালের কথা (১ম), ব্রজেন্্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, পৃ. ২৯১ 
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তাই মনে স্বভাবতই প্রশ্ন জাগে, সহমরণ নিবারণে রামমোহনের প্রক্কত; 
ভূমিকাটি কি? | 

সহমরণ নিবারণের সঙ্গে রামমোহন রায়ের নামট। যে জড়িয়ে গেছে একথা 
অস্বীকার করার কোনো উপায় নেই। কিন্তু সহমরণ নিবারণের প্রকৃত গৌরব 

কতখানি তার প্রাপ্য, এ প্রশ্নরকে আঁজকের দিনে পাশ কাটিয়ে যাবার কোনে। 
উপায় নেই। 

সতীদাহ নিবারণে যামমোহনের ভূমিক। আলোচনা করতে গিয়ে আমরা 
দেখতে পাই, সতীদাহের বিরুদ্ধে আন্দোলনের জনক তিনি ন। হলেও বাঙালীদের 

মধ্যে তিনিই প্রথম এ প্রথার বিরুদ্ধে জনমত গঠনে প্রয়াসী হয়েছিলেন। 
এজন্ত ঘরে বাইরে তাকে ভোগ করতে হয়েছিল অশেষ লাঞ্ছনা ও গঞ্জনা | কিন্ত 

এই মানুষই আইন করে এ প্রথা! নিবারিত হোক তা চাননি। কিন্তু কেন? 

রামমোহন যে উগ্রপন্থায় বিশ্বাপ করতেন না, একথ। আমরা আগেও বলেছি, 

আইন করে তাই রাতারাতি সামাজিক পরিবর্তন আনতে তিনি চাননি। 

জীবনের মতে সমাজ সংস্কারের ক্ষেত্রেও তিনি মধ্যপন্থায় বিশ্বাম করতেন। 
অন্যদিকে তিনি ছিলেন ব্রিটিশ শাসনে আঙ্বাবান। তার আশঙ্ক। ছিল, আইন 

করে এই প্রথা রদ কর! হলে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের অস্তিত্ব বিপন্ন ইয়ে উঠবে, আর 

তা যাতে না হয়, সেজন্যই তিনি আইন করার প্রস্তাবে সম্মতি না দিয়ে, 

বেটিঙ্ককে আরও বিধিনিষেধ ও পুলিশের পরোক্ষ সাহায্যে এ প্রথা বিলোপ করার 

পরামর্শ দেন। তার পরামর্শ শুনে বেন্টিঙ্ক যদি আইন প্রণয়ন না করতেন, তাহলে 
রামমোহন নির্দেশিত পথে সতীপ্রথা আদৌ নিবারিত হত কিন। সন্দেহ। কারণ 

আমর দেখেছি, সরকারি বিধিনিষেধগুলি সীমাবদ্ধ থাকত কাগজ কলমেই। 

কিন্তু আইন প্রণীত হবার পরও যখন জনগণ তার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করল না, এবং 

ব্রিটিশ সাম্রাজ্যও কোনভাবে বিপন্ন হল নাঃ তখন তিনি তার অন্গামীদের নিয়ে 

এগিয়ে এলেন গবর্নর জেনারেলকে অভিনন্দন জানাতে। শ্রধু তাই নয়, এ 
আইনকে সর্বাস্তঃকরণে সমর্থনও জানালেন। ১৮৩০ শ্রীষ্টান্বে “4১250:5০6 
01 610০ 4১150006109 1০989101176 006 80115117601 1005, 001051- 

06160 23 ৪. [6111993 [২1 প্রকাশ করে অশাস্ত্রীয় সতীপ্রথাকে স্্ী হত্য। 

আখ্য। দিয়ে ধর্মের আবরণে স্ত্রীহত্য। নিবারণের জন্ত ঈশ্বরের উদ্দেশ্যে ধন্যবাদ 

জানান। সহমরণ নিবারণের পর প্রতিক্রিয়ার সমস্ত আঁঘাতও তিনি অবিচল 

ভাবে সহ করেন। শিবনাথ শাস্ধবী লোকের“শোন। কথার ওপর ভিত্তি করে 
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জানিয়েছেন,রামমোহন উপাসনা মন্দিরে আসার সময় পদব্রজে আলতেন, ফেরার 

সময় ফিরতেন গাড়িতে । “গাড়িতে যাইবার সময় কোন কোনও দিন লোকে 
ইট. প|থর, কাদা ছু'ড়িয়! মারিত ও বাপাস্ত করিত; তিনি নাকি হাসিয়া 

গাড়ির দ্বার টানিয়] দিতেন ও বলিতেন, “কোচম্যান ঠেকে যাও।৮৩% এমনকি 

প্রাণহানির আশঙ্কায়, এ সময় তিনি “অস্ত্র সমভিব্যাহার ব্যতীত গৃহ হইতে 

বহির্গত হইতেন ন1।” বিলেতে গিয়েও সতীদাহ নিবারক আইন যাতে বলবৎ 

থাকে, সেজন্য তিনি সজাগ থাকেন । আর এসবের জন্যই ঈষৎ পরবত্তাকালে 

প্রিভি-কাউন্সিলে মতীপক্ষর পরাজয়ের পর কলকাতা টাউন হলের জয়োল্লাস- 

সভায় ইয়ংবেঙ্গলের অন্ততম প্রতিনিধি কষ্ধমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় রামমোহনকে 

অভিনন্দন জানিয়ে বক্তৃত। পর্যন্ত করেন। নব মিলিয়ে সুস্পষ্টভাবে এ বিষয়ক 

আইন প্রণয়নের বিরোধিতা করার জন্ত সহমরণ নিবারণের গৌরব রামমোহনের 

প্রাপ্য না হলেও এই প্রথার বিরুদ্ধে জনমত তৈরী করে সমাজকে নাড়। দেবার, 
ও আইন পাশ হলে প্রকাশ্টে তার সমর্থনে এগিয়ে আসার গৌরব অবশ্যই তার 

প্রাপ্য। কিন্ত এতে। গেল রামমোহনের কথা, সতীর্দাহ নিবারক আইন পাশ 

হলে বাঙালীসমাজে তার কি প্রতিক্রিয়। হল--দেখা যাক। 

আইন প্রনীত হলে দেশে বা সৈম্তবাহিনীতে বিশেষ কোনে। অপস্তোষ দেখা 

যায় নি; মার্শম্যানের মতে এই আইন প্রণয়নের পরে বাংলাদেশে আইন অমান্ত 

করে জনা ২৫ মেয়ে সতী হবার চেষ্টা করলেও, শেষ পর্যস্ত পুলিশ হস্তক্ষেপে তার৷ 

রক্ষা পান। ছু'একজন মেয়ে আইনের বাধা না মেনে শেষপর্যস্ত সতী হয়েছিলেন । 

যেমন ১৮৩২ খ্রীষ্টান্ধের এপ্রিল মাপে ভুরহ্থঠ পরগণার রখুনাথপুরের রামছুলাল 

বাগের সঙ্গে তার স্ত্রী করুণামযষী স্বেচ্ছায় কারো নিষেধ না মেনে সতী হন। এ- 

রকম ক্ষেত্রে তীর আত্মীয়ন্বজনকে শাস্তি ভোগ করতে হত। ছু"চার জন সতী 

হবার ইচ্ছা প্রকাশ করলেও বুঝিয়ে ্বঝিয়ে তাদের নিবৃত্ত করা সম্ভব হত। 
২২, ১. ১৮৩১-এর "সমাচার দর্পণে* “সশ্বা্দ কৌমুদ্দী” থেকে এ ধরনের একটি 
সংবাদ পুনমূ্দ্রিত হয়। এতে দেখি হুগলী গেলার কৃষ্ণনগরে ভ্রিলোচনের তর্কা- 
লঙ্কার নামক জনৈক “পুরাতন অধ্যাপক”-এর সহগমনেচ্ছু স্ত্রীকে তার পুত্র 

'বহুগোষ্ঠী' এবং সেই অঞ্চলের দারোগা ও জমিদারের লোকদের সাবধানতায় 
প্রতিনিবৃত কর। সব হয়েছিল । “পহগমনোগ্যতা নারীটি কিছুকাল অনাহারে 

থাকলেও পরে স্বাভাবিক ভাবেই খাওয়। দাওয়া ও কাজকর্ম করছে বলে 

৩৫ 'রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গনমাজ', শিবনাথ শাস্ত্রী, পৃ. ১০৪।. 
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পত্রিকাটি জানায় ।৩৬ কিন্তু একদল কিছুতেই এই আইনকে মেনে নিতে 

পারলেন না। এর! কারা? 

এর] রক্ষণশীল হিন্দু। সনাতন ধর্মবিলোপের আশঙ্কায় এর! শঙ্কিত হয়ে 
উঠলেন। রাজ রাধাকাস্ত দেব, মহারাজা কালীকু্জ বাহাদুর, গোপীমোহন 

দেব, নিমাইচাদ শিরোমণি, হরনাথ তর্কতৃষণ, গোকুলনাথ মল্লিক, রামগোপাল 
মল্লিক, ভবানীচরণ মিত্র প্রভৃতি কলকাতার কয়েকজন বিত্তবান প্রভাবশালী 

ব্যক্তি এই আইনের বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ জানালেন। এ আইন রদ করার 
জন্য তীর্দের উদ্যোগে সতী সমর্থকদের পক্ষ থেকে ১১৪৬ জনের স্বাক্ষর সমন্বিত 

ছুটি আরজি ( এই ছুটি আরজির প্রথমটি কলকাতায় ৬৫২ জন বিষয়ী ও ১২০ 

জন পণ্ডিত স্বাক্ষরিত ব্যবস্থাপত্র, দ্বিতীয়টি বেলঘরিয়া, আড়িয়াদহ ইত্যাদি 
স্থানের ৩৪৬ জন বিশিষ্ট লোক ও ২৮ জন অধ্যাপকের স্বাক্ষরহুক্ত ) গবর্নর 
জেনারেলকে দেওয়া হয়। উত্তরের প্রত্যাশায় বুহস্পতিবার, ১৪. ১, ১৮৩০-এ 
উল্লিখিত ব্যক্তির! বেটিঙ্কের সঙ্গে দেখা করলে, তিনি তাঁর বক্তব্যসম্বলিত একটি 

কাগজ তাদের দেন। এতে বেটিঙ্ক আত্মঘাতী সতী অপেক্ষা ব্রহ্মচর্ধকে পর্ব- 

শাস্পিদ্ধ' বলে মত প্রকাশ করেন। সেই সঙ্গেতিনি একথাও বলেন, তারা 

যদি মনে করেন এ বিষয়ক আইন পার্লামেন্টের ব্যবস্থ। বিরুদ্ধ, তবে তারা ইংলগু- 

রাঞজ-কাউন্দসিলে এ বিষয়ে আপীল করুন। তিনি ত। আনন্দের সঙ্গে সেখানে 

পাঠানোর ব্যবস্থা করবেন। গবর্নর জেনারেলের সিদ্ধান্তকে রক্ষণশীল হিন্দুর] 
অন্থনয় জানিয়েও পালটাতে পারলেন না। কিন্তু তাই বলে কি তারা হাল 

ছেড়ে দিলেন। 

না, ত নয়। বরং সতী প্রথা এবং সেই সুত্রে সনাতন হিন্দুধর্ম ও প্রচলিত 
সমাজব্যবস্থাকে টিকিয়ে রাখতে তীর] গঠন করলেন ধধর্ষসভ1”-যার প্রথম 
কাজই হল সতী আইনের বিরুদ্ধে বিলাতের প্রিভি-কাউন্সিলে আপীল কর]। 

ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের “সমাচার চন্দ্রিকাঃ হয়ে উঠল তার মুখপত্র । আইন 

অমান্য করে যে মেয়ের সতী হবার চেষ্টা করতেন, “সমাচার চন্দ্রিকা? মহা 

উৎসাহে তাদের কথা প্রকাশ করত। ৩০. ১. ১২৩৮-এর «সমাচার 'চন্দ্রিকা? 

এ রকম ১৩ জন সতীর বিবরণ প্রকাশ করে। ধর্মমভা*র কর্তাব্যক্তিরা সতী- 

আইনের বিরুদ্ধে আগীলের খসড়া গ্রস্ততে ব্যস্ত হয়ে পড়লেন। সতী আইনের 

বিরুদ্ধে এক আবেদন যে প্রস্তুতির পথে তা ৩০. ১১. ১৮৩*-এর “ইপ্ডিয়া গেজেট: 

৩৬ “সংবাদপত্রে সেকালের কথা (২র)' ব্রঞজেন্্রনাথ বনোযাপাধ্যায় পৃ. ৫৪৬-৭। 
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থেকে জানা যায়। পত্রিকাটি এই আশা প্রকাশ করে 'সম্বাদ কৌমুদীঃ ও 
'বঙগদৃত* প্রগতি সমর্থক এই ছুটি পঞ্জিকা জনসাধারণের মন থেকে সরকারি, 

আইন সম্পর্কে প্রচলিত ভুল ধারণাগুলি দূর করার চেষ্টা করবে ।৩৭ চেষ্টা তার? 
কিকরেছিল জানি না। এদিকে ধর্মঘভার পক্ষ থেকেও সতী আইনের 

বিরুদ্ধে বহু ব্যক্তির স্বাক্ষর ম্ঘলিত এক আবেদনপত্র প্রতস্তত হুল। ধর্মসভা'র 

পক্ষে ইংরেজীতে আবেদনপত্রটি রচনা করেন এর উৎসাহী লদশ্ত রাধাকাস্ত দেব। 
ধর্মসভা"র পক্ষ থেকে ইংলগ্ডে আবেদন পত্রটি নিয়ে যাবার জঙ্ত স্গ্রীম কোর্টের 
এটরী মিঃ ফ্রান্সিম বেধী নিযুক্ত হলেন। ইংলঙে 'র্মপভা'র পক্ষ সমর্থন করার 
জন্ক কৌম্থলী নিযুক্ত হলেন পরবর্তাকালে এদেশে স্থপরিচিত ড্িঙ্কওয়াটার, 
বেখুন। অন্দিকে রামমোহন রায়ও সতী আইনের সমর্থনে একটি পালট! 
আবেদন 'হাউম অব কমন্সে' উপস্থিত করলেন। বিচার চললে। বেশ কিছুদিন 
ধরে। অবশেষে ১১. *. ১৮৩২-এ প্রিভি-কাউন্সিলের রায় বেরোল। রাম- 

মোহন রায় এ সময় ইংলগ্ডে। কলকাতায় খবর পৌছতে পৌছতে কেটে গেল 

কয়েকটা মাস। 
সোমবার ৫ নভেম্বর, ১৮৩২ সন্ধ্যাবেল! প্রসন্নকুমারের “রিফর্মার* এক্সট্রা! 

অভিনারি ইস্' প্রকাশ করে সতীপক্ষীয়দদের আবেদন ডিসমিস হবার সংবাদ 
জানায়। ইয়ংবেঙ্গল ও রামমোহনপস্থীরা উৎফুল্ল হয়ে উঠলেন। অন্যদিকে 
“সমাচার চক্দ্রিক।” সম্পাদক ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় লিখলেন, এপ্রকার ধর্মের 

প্রতি ব্যাঘাত হওয়াতে অবশ্য কহিতে হইবেক পৃথিবী হইতে বিচারমহাশয় 

লোকাস্তর গমন করিয়াছেন। এক্ষণে হিন্দুকল এই সন্বাদ পাইয়। হাহা রবে 

ক্রন্দন করিবেন তীহাদ্দিগের অক্ষিপলিলে যে নদী বহিবেক তাহা কে দৃকপাত 

করিবেক।১৩৮ 'দৃকপাত” বিশেষ কেউই করেন নি, কারণ বাঙালী 'সমাভমনে 
তখন লেগেছে গতির ছোয়া, মধ্যযুগীয় ধারণাকে পেছনে ফেলে মে এগিয়ে যেতে 

চাইছে। তাই সতীদাহ নিষিদ্ধ হবার সঙ্গে সঙ্গে সে আবার ঘুমিয়ে পড়ল না, 
বাঙালীমমাজে কিছু মানুষ অন্তত ভাবল, থামলে চলবে না, আরে এগিয়ে 

যেতে হবে, আরো । 

৩৭ .792/77670 ০ 77570%0, 290080660 2০0. 059 10019 3859699$ “7৩ : 

0810969 20০0051) ০০:০৪) ০2009: 1890১ 6. 402-9, 

৩৮ “হিন্দুগণের মনস্তাপ বিষয়ক' (সমাচার চত্র্রিকা! থেকে পুমূজিত)' 'সমাচার দর্পণ', 
৮*১ সংখা, ১৪.১১.১৮৩২, পৃ. ৫৪০ | 
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(৩) 

আর তাই সতীপ্রথ। নিবারিত হবার পর বাঙালী সংস্কারকরা বিধবাঁবিবাহ 
সম্পর্কে বিশেষ মনোধোগী হয়ে উঠলেন । উদ্নশ শতকের প্রথমে, বাঙালী হিন্দব- 

সমাজে বিধবাবিবাহ অপ্রচলিত থাকলেও প্রাচীন ভারতীয় হিন্দুসমাজে 
বিধবাঁবিবাহের প্রচলন ছিল। তৈত্তিরীয় আরণ্যক, খাণ্থে, এতরেয় ব্রাহ্মণ, 

অথর্ব বেদ ইত্যাদিতে বিধবাবিবাহের উল্লেখ থেকে, ত প্রাচীন ভারতে অজ্ঞাত 

ছিল না বল যেতে পারে । বৌদ্ধ জাতকের অনেক ছাখ্যায়িকায় বিধবাবিবাহের 
কথ! পাই। রামায়ণ, মহা'ভারতেও বিধবাবিবাহের উল্লেখ পাওয়া যায়, স্মৃতি 

পুরাণের যুগে বিধবাবিবাহের শাস্মীয় সমর্থন মেলে। ষষ্ঠ শতাব্দী পর্যস্ত ভারতবর্ষে 

সমাজের উচ্চত্তর়ে ও বিধবাবিবাহ অপ্রচলিত ছিল না, মুসলমান আমলে তা 

হিন্ুমমাজের উচ্চন্তরে অপ্রচলিত ও নিন্দনীয় হয়ে ওঠে। মধ্যযুগে চৈতগ্ক- 
অনুবর্তা বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের মধ্যে ও ভারতব্ষায় কোনো কোনে! উপাসক 
সম্প্রদায়েও ( বাঁসব সম্প্রদায়, নরেশপন্থী, শিবনারায়ণী সম্প্রদায় ) ত। প্রচলিত 

ছিল। এ সময় বিধবাবিবাহ প্রবর্তনের দু'একটি বিক্ষিপ্ত চেষ্টা সত্বেও সমাজের 
তথণকখিত উচ্চস্তরে এ প্রথা স্বীকৃতি পায় নি। 

উনিশ শতকে আইন করে সতী নিবারিত হবার পর বাঙাঁলীসমাজে বিধবা- 

বিবাহের প্রশ্নটি যে সংস্ক'রকদদের এ বিষয়ে উৎসাহিত করে তোলে, ত' আমরা 

প্রথমেই বলেছি। অবশ্য এর আগে, অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে ঢাকার রাজা 
রাজবলভ আপন বিধবাকন্তাঁর বিয়ে দেবার চেষ্টা করেও ব্যর্থ হন এ বিষয়ে 

তার প্রধান বিরোধিতা করেন রাজা কৃষ্ণচন্দ্র। 

ইংরেজ অধিকারের পর পাশ্চাত্য শিক্ষার মধ্য দিয়ে বাঙালী আধুনিক 
যুগোপযোগী ধ্যান ধারণার সঙ্গে পরিচিত হতে লাগল। আধুনিক বাংলার 
সচেতন ব্যক্তিত্ব রামমোহন নারীমুক্তি আন্দোলনে পুরোধা হিসাবে দেখ' 
দিলেন। 

রামমোহন তার কোন গ্রস্থে বিধবাবিবাহের সমর্থনে কিছু বলেন নি, বিধবার 
বিবাহ অপেক্ষা ব্রক্মণর্য অবলম্বনই তিনি সমর্থন করতেন। কিন্ত তিনি বিলেত 

যাবার পরই জনরব শোন। যায়, তিনি নাকি বিধবার বিয়ে দেবার চেষ্টা করতেই 
বিলেত গেছেন! এমন কি তার বিলেত যাবার পর, অনেক বয়স্ক বিধবা রাম- 
মোহন ফিরে এলে তার। আবার বিয়ে করতে পারবেন, এই বলে হাসাহাসি 
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করতেন ।৩৯ ১৮০ শকে 'রামমোহন রায়ের ম্মরণার্থ সভায় নগেন্দ্রনাথ- 
চট্টোপাধ্যায় বলেন, 'রামমোহন রায় সহগমন প্রথা উন্ম.লিত করিয়! নিশ্চিন্ত 
ছিলেন না, যাহাতে বিধবার পুনঃসংস্কার হয় তদ্িষয়েও তিনি ঘত্বুবান হন। "" 
হিন্ুদমাজের তদানীত্তন বদ্ধযূল কুসংস্কার নিবন্ধন তিনি বিধবার পুনঃসংস্কার 
প্রদানে কৃতকার্য হইতে পারেন নাই বটে কিন্তু তিনি এই বিষয় লইয়! যে একটি 
আন্দোলন করিয়াছিলেন, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। তাহার কোন প্রদৌহিত্র 
বলেন, রামমোহন রায়ের বৈষয়িক কাঁগজপত্রের ভিতর এই বিধবাবিবাহ 

বিষয়ক আন্দোলনের কোন নিদর্শন পত্র তিনি দেখিয়াছেন।,৪০ অবশ্ত রামমোহন 
সম্পকিত এরকম ধারণার কোন দৃঢ় ভিত্তি নেই। তিনি কোথাও বিধবাবিবাহের 
সমর্থনে কিছু বলেন নি, ত। আমর! আগেই বলেছি । “আত্মীয় সভা'র অধিবেশনে 

“যুবতী স্ত্রীর স্বামীর মরণাস্তর+ 'ব্রহ্ষচর্যে কালক্ষেপ কর্তব্য" বলেই বিবেচিত 

হয়েছিল।৪৯ 
উনিশ শতকের তিরিশের দশক থেকে বিধবাবিবাহ নিয়ে সমাজে আলোচন! 

শুরুহয়। ১৪ মার্চ, ১৮৩৫-এ “সমাচার দর্পণে' শাস্তিপুর নিবাসী কয়েকজন 

অবিবাহিত? প্রৌঢ1 কুলীন কন্তা। সম্পাদকের কাছে এক পত্রে তার্দের ছুঃখছ্র্দশা 
বর্ণনা করে বাংলায় ব্রাহ্মণ-কায়স্থ ঘরে বিধবাবিবাহ গ্রচলন এবং উপন্ত্রী নিরোধ 
সম্পর্কে আইন প্রার্থনা করেন ।৪২ ২১শে মার্চ এই পত্রটির দাবিকে সমর্থন করে 
চু'চুড়ার কয়েকজন ভদ্রমহিল “সমাচার দর্পণ' সম্পাদককে লেখা এক পত্রে স্ত্রী- 
শিক্ষা, পরপুরুষের সঙ্গে আলাপের ও পতিনির্বাচনে স্বাধীনতা, বাল্যবিবাহ ও 

বহুবিবাহরোধ, পণপ্রথা বিলোপ ইত্যাদির সঙ্গে বিধবাবিবাহ প্রবর্তনের দাবি 
জানায়। পক্ষাস্তরে ২১শে চৈজ্, ১২৪২-এ “সমাচার চক্দ্রিকা"য় প্রকাশিত এক 

পত্রে শাস্তিপুর-নিবাসিনীর প্রস্তাবকে ও সেইসঙ্গে দর্পণ-সম্পাদককে তীব্র কটাক্ষ 
কর! হয়।৪৩ মনে হয়, “সমাচার দর্পণে" প্রকাশিত পত্র ছুটি আদৌ কোনো 
মহিল। রচিত নয়, এই সময়ের সামাজিক পরিবেশে শিক্ষার আলোক-বঞ্চিত 
গৃহবন্দিনীদের পক্ষে এই ধরনের পত্রের কল্পনা করাও অসভব। সম্ভবত, 
ইয়ংবেঙ্গল গোষ্ঠীর কোনে উৎসাহী সদস্যই পত্রহুটির রচয়িতা । 

৩৯ *14077$206 0 72852 778৫0209510 08]. 79519» ০], সতেছে, 1888, 

৪* 'রামমোহন রায়ের ম্মরণার্থ সভা", 'তত্ববোধিনী'। ৪২৮ দংখ্যা, চৈত্র, ১৮** শক। 
৪১ *বেদাস্তমত', 'সমাচার দর্পণ”, ২২.৫,১৮১৯। 
৪২ *দমাচার দপণ' ১*২৬ সংখ্যাঃ ১৪.৩.১৮৩৫৪ পৃ, ৮৮। 
৪৩ এ). ১৩১ সংখ্যা, ১৮.৪.১৮৩৫। 



২৯. ৪. ১৮৩৭-এ 'জ্ঞানান্বেষণে' প্রকাশিত সংবাদে দেখি, মতিলাল শীল, 
হুলধর মঙ্জিক গ্রমুখ কলকাতার কয়েকজন সন্াস্ত ব্যক্তি স্রীশিক্ষা। ও বিধবাবিবাহ 
প্রচলনে উৎসাহ দেবার জন্ত এক সভ। আহ্বানে মনস্থ করেছেন।9৪ এর বছর 

৩/৪ আগে “কতিপয় ধনিলোঁক হিন্দু বিধবা স্ত্রীলোকের পুনবিবাহার্থ এক সভা'' 

করতে মানস করেও যথাসময়ে তা বিস্থৃত হন।৪৫ এই সময়ই “বেঙ্গল- 
হরকরা” 'ক্যালকাট। কুরিয়র', ইংলিশ্ম্যান', “কফ্রেণ্ড অব ইপ্ডিয়', “রিফর্মার* 

"সমাচার দর্পণ”, জজ্ঞানান্বেষণ" প্রভৃতি পত্রিকাগুলি বিধবাবিবাহ সম্পর্কে আগ্রহী 
হয়ে ওঠে। অন্তদ্িকে ধ্ধর্মসভার মুখপত্র “সমাচার চন্দ্রিকা” এ টির ষে 

কোনো প্রস্তাবের বিরুদ্ধতা করতে থাকে । 

১৮৩৭.এ ল কমিশন বাঁলবিধবাদের সমস্। বিশেষভাবে আলোচনা করে এ 

বিষয়ে আইন প্রণয়নে উদ্যোগী হন, কিন্তু ইংরেজ আইনজ্ঞরা আইন করে এ 
প্রথ! চালু করতে খুব উৎসাহবোধ করেন নি। 

১৮৪২-এর এপ্রিলে নব্যবঙ্গের মুখপত্র “বেঙ্গল স্পেক্টেটর'-এর প্রথম সংখ্যায় 

“বিধবার পুনবিবাহ* নামক পত্রপ্রবন্ধে এই আন্দোলনকে কিভাবে সাফল্যের 
পথে নিয়ে যাওয়। যায়, সে সম্বন্ধে আলোচন। করে এ বিষয়ে একটি বিস্তারিত 

কর্মস্চী লিপিবদ্ধ কর হয়। ২৬. ৪. ১৮৪৩-এর “সংবাদ প্রভাকরে' পূর্বোক্ত 

পত্রপ্রবন্ধটিকে কটাক্ষ করে প্রশ্ন রাখা হয়, বিধবার পুর্নবিবাহ হলে তার 
সম্প্রদানকর্তী কে হবেন? জুলাই, ১৮৪৩-এ ৫ম সংখ্যা “বেঙ্গল স্পেক্টেটরেঃ 

প্রভাকরে'র সমালোচনার উত্তর দান প্রসঙ্গে, এদেশীয় স্ত্রীদের বি্ভাশিক্ষা ও 

যুবকদের সাহসিকতাই বিধবাবিবাহের পথ প্রশস্ত করবে বলে অভিমত প্রকাশ 
করা হয়। ১৫. ১. ১৮৪৩-এ “বেঙ্গল স্পেক্টেটর'-এ প্রকাশিত একটি পত্রে 

পত্রলেখক বিধবাবিবাহের স্বপক্ষে শাস্ত্রীয় সমর্থনের অভাব, এবং ভবিষ্যতে ত৷ 

পাওয়। গেলেও আদালতে তা৷ গ্রাহ হবে কিন! এই সংশয় সাপেক্ষে, এ ব্যাপারে 
সরকারি সাহাধ্য যাতে পাওয়। ায় তার জন্ত সবাইকে সচেষ্ট হতে বলেন। 

দেখতে পাচ্ছি, ইয়ংবেঙ্গল বিধবাবিবাহ বিষয়ে বিশেষ আগ্রহী ছিলেন। 

“জ্ঞানান্েষণ', ও বেঙ্গল স্পেক্টেটর'-এর পৃষ্ঠায় ব “সাধারণ জ্ঞানোপাজিকা সভা" 

তারা এ নিয়ে আলোচনাও করতেন । প্রসঙ্গত স্মরণীয়, বিধবাবিবাহ আন্দোলনে 
বিদ্যাসাগরের প্রধান সহায় ছিলেন ভিরোজিওর ছাত্র-শি্তর]। 

৪৪ “সংবাদপত্রে সেকালের কখা' (২য়), ব্রজেজ্নাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, পৃ. ৯৮-৯। 
৪৫ এ, পৃ. ২৬৩-৪। 
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বিধবাবিবাহ আন্দোলনে বিগ্বাসাগরের হস্তক্ষেপের বছর দশেক পূর্বেই 
বউবাজারের নীলকমল বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি “কয়েকজন বিষয়ী লোক” সমাজে 

বিধবাবিবাহ প্রবর্তনের চেষ্টা করে ব্যর্থ হন। 
বিষ্ঠানাগরের কিছুদিন আগে কষ্ণনগরের মহারাজ শ্রীশচন্দ্রের এ বিষয়ক 

চেষ্টাও শেষপর্যন্ত ব্যর্থ হয়। ব্রজনাথ মুখোপাধ্যায়, কালীকৃষ্ণ মিত্র পরিচালিত 

কুষ্ণনগরের নব্য সম্প্রদায় কর্তৃক বিধবাবিবাহ প্রবর্তন আন্দোলনও ধর্ষমভা'র 

উত্সাহী সদশ্ত উলার জমিদার বামনদাস মুখোপাধ্যায়ের বিরোধিতায়, 

“মন্দীভূত? হয় |৪৬ 
১৮৪৫ সালে কলকাতার “ব্রিটিশ ইগ্ডিয়ান সোসাইটি না 

ব্যাপার নিয়ে ধর্যলভা' ও 'তত্ববোধিনী সভা"র সঙ্গে কিছুদ্দিন পত্রালাপ করে। 

“তত্ববোধিনী সভা” এ বিষয়ক পত্রের কোনে। উত্তর দেয় নি। *ধর্মসভা'র সঙ্গে 

পত্রালাপ কিছুর্দিন চললেও এর কোনে! ফল ফলে নি। ২ বৈশাখ, ১২৫১-এ 

ধর্মনভার বৈঠকে পত্রিটিশ ইগ্ডিয়া সোসাইটির সভাপতি মেং থিওবোল্ভ 

সাহেবের প্রেরিত হিন্দুবিধবার দ্বিতীয়বার বিবাহ বিষয়ে যে অসদ্ধযবস্থা পত্র প্রাপ্ত 

হওয়া গিয়াছিল তাহার সদুত্তর অর্থাৎ উক্ত সাহেবের প্রেরিত ব্যবস্থাপজ নিতাস্ত 

অব্যবস্থা এবং বিধবার কর্তব্যাকর্তব্য বিষয়ে যে সদ্ধ্যবস্থা পত্র প্রস্থত হইয়াছে তাহা 
সভায় পাঠ হইলে অন্কুমতি হইল সমাজের পণ্ডিতাধ্যক্ষগণের ম্বাক্ষরিত করাইয়! 

পূর্বোক্ত সাহেবের নিকট তৎপত্রোত্তর সহিত প্রেরণ করা কর্তব্য৪৭-ধর্মসভা 

তার ব্যবস্থাপত্রে বিধবাবিবাহের যে বিরুদ্ধতা করে, বলাই বাহুল্য । 

বি্ভাসাগরী আন্দোলনের অব্যবহিত পূর্বে পটলভাঙ্গার শ্ামাচরণ দাস 
নিজের বালবিধবা কন্তার বিবাহ দেবার জন্য ভট্টাচার্য মহাশয়দের কাছে ব্যবস্থী- 

প্রার্থী হলে, কাশীনাথ তর্কাঁলঙ্কার, ভবশঙ্কর বিছ্যারত্ব, রামতন্থ তর্কসিদ্বাস্ত, 
ঠাকুরদাস চুড়ামণি, মুক্তারাম বি্টাবাগীশ প্রভৃতি ম্মার্ত পণ্তিতরা মিলিত হয়ে 

বিধবাঁবিবাহের বৈধতা স্বীকার করে এক ব্যবস্থাপত্র দেন। এই ব্যবস্থাপত্র 
সংস্কৃত কলেজের অধ্যাপক মুক্তারাম বিছ্যাবাগীশ শ্বহন্তে লেখেন। এর কিছুদিন, 
পরে রাধাকাস্ত দেবের বাড়িতে আহ্ত এক সভায় “বহুসংখ্যক অধ্যাপক সমক্ষে' 

নবন্বীপের ব্রজনাথ বিচ্যারত্ের সঙ্গে বিচারে পূর্বোক্ত ব্যবস্থাপত্রের অন্ততম 

স্বাক্ষরকারী ভবশঙ্কর বিদ্যারত্ু বিধবাবিবাহের পক্ষ সমর্থন করে জয়ী হয়ে রাজ- 

৪৬ 'বিগাসাগর", চণ্ডীচরণ বন্দোপাধ্যায়, পৃ. ১৯৩1 
৪৭ “ধর্মদভ', 'সমাচার চন্দ্রিকা”, ২০৪৪ সংখ্যা, পৃ. ২৬। 
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বাঁড়ি থেকে একজোড়া শাল উপহার পান। কার্ষকালে অবশ্ত তিনি এ শাল 

গায়ে দিয়েই বিধবাবিবাহের বিপক্ষদের সহায়তা করেন। মুক্তারাম বিষ্ভাবাগীশও 

এ বিষয়ে বিছ্ভারত্বের পথ অনুসরণ করেন ৪৮ বিধবাবিবাহ সংক্রান্ত প্রথম 

পুস্তকের বিজ্ঞাপনে বিদ্যাসাগর ধর্মশাস্ত্রের মীমাংসকর্দের এই ধরনের স্ববিরোধী 

কার্ধকলাপকে তীব্র কটাক্ষ করেন। 

এপ্রিল, ১৮৪২-এ “বেঙ্গল স্পেক্টেটর'-এর প্রথম সংখ্যায় প্রকাশিত “বিধবার 

পুনবিবাহ* প্রবন্ধে দেখি, “যে সকল বিষয়ের লাধারণে সর্বদা! আন্দোলন হয় 
তন্মধ্যে হিন্দু জাতীয় বিধবার পুনবিবাহেরও বাদীনুবা্দ হইয়| থাকে ।' বিধবা- 

বিবাহ আইনের পাগুলিপির শুনানির সময় জে. পি. গ্রাণ্ট তার বক্তৃতায় বলে- 
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দেখ। যাচ্ছে, উনিশ শতকের চতুর্থ দশকেই বিধবাবিবাহের প্রশ্নটি সমাজে রীতি- 

মতো! আলোচনার বস্ত। শিক্ষিত বাঙালীপমাজ ইতিমধ্যে সতীদাহ 

আন্দোলনকে কেন্দ্র করে মুখ্যত ধর্মায় কারণে ভ্রিধা-বিভক্ত হয়ে পড়েছিল । 

সতীদাহ-কেন্দ্রিক বাদান্থবাদ সীমাবদ্ধ ছিল মুখ্যত মধ্যপন্থী ও রক্ষণশীলদের 

মধ্যে। বিধবাবিবাহ সংক্রান্ত ব্যাপারে এই বাধাহবাদ চরমপন্থী ইয়ংবেঙ্গল 

(অবশ্ত উনিশ শতকের চতুর্থ দশক থেকে ইয়ংবেঙ্গলের মনোভাব ধীরে ধীরে 

নমনীয় ও আপসপন্থী হয়ে উঠতে থাকে-এ সম্পর্কে আমর! দ্বিতীয় 

অধ্যায়ে আলোচন। করেছি ) ও ধর্মসভাপন্থী রক্ষণশীলর্দের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ল। 

মধ্যপন্থীর। এ বিষয়ে হযোগন্থবিধা মতো৷ মতামত প্রকাশ করতেন। রক্ষণশীল 

ব্রাহ্ম দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর রাজনারায়ণ বন্থুর ছুই ভাইয়ের বিধবাবিবাহ করার 

সংবাদ পেয়ে রাজনারায়ণ বন্থকে লিখেছিলেন, “এই বিধবাবিবাহ হইতে ষে 

গরল উখিত হইবে তাহা তোমার কোমল মনকে অস্থির করিয়। ফেলিবে ; 

কিন্তু সাধু যাহার ইচ্ছা! ঈশ্বর তাহার সহায়।”৫০ প্যারীচরণ সরকার প্রসন্ন 

কুমার ঠাকুরের কাছে বিধবাবিবাহ প্রবর্তনের পর চাদ! চাইতে গেলে, তিনি তা 

দিতে অস্বীকার করে প্যারীচরণকে এরকম ধির্মবিরোধী অনুষ্ঠানে” যোগ 

৪৮ - “বি্ভানাগর", চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, পৃ ২০০৭১ 
৪৯ চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের পুধোক্ত গ্রন্থে উদ্ধৃত, পৃ. ২২১। 
৫০ 'র্রাজনারার়ণ বস্থর আত্মচরিত', পৃ" ৯৯। 
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দেওয়ায় ভৎ্সন। করেন। রামমোহন-পুজর রমাপ্রসাদও মৌখিক সহানুভূতি 

জানিয়ে লোকনিন্দার ভয়ে নাকি প্রথম বিধবাবিবাহ অনুষ্ঠানে উপস্থিত হন নি। 

বিদ্যাসাগর এতে ক্ষুব্ধ হয়ে বিয়েবাড়িতে টাঙানো! রামমোহনের ছবি অপসারণের 

আদেশ দেন। রমাপ্রসারদ-সম্পকিত এই গল্পকাহিনীটি আধুনিক গবেষকর1? » 

গ্রহণ করলেও, এটি সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন। প্রথম বিধবাবিবাহ অনুষ্ঠানের যে 

বিবরণ “সংবাদ প্রভাকর' প্রকাশ করে তাতে দেখি, নীলকমল বন্দ্যোপাধ্যায়, 

রামগোপাল ঘোষ, দিগম্থর মিত্র, প্যারীটাদ মিত্র, নৃসিংহচন্ত্র বন, কালীপ্রসন্ 

সিংহ, গোরীশঙ্কর ভট্টাচার্য ইত্যাদির সঙ্গে রমাপ্রসাদ রায়ও সেই অনুষ্ঠানে 

উপস্থিত ছিলেন ।৫২ 

বিধবাবিবাহ সংক্রান্ত এই “বাদাগবাঁদ'কে আধুনিক যুগ-নির্দেশিত পথে 

এগিয়ে নিয়ে গেলেন প্রাচ্য বিগ্াচর্চার পীঠস্থান সংস্কত কলেজের ছাত্রঃ 

এবং পরে অধ্যক্ষ “অভিনব পণ্ডিত? ঈশ্বরচন্দ্র বিগ্ঠাসাগর | তাঁর প্রথম যৌবনে 

যে বছর তিনি অজিত বিগ্চার জন্য “বিষ্ভাপাগর” উপাধি লাভ করলেন ( তার 

পরের বছরের এপ্রিল, ১৮৪২-এর বেঙ্গল স্পেক্টেটরের' সাক্ষ্য অনুযায়ী ) 

তখনই বিধবাবিবাহ নিয়ে সাধারণে “বাদাহ্ুবাদ' শুরু হয়ে গিয়েছিল। ঈশ্বরচন্দ্র 

কোনোভাবে এই বাদানুবাদে জড়িয়ে পড়েছিলেন কিন! আমর জানি না, বা 

আজকে জানার বিশেষ কোনে উপায়ও নেই। কিন্ত এই 'বাদাহবাদ” নিশ্চয়ই 

তিনি আগ্রহ ও মনোষোগের সঙ্গে 'লক্ষ্য করেছিলেন। “সাধারণ জ্ঞানোপাজিকা 

সভা”্র সভ্য হিসাবে “বেঙ্গল স্পেক্টেটর? বা নব্যবঙ্গের অন্টান্ত মুখপত্রগুলির 

সঙ্গে তিনি পরিচিত ছিলেন এ ধারণা অসঙ্গত নয়। ইয়ংবেঙগল গোঠীর 

আলাপ আলোচনা থেকে ও দীর্ঘ শাস্ত্র অনুশীলনের মধ্য দিয়ে এ প্রথা যে 

শাস্্সম্মত নয়, তাও অনুভব করেন। দীর্ঘকাল তিনি বিধবার ছুরবস্থা সম্পর্কে 

সজাগ ছিলেন, এবং তার এ সম্পকিত পুন্তিক তার সমাঁজ সচেতন মনের 

পরিচয়বাহী। 

বিষ্তাসাগর সমাজ সংস্কারের ক্ষেত্রে ইয়ংবেলের লীমাবদ্ধ কর্মপ্রয়াসকে, 

বিস্তৃত ক্ষেত্রে ছড়িয়ে দ্িলেন। তাই নব্যবঙ্গের মুখপত্র “বেঙ্গল ম্পেক্টেটরে” 

বিধবাবিবাহ সম্পকিত প্রবন্ধ প্রকাশের এক যুগেরও পর ১৭৭৬ শকের ফাল্গুন, 

৫১ “করুণানাগর বিদ্ভাসাগর', ইন্্রমিত্র, পৃ. ৩২৮। 
৫২ প্রথম বিধবাবিবাহ অনুষ্ঠানের রা প্রভাকরে' প্রকাশিত বিবরণটি বিহারীনাল 

সরকার তার 'বিভ্তাসাগর' (১৩*৭) গস্থে সম্পূর্ণ উদ্ধত করেছেন, পৃ. ৩০৪-৭। 
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সংখ্যা তিত্ববোধিনী'তে (পৃ. ১৬৬-১৭৪ ) বিদ্যাসাগরের লেখা “বিধবাবিবাহ 
প্রচলিত হওয়া উচিত কিনা? প্রকাশিত হয়। ইতিমধ্যে ১৮৫৫ ত্রীটাবের 
জানুয়ারি মাসে “বিধবাবিবাহ প্রচলিত হওয়া উচিত কিনা এত ছ্ষয়ক প্রস্তাব, 
গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়। এতে বিদ্যাসাগর লেখেন, বিধবাবিবাহ প্রথা 
প্রচলিত ন1 থাকাতে সমাজে ষে নানা অনিষ্ট ঘটছে তা অনেকেই জানেন, 
কাজেই পক্ষপাতশৃন্ত হয়ে সকলের বিচার কর উচিত, বিধবাবিবাহ প্রচলিত 
হওয়া উচিত কিনা । বিদ্যাসাগর বিচার করে দেখান, বিধবাবিবাহ শাস্্সম্মত 

অথবা শাস্ববিরুদ্ধ কর্ম। বনুশাস্ত্রদরশ্শ ঈশ্বরচন্দ্র বহু শাস্ত্রের বচন উদ্ধার করে 
“কলিষুগে বিধবাবিবাহ ষে সর্বপ্রকারেই কর্তব্যকর্ম' তা দৃঢ়ভাবে প্রতিপন্ন করেন। 
পুস্তিকাটির শ্যোংশে বি্ভাসাগরের সচেতন সমাজমানপিকতা প্রকাশিত ঃ 

“ুর্ভাগ্যক্রমে, বাল্যকালে যাহারা বিধবা হইয়া থাকে, তাহার] যাবজ্জীবন যে 

অসহা ষহ্ণা ভোগ করে, তাহা ধাহাদের কন্যা, ভগিনী, পুক্তবধূ গ্রভৃতি অল্প 
ব্য়মে বিধব1 হইয়াছেন, তাহার] বিলক্ষণ অনুভব করিতেছেন। কত শত 

বিধবারা, ত্রক্মচর্ধ নির্বাহে অসমর্থ হইয়া ব্যভিচার দোষে দূষিত ও জ্রণহত্য। 

পাপে লিপ্ত হইতেছে; এবং পতিকুল, পিতৃকুল ও মাতৃকুল কলঙ্কিত করিতেছে । 

বিধবাবিবাহের প্রথা প্রচলিত হইলে, অসহা বৈধব্যঘন্ত্রণী, ব্যভিচারদোষ ও 
জণহত্যাপাপের নিবারণ ও তিনকুলের কলঙ্ক নিরাকরণ হইতে পারে । যাবৎ 
এই শুভকরী প্রথ! প্রচলিত না হইবেক, তাবৎ ব্যভিচার দোষের ও ভ্রণহত্যা- 
পাপের আোত, কলঙ্কের প্রবাহ ও বৈধব্যযন্ত্রণার অনল উত্তরোত্তর প্রবল হইতেই 

থাকিবেক। 

পরিশেষে, সর্বসাধারণের নিকট বিনয়বাক্যে আমার প্রার্থনা এই, আপনার। 

এই সমস্ত অন্গধাবন করিয়!, এবং বিধবাবিবাহের শাস্তীয়ত। বিষয়ে যাহা লিখিত 

হইল, তাহার আছ্যোপাস্ত বিশিষ্টরূপ আলোচনা করিয়া, দেখুন বিধবাবিবাহ 

প্রচলিত হওয়! উচিত কিন1।১৫৩ 

£বিধবাবিবাহ প্রচলিত হওয়া উচিত কিনা এতদ্িষয়ক প্রস্তাব” প্রকাশিত 

হবার সঙ্গে সঙ্গে বাঙালীসমাজে ( কলকাতায় এবং বাইরেও ) প্রবল আলোড়ন 

স্ষ্টি হল। তখনকার সমাজে এক সপ্তাহের মধ্যে “প্রথম মুদ্রিত ছুই সহশ্র পুস্তক” 

নিঃশেষ হয়ে গেলে, বিগ্ভাসাগর উৎসাহিত হয়ে আরও “তিন সহ্ম পুস্তক মুদ্রিত: 

৫৩ “বিদ্াসাগর রচন! সংগ্রহ" ( ২য় খণ্ড, সমাজ ), পৃ. ৩২-৩। 
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করেন। তারও বেশির ভাগ অতি অল্পদিনের মধ্যে বিশেষ বযাগ্রতা। প্রদর্শনপূর্বক 
পরিগৃহীত হয়।” বিদ্যাঁসাগর-ত্রাতা শল্ুচন্দ্রের সাক্ষ্য অন্থযাঁযী এর পরে আরও 
দশ হাজার বই ছাপা হয়।৫৪ শুধু তাই নয়,'কি বিষয়ী, কি শাস্ব্যবসায়ী, 
অনেকেই অনুগ্রহ প্রদশরনপূর্বক, উক্ত প্রস্তাবের উত্তর লিখিয়া, মুদ্রিত করিয়া, 
সর্বসাধারণের গোচরার্থে প্রচার' করলেন। বিদ্যাসাগরের বিধবাবিবাহ বিষয়ক 
প্রথম পুন্তিকাটি প্রকাশিত হবার পর এ বিষয়ে কম করে ৩০টি প্রতিবাদ পুন্তরক 
প্রকাশিত হয়।৫৫ বিদ্যাসাগরের সাক্ষ্য অনুযায়ী উত্তরদান কালে অনেকেই 

ক্রোধে অধৈর্য হয়ে অল্প দৃষ্টির পরিচয় দিয়েছেন, কেউ বা যথার্থ অধথার্থ 
বিচারে প্রবৃত্ত না হয়ে ইচ্ছা করে কেবল “কতকগুলি অলীক অমূলক আপত্তি 

উত্থাপন” করেছেন। সাধারণ লোক শান্রজ্ঞ নয়, সংস্কৃতজ্ঞ হওয়া তে দূরের 
কথা। সেই স্থযোগে অনেক প্রতিবাদ্কারীই সংস্কতের বিপরীত অর্থ লিখেছেন 

পাঠককে বিন্দাস্ত করার জন্য। পাঠকও তাকেই সত্য বলে গ্রহণ করেছে। 
বিদ্যাসাগর এই বলে আক্ষেপ করেছেন, 'উত্তরদাত। মহাশয়দিগের মধ্যে অনেকেই 
উপহাসরদিক ও কট-ক্তিগ্রিয়। এদেশে উপহাস ও কটুক্তি ষে ধর্মশান্্বিচারের 

এক প্রধান অঙ্গ, ইহার পূর্বে আমি অবগত ছিলাম না।, ক্ষোভ «বং ছুঃখের 
সঙ্গে তিনি সিদ্ধান্ত করেছেন, ধধর্মশাস্ত্বিচারে প্রবৃত্ত হইয়] বাদীর প্রতি উপহাস- 
বাক্য ও কটূক্তি গ্রয়োগ কর! এদেশে বিজ্ঞের লক্ষণ।'৫৬ বিদ্যাসাগর “বিস্তর 

যত্বু ও বিস্তর পরিশ্রম” করে সে সকল কথা প্রকৃত ব্ষিয়ের উপযোগিনী” বোধ 
করেন, সেই সফল কথার “যথাশক্তি প্রত্যুতর” দেন বিধবাবিবাহ সংক্রান্ত 
দ্বিতীয় পুস্তকে। বৃহদ্দায়তন এই পুস্তকটি বিদ্যাসাগরের নিষ্ঠা, পাণ্তিত্য এবং 

সাহসের পরিচায়ক । আনন্দমোহন বস্থু ও অন্থান্ত কয়েকজন ইংরেজনবীশ 

বন্ধুর সাহায্যে তিনি বিধবাবিবাহ সংক্রান্ত পুন্তিকাছুটি ইংরেজিতে অনুবাদ করে 

১৮৫৬ খ্রীষ্টাবে 121:01586 ৪6 71000. 719০৯, নামে প্রকাশ করেন। 
১৮৬৫-তে বিষণ শাস্ত্রী মারাঠীতে এর অনুবাদ করেন।৫৭ বিষ্ভাসাগরের দ্বিতীয় 

পুস্তকটিরও চার-পাচটি প্রতিবাদ পুস্তক প্রকাশিত হয়। এই সময়ের পত্র- 

পত্রিকায়, ছড়া-গান-কবিতায়, নাটক-নকশা-পাচালি ও বিভিন্ন সভা- 

৫৪ “বিদ্যাসাগর জীবনচরিত ও ভ্রমনিরাশ' (১৯৬২), শতুচন্ত্র বিভ্ারত্ব, পৃ. ১১*। 

৫৫ বিধবাধিবাহ আন্দোলনাশ্রয়ী সাহিত্য সম্পর্কে আলোচন বষ্ঠ পরিচ্ছেদে করা হয়েছে। 

৫৬ “ব্ছাসাগর রচনা সংগ্রহ" (২য় খও্ড সমাজ ), পৃ. ৩১1 
৫৭ *10010% ০) 16%05686 178$6%, 0৮ ছে 2 108৮9, চ, 198, ঘা, ই. 
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অঙষিতিতে*৮ বিধবাবিবাহ নিয়ে গরম গরম আলোচনা চলতে থাকে । বাংল। 

পত্রিকার মধ্যে তত্ববোধিনী', “সম্বাদ ভাক্কর» “মাসিক পত্রিকা” প্রভৃতি বিষ্া- 

সাগরী আন্দোলনের সমর্থনে এগিয়ে এল। প্রথমে শিক্ষিতমগ্ুলীর ও পরে 
আপামর জনসাধারণের মধ্যে বিধবাবিবাহের প্রস্তাব ও বিদ্যাসাগরের নাম 

ছড়িয়ে পড়ল। যে আন্দোলন মুষ্টিমেয় শিক্ষিতের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল, 
বিষ্যাাগর তাকে বৃহত্বর জনসমাজে প্রসারিত করলেন। কিন্তু তা করলেন 
তিনি কিভাবে? ্ | 

বাস্তব সমাজবোধ থেকে বিগ্ভাসাগর বুঝতে পেরেছিলেন বিধবাবিবাহকে 

কাগজ কলমে শাস্সম্মত প্রশ্নাণ কর সম্ভব হলেও, সমাজ ও রাষ্ট্রের সমর্থন ভিন্ন 

তাকে কার্কর করা সম্ভব নয়। রাস্ত্রীয়া আইনের জোরেই সতীপ্রথা 

নিবারণের কথ তীর নিশ্চয় মনে ছিল। তাই বিধবাবিবাহ আন্দোলনে এক- 

দিকে তিনি শাস্বপন্ধানী, অন্যদিকে বিধবাবিবাহ আইন পাশের জন্য একটি 

আবেদনপত্র রচন। করে স্বাক্ষর সংগ্রহ অভিযানে অবতীর্ণ। ৯৮৭ জনের স্বাক্ষর 

সম্বলিত একটি আবেদনপত্র ৪ অক্টোবর, ১৮৫৫ তারিখে ভিনি ভারত সরকারের 

কাছে প্রেরণ করেন। আবেদনপত্রটিতে এই নীতিবিরুদ্ধ নিষ্ঠুর দেশাচারকে 

অশাস্ত্ীয় ও সামাজিক অকল্যাণের কারণ বল! হয়। আব্দেনকারীদের মতে 

বিধবাবিবাহ বিবেকবিরুদ্ধও নয়, তাই তার] ব্যবস্থাপক সভার কাছে বিধব- 

বিবাহের বৈধতা স্বীকার করে আইন প্রণয়ন ও প্রচারের অন্গরোধ করেছেন । 

“যাতে হিন্দুদের বিধবাবিবাহের সর্বপ্রকার বাধ] দূর হয় এবং বিবাহজাত 

সম্তানের। সমাজে বৈধ সন্তান বলে গৃহীত হয়।” 

১৭ নভেম্বর, ৮৫৫ ব্যবস্থাপক সভায় পেশ করার জন্য, এ সভার অন্যতম 

সদস্য জে. পি. গ্রাণ্ট বিধবাবিবাহ আইনের পাওুলিপির এক খসড়া করেন। 

সার জেমস কলভিল ও পি. ডাবলিউ. লিগেট তা সমর্থন করেন। 
এরপর এই আন্দোলন বাংলাদেশের গণ্ডি ছাড়িয়ে সারা ভারতে ছড়িয়ে 

পড়ে। ভারতের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে বিধবাবিবাহের পক্ষে ও বিপক্ষে বিভিন্ন 
আবেদনপত্র ভারত সরকারের কাছে পেশ করা হয়। যেমন £ 

৫৮ কালীপ্রন্ন সিংহের 'বিচ্যোৎ্দাহিনী সভা'য় বিধবাবিবাহ বিষয়ে আলোচিনা হত । বিদ্বা- 
সাগরের পুস্তক প্রকাশিত হলে কালীকৃষ্ণ মিত্র কৃষ্ণনগরে এক সভায় এক প্রবন্ধ পাঠ করে বিধবা- 

বিবাহের শাস্ত্রীয়ত। ও বিদ্াসাগর প্রদত্ত শাস্ত্ীয় প্রমাণগুলির বৈধতা প্রতিপন্ন করার চেষ্ট। করেন। 

ফলে কৃষণনগরে নতুন করে এই আন্দোলনের সূত্রপাত হয়। 

৯:৪৫ 



পুনার অধিবাসীদের চিঠি, ৭ নভেম্বর, ১৮৫৫ (৪৬ জনের শ্বাক্ষরসহ ) 

ভিঞুরের মারাঠ। অধিনায়কের চিঠি, ১২ জাহয়ারি, ১৮৫৬ 

সেকেন্দারাবাদের ব্রাহ্মণ-পণ্তিতদের চিঠি 
উত্তর প্রদেশের হিন্দুদের চিঠি 

সাতারা, ধার ওয়ার, বোস্বাই, আমেদাবাদ, স্থুরাট প্রভৃতি অঞ্চলের চিঠি। 
এইনব অঞ্চলের মাবেধনপত্রের মধো দেখা যায়, বিধবাবিবাহছের বিপক্ষে 

আবেদনের সংখ্যাই বেশী। কিন্ক তাহলেও ভিঞুরের মারাঠা নায়ক এবং. 
সেকেন্দারাবাদের ত্রাঞ্ধণ-পণ্ডিতেরা বিধবাবিবাহের পক্ষে স্পষ্ট ভাষায় তাদের 

আন্তরিক সমর্থন জানিয়েছিলেন ।৫৯ দাক্ষিণাত্যেও এই বিষয়ক বিতর্ক বেশ, 

দানা বেধে ওঠে। 

৯ জানুয়ারি, ১৮৫৬-এ আইনের প্রস্তাবটি ছিতীয়বার পাঠ করে ১৯ 

জানুয়ারি, ১৮৫৬-তে আইনের পাওুলিপিটি সিলেক্ট কমিটির কাছে অর্পণ কর] 
হয় ( সিলেক্ট কমিটিতে ছিলেন জেমস কল ভিল, গিনি পি. ভাবলিউ. লিগেট,, 

জে. পি. গ্রান্ট )। 

বাংলাদেশেও এই প্রস্তাবিত আইনের প্রতিক্রিয়! দেখ! দিল। ১৭ মার্চ, 

১৮৫৬-তে প্রায় ৩৩,০০০ জনের স্বাক্ষরযুক্ত৬০ এক প্রতিবাদপত্র ভারত সরকারের 

কাছে পাগন হয়। এই আবেদনপত্রে প্রস্তাবিত বিধবাবিবাহ আইনকে শান্ত- 
বিরুদ্ধ ও আচারবিরুদ্ধ বল হয়। রাধাকান্ত দেবের নেতৃত্বে এই প্রতিবাদ- 
পত্রটি ছাড়াও নদীয়া, ভাটপাড়া, বাঁশবেড়িয়া ও অন্টান্ত স্থান খেকে বিধবা" 

বিবাহের বিরুদ্ধে বহু প্রতিবাদপত্র ভারত সরকারের কাছে পাঠানো হয়।' 
বিদ্যানাগরের জীবনীকার লিখেছেন, “এই আইনের বিরুদ্ধে ৫০1৬০ সহ্ত্র ব্যক্তির 

স্বাক্ষরিত ৪* খানির উপরও আবেদন-পত্ পেশ হইয়াছিল, ইহার পক্ষে হইয়াছিল, 
৫ সহম্র লোকের শ্বাক্ষরিত ২৫ খানি আবেদনপন্ত্র।”৬১ রাধাকাস্ত দেবের 

নেতৃত্বে অপিত পূর্বোক্ত প্রথম আবেদনপত্রটি ছাড়াও রাধাকাস্ত দেব সহ ৬১৭ 

৫৯ “বিদ্যাসাগর ও বাঙালী সমাজ' (৩য় খণ্ড), শ্রীবিনয় ঘোষ, পৃ. ১৯৩। 
৬* প্রচলিত বিশ্বাস অনুধায়ী স্বাক্ষরকারীর সংখ্যা ৩৬,৭৬৪। ইন্দ্রমিত্র ভারতের 

' অভিবেখাগারে রক্ষিত মুল আবেদনপত্রটি পরীক্ষা করে স্বাক্ষরদাতার সংখ্যা প্রার ৩৩, বলে 
অনুমান করেছেন। “করণাদাগর বিস্তানাগর', ইন্রমিতর, পৃ. ২৯৭, পাদটাক | 
.৬১। বি বিহারীজাল সরকার, পৃ. ২৯৫। 
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জনের স্বাক্ষরুক্ত দ্বিতীয় একটি বায়াত ৫ জুলাই, ১৮৫৬-এ সরকারের 

কাছে পেশ কর! হয়। 

বিধবাবিবাহের সমর্থনে বাংলাদেশের আবেদনপত্রগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য 
হল £ | 

(১) কষ্ণনগরের মহারাজ! শ্রীশচন্দর, দেওয়ান কাতিকেয়চন্দ্র রায়, কালীচরণ 
লাহিড়ী, ব্রজনাথ মুখাজি, ছুর্গীচরণ সেন; উম্েশচন্ত্র শর্ষ। মৈত্র এবং কৃষনগরের 
আরও অনেক সন্তাস্ত (২৬ জনের ) ব্যক্তির স্বাক্ষরসহ আবেদনপত্র (ডিসেম্বর, 
১৮৫৫ )| 

(২) কষ্খনগর ও তার পার্বতী অঞ্চলের ব্যক্তিদের ১৯ জনের স্বাক্ষরসহ 
আবেদনপত্র (ডিসেম্বর, ১৮৫৫ )। 

(৩) কলকাতা মিশনারি সম্মিলনের আবেদনপত্র (২২ ডিসেম্বর, ১৮৫৫)। 

(৪) বারাসত ও তার পার্ধবতণ অঞ্চলের প্রায় ৩১৬ জন ব্যক্তির স্বাক্ষরমহ 
আবেদনপত্র (৭ ডিসেম্বর, ১৮৫৫ )। 

(৫) কলকাত৷ শহরের প্রায় ৬৮৫ জন ব্যক্তির স্বাক্ষরসহ আবেদনপত্র। 
্বাক্ষর়কারীদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন £ শিবচন্ত্র দেব, দিগন্বর মিআঅ, প্যারী- 

চরণ সরকার, রামনারায়ণ তর্করত্ব, অভয়চরণ বন্থ, রাজকিষণ মুখাজি, ভবনাথ 
সেন, দীননাথ দাস। 

(৬) শান্তিপুরের জমিদার, তালুকদার, প্রধান গৌঁসাই ও অন্তান্ত সম্ভ্রান্ত 
ব্যক্তিদের (প্রায় ৫৩১ জন ) আবেদনপত্র । 

(৭) মুশিদাবাদ সার্কেল-পণ্ডিত স্থরেশচন্দ্র বিদ্যারত্ব, পণ্ডিত মদনমোহন 

তর্কালঙ্কার ও অন্যান্য ব্যক্তিদের আবেদনপত্র (২১ ফেব্রুয়ারি, ১৮৫৬ )। 

(৮) মেদিনীপুর থেকে রাঁজনারায়ণ বন্থ ও অন্যান্য ব্যক্তিদের আবেদন- 
পত্র ( ২৯ মার্চ) ১৮৫৬)। 

(৯) বীকুড়া ও বর্ধমানের পক্ষ থেকে আবেদনপত্র ( ১৫ এপ্রিল, ১৮৫৬ )। 

(১) বারাসত ও তার পার্খবব্তা অঞ্চলের অধিবাসীদের পক্ষ থেকে আর 
একটি আবেদনপত্র €( ১০ এপ্রিল, ১৮৫৬ ) | 

(১১) ডিরোজীয়ানদের বা ইয়ংবেঙ্গলদূলের আবেদনপত্র, প্রায় ৩৭৫ জনের 

্বাক্ষরসহ (৭ ফেব্রুয়ারী, ১৮৫৬)। [ ইয়ংবে্গল তাদের আবেদনে প্রস্তাবিত . 

আইনটি সংশোধন করে একটি নির্দিষ্ট পদ্ধতি অন্থসারে (%5 & ৪০6০$9] « 

7081119£0 19%/? ) তা অনুষ্ঠিত করার কথ। বলেন। অবশ্ত তাদের আগে 

১ ফেব্রুয়ারী, ১৮৫৬-এ কৈলাসচন্দ্র দত্ত ৪9 জনের স্বাক্ষরসহ এক আবেদনে 

১৪৭ 



বিবাহের রেজিস্ট্রেশনের দাবি তোলেন। এই আইন বাস্তবে রূপ পেয়েছিল 
কেশবচন্দ্র সেনের সময়ে । ] 

(১২) চট্টগ্রামের হ্নু বাসিন্দাদের আবেদনপত্র ( ১৫ ফেব্রুয়ারি,, 
১৮৫৬) ৬২ 

এছাড়। ঢাকা” ময়মনসিংহ ও বাংলাদেশের অন্তান্ত অঞ্চল থেকেও 

এর স্বপক্ষে আবেদন কর! হয়েছিল । 

নির্বাচক সমিতি প্রস্তাবিত আইনটি সমর্থন করে ৩১.৫,১৮৫৬-এ 

তাদের মন্তব্য পাঠান।  ১৯.২.১৮৫৬-এ আইনের পাতুলিপিটি 

তৃতীয়বার পঠিত হবার পর গৃহীত হয়। শেষপর্যস্ত, ২৬ জুলাই, ১৮৫৬-এ 

গবর্নর জেনারেলের সম্মতিক্রমে বিধবাবিবাহ আইন পাশ হয়। এই 

আইন প্রণয়নে নির্বাচক সমিতির সদস্যদের মধ্যে গ্রান্টের ভূমিকা সবচেয়ে 

সক্রিয় হওয়ায়, আইন পাশ হবার পরে মহারাজ শ্রীশচন্ত্র, রামগোপাল ঘোষ, 

পণ্ডিত তারানাথ তর্কবাচস্পতি প্রভৃতি গ্রাণ্ট সাহেবকে অভিনন্দন জানান। 
আইন তো পাশ হল, কিন্তু সমাজের রক্তচক্ষু উপেক্ষা করে বিধবাকে কে 

বিয়ে করবে-_-আর কেই ব৷ নিজের বিধব1 মেয়ের বিয়ে দেবে? বিদ্যাসাগর তাই 

বলে নিরাশ হলেন না, চেষ্টা চালাতে লাগলেন । অবশেষে আইন পাশ হবার 

মাস চারেক পরে পাত্র-পাত্রীর সন্ধান মিলল। ঘটকালি করলেন মদনমোহন 

তর্কালঙ্কার। আইনসিদ্ধ হবার সাড়ে চার মান পরে ৭ ডিসেম্বর, ১৮৫৬-এ 

বিষ্ভাসাগরের বন্ধু রাজকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের স্থকিয়। স্্রীটের ১২ নম্বর বাড়ীতে, 

প্রথম বিধবাবিবাহের আসর বসল। পাত্র রামধন তর্কবাগীশের পুত্র শ্রীশচন্দ্ 

বিগ্ভারতু,৬৩ পাত্রী বর্ধমানের পলাশভাঙ্গার ব্রন্মানন্দ মুখোপাধ্যায়ের এগারো 
বছরের বিধবা মেয়ে কালীমতী'দেবী। | 

৭ ডিসেম্বর, ১৮৫৬ সার। কলকাতায় হৈ হে ব্যাপার ! স্ুকিয়। ্রাটের আশে 

৬২ 'বিছ্যাপাগর ও বাঙালী সমগাজ' (৩য় খও), প্রীবিনয় ঘোষ, পু. ২০*-১। 
৬৩ গ্রীশচন্ত্র বিধবাবিবাহে রাজি হয়ে সবকিছু ঠিকঠাক হবার পরে আত্ময়স্বজনের সঙ্গে 

বিচ্ছেদের আশঙ্কার পেছিয়ে এলে বিধবাটি ভার বিরুদ্ধে আদালতে “প্রতিশ্রুতি ভঙ্গের অভিযোগ 
এনে চল্জিশ হাজার টাকা ক্ষতিপুরণ দাবি করেন। ২৭. ১১. ১৮৫৬-এর 'ইংলিশম্যান এও 

 মিলিটরি ক্রনিকল' ও ২. ১২. ১৮৫৬-এর “সন্বাদ ভান্কর' এজন্য শ্রীশচন্ত্র এবং সেইকুত্রে নব্যদলের এ. 

বিষয়ক আস্তরিকতার সংশয় প্রকাশ করে। কয়েকদিন পরে অবশ্য এই শ্রীশচন্ত্রই প্রথম বিধবা- 

পর্বিবাহ করেন। 
১৪৮ 



পাশে হাজার দুয়েক লোক ভিড় জমিয়েছে, গণ্ডগোলের আশঙ্কায় বেশ কিছু 

পুলিশ্বও মোতায়েন । বিয়ের প্রতিটি অনুষ্ঠান নিখু'ত ভাবেই হুল। স্ত্রী-আচারের 

সময় একাধিক কোমল হাতের নাক কাঁন মোলা খেয়ে শ্রীশচন্ত্র বেশ কোনঠাসা 
হয়ে পড়লেন । “হাতে দ্দিলাম মাকু, একবার ভ্যা করত বাপু"-রমণীর্দের একাস্ত 

প্রার্থনায় “বর বাহাছুর* শেষ পর্যস্ত 'ভ্যাও' করেছিলেন। বিয়ের অনুষ্ঠানের পর 

আহারের ব্যবস্থাটিও ছিল পরিপাটি । 

এর পরেই ৯ ডিসেম্বর, ১৮৫৬-এ পানিহাটির কৃষ্ণকালী ঘোষের পুত্র মধুক্দন 
ঘোষের সঙ্গে ঈশানচন্দ্র মিত্রের ১২ বছয়ের একটি বিধবা মেয়ের বিয়ে হয়। 

মেয়েটিকে তার বাবাই সম্প্রদদান করেন। এই ছুটি বিধবাবিবাহ অনুষ্ঠিত 
হবার পর “চিরবাঞ্চিত বিধবাবিবাহের প্রথ। প্রচলিত” হতে আরভ হয়েছে দেখে 

“ত্ববোধিনী* আনন্দ প্রকাশ করে ।৬৪ তৃতীয় ও চতুর্থ বিধবাবিবাহের ব্যবস্থা 
করেন রাজনারায়ণ বস্থ। তার জেঠতুত ভাই দুর্গানারায়ণ বন্থ ও সহোদর 
মদনমোহন বহু এই বিবাহ করেন। আইন পাশ হবার পর ধার! বিধবাবিবাহ 

করতেন, ও ধার] তাদের উত্সাহ যোগাতেন, তাদের নানারকম সামাজিক 
নির্যাতন সহা করতে হত। | 

বিধবাবিবাহ আন্দোলনের সঙ্গে বিছ্ভাসাগরের নাম অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। 

কাজেই বাঙালীসমাজে এই আন্দোলনের সাফল্য আলোচন। প্রসঙ্গে 

বিদ্যাসাগরের প্রয়াসের বিশ্লেষণ অপরিহার্য । বিদ্যাসাগরের পূর্বেই বিধবাবিবাহ 
সংক্রান্ত প্রশ্নটি সমাজে আলোচিত হলেও, তা ছিল মুষ্টিমেয় শিক্ষিতের মধ্যে 

সীমাবদ্ধ ব্যক্তিগত প্রয়াসের কথা বাদ দিলে এ বিষয়ক আলোচন৷ ভাষা পেত 

ইংরেজি পত্রপত্রিকায় । 'জ্ঞানান্বেষণ ও বেঙ্গল স্পেক্টেটর” এই ছুটি বাংলা 

পত্রিকায় প্রশ্নটি আলোচিত হলেও, ইয়ংবেঙ্গল গোষ্ঠীর এ ছুটি পত্রিকার প্রচার 

সংখ্যা সীমিত। রামমোহনের "আত্মীয়সভায় বা ইয়ংবেজলের, 

“একাডেমিক এসোসিয়েশনে+ বিধবাবিবাহের প্রশ্নটি আলোচিত হয়ে থাকলেও 

দু'টির কোনটিই “জনসভা” নয়। বিদ্যাসাগরের কৃতিত্ব তিনি সমস্ত বিচ্ছিন্ন 

প্রয়ামকে সংহত করে এমন একটি আন্দোলন গড়ে তোলেন, ষ জনমনকে 

আলোড়িত এবং সমাজকে বিচলিত করে তোলে। ইয়ংবেঙ্গল যেখানে নারীর 

মানসমুক্তির জন্য বিধবাবিবাছে আগ্রহী, বিদ্যানাগর সেখানে “বাঙালী মায়ের 
মতো হৃদয়" দিয়ে বিধব। মেয়েদের দুরবস্থা উপলব্ধি করে সমাজ রক্ষাকয়ে, 

৬৪ “বিধবাবিবাহ', 'তদ্ব-বাধিনী', ১৬১ সংখ্যা, পৌষ, ১৭৭৮ শক । 



বিধবাবিবাহ আন্দোলনে অবতীর্ণ | ইয়ংবেঙ্গলের আবেদন সেখানে প্রধানত 
যুক্তিগ্রাহথ, বিষ্ভানাগরের আবেদন সেখানে যুক্তিগ্রাহ হয়েও প্রধানত মানবিক। 

বিষ্ভাসাগরের বিধবাবিবাহ আন্দোলন সমাজকে আলোড়িত করেছিল, ঝড় 

তুলেছিল বাঙালীসমাজে। কিন্তু সমাজে তা স্বীকৃতি পায়নি। লক্ষ লক্ষ 
বিধবার মধ্যে “সমগ্র উনবিংশ শতাব্দীতে -একশত বিধবাবিবাহ' হয়েছিল 
কিনা সন্দেহ ।৬৫ বিদ্যানাগর-জীবনীকার জানিয়েছেন, 'আইন পাশ হইবার 
পর ৬০1৭০টি মাত্র বিধবাবিবাহ হইয়াছে। বিধবাবিবাহ শান্্রসঙ্গত বলিয়া 

হিন্দূসমাজে দ্বীরূত হয় নাই।"৬৬ উনবিংশ শতাব্দীতে যত বিধবাবিবাহ 
হয়েছিল, তারচেয়ে বেশি না! হলেও প্রায় সমসংখ্যক পুস্তক-পুষ্তিকা এই 

আন্দোলনের পক্ষে-বিপক্ষে রচিত হয়েছিল। অর্থাৎ যদিও বিষ্তামাগরের 

আন্দোলন ছিল মূলত মানবিক, কিন্তু তাঁর আন্দোলনের সাফল্য মূলত আইন 
প্রণয়নেই সীমাবদ্ধ। | 

আসলে বিধবাবিবাহ আন্দোলন একাস্তভাবে ' সীমাবদ্ধ আন্দোলন, 
মুষ্টিমেয় উচ্চবর্ণের হিন্দু-বালবিধব। সংক্রান্ত (বাংলার তথাকথিত নিয়সম্প্রদায়ে 

বিছ্যাসাগরী আন্দোলনের আগেই বিধবাবিবাহ প্রচলিত ছিল ), কাজেই ব্যাপক 

অর্থে একে মানবিক সমস্ত বলা চলে কিনা সন্দেহ। সতী আন্দোলনের মতো 
এর সঙ্গে জীবন-মরণের প্রশ্ন জড়িত ছিল না। আর এর বিরুদ্ধে যুগ- 

সঞ্চিত সংস্কার গড়ে উঠেছিল । 
উনিশ শতকে নারীর অধিকার প্রতিষ্ঠায় বিদ্বপ্বরূপ বাল্যবিবাহ, বহুবিবাহ ও 

বিধবাবিবাহ নিষেধ--এই তিনটি সমস্। সম্পর্কেই সচেতন বিদ্চাসাগর সবচেয়ে 
গুরুত্ব আরোপ করেছিলেন বিধবাঁবিবাহের ওপর (৩১ শ্রাবণ, ১২৭৭-এ 
বিদ্যাসাগর তার ভাই শড়ুচন্দ্রকে এক পত্রে লেখেন, “বিধবাবিবাহ প্রবর্তন 
আমার জীবনের সর্বপ্রধান সৎকর্ম )| বিধবাবিবাহ নারীর মর্যাদা! প্রতিষ্ঠায় 
আদৌ সহায়ক হবে কিন। এ সম্পর্কে কোনে সংশয় তার মনে দেখ! দেয় নি। 

প্রসঙ্গত ম্মরণীয়, সমপাময়িক বাঙালী মুসলমানসমাজে বিধবাবিবাহ প্রচলিত 
থাকলেও, সেখানে নারীর অধিকার প্রতিঠিত ছিল বর্জলে সত্যের অপলাপ 
করা হবে। 

৬৫ “বিস্তাসাগর ও বিধবাবিবাহ আন্দোলন”, জী অবিতাভ মুখোপাধ্যায়, 'ইতিহাস', ৬ খণ্ড, 

ছিতীর সংখ্যা, ১৩৬২, পৃ" ১১৫। 

্ ৬৬ “বিভাবাগর', * বিহারীলাল সরকার, পৃ. ৩,৩। 

নয 



. উনিশ শতকের বাঙালীসমাজে শুধুমাত্র বিধবাবিবাহ শিক্ষার আলোক- 
বফিত, ষযানলিক জড়তাগ্রস্থ নারীদের মুক্তির পথ দেখাতে পারত কিন! 
সন্দেহ। বাল্যবিবাহ এবং বহুবিবাহ সমস্যা বালবিধবাদের সমস্যার সঙ্গে 

অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। বাল/বিবাহ রোধ হলে এবং বস্বিবাহ নিষিদ্ধ হলে 

বালবিধবাদের লমস্যা যে অনেকটা নিবারিত হবে বিষ্তাসাগর তা জানতেন। 

বিধবাবিবাহের মতো এ ছুটি সম্পর্কে সাধারণের সংস্কারও প্রবল ছিল না। কিন্ত 

তা সত্বেও, তিনি প্রথমেই বিধবাবিবাহ প্রচলনে আগ্রহী হুন। কিন্তু কেন? 

বিদ্যালাগর “করুণাসাগর | চোখের সামনে বাঙালীসমাজে বালবিধবার 

দুরবস্থ! তাকে বিচলিত করেছিল । সেজন্য তিনি বিধবাবিবাহের জন্য “সর্বস্থাস্তঃ 

হতে এমনকি 'প্রাণান্ত হ্বীকারেও' 'পরাজ্মুখ” হন নি। 
বিধবাবিবাহ আইন দীর্ঘদিনের সংস্কারের মুলোচ্ছেদ করতে পারেনি। 

দুচারজন ছাড়া অধিকাংশই বিয়ে করত টাকার লোভে, বা রমণীভোগের 

প্রলোভনে । কালী প্রসন্ন সিংহ 'সম্া ভাস্করে” ঘোষণ। করেছিলেন “সংবৎসরের 

মধ্যে' প্রত্যেক বিধবাবিবাহকারীকে তিনি হাজার টাক! পুরস্কার দেবেন। 
কার্ষক্ষেত্রে অবশ্য সর্বজর তিনি তার প্রতিশ্রুতি রাখেন নি। হরি চক্রবতী নামক 

একজন অর্থলোভী “বিধবাবিবাহকারক' এই প্রতিশ্রুত অর্থ না পেয়ে “ভান্কর' 

সম্পাদকের কাছে প্রেরিত এক পত্রে ছঃখ প্রকাশ করেন ।৬৭ বিধবাবিবাহ 
উপলক্ষে বিদ্যানাগর সর্বস্বান্ত হয়েছিলেন | তিনি নিজেই নাকি একজায়গায় 
লিখে গেছেন, ৬০টি বিধবাবিবাহের জন্ত তার ৮২ হাজার টাকা ব্যয় হয়েছিল।৬৮ 
জীবনসায়াহে এই উপলক্ষে হতাশাগ্রস্ত হয়ে বিগ্যামাগর ডাঃ দুর্গাচরণ 
বন্দ্যোপাধ্যায়কে আক্ষেপ করে লেখেন, 'আমাদের দেশের লোক এত অসার ও 

অপদার্থ বলিয়। পূর্বে জানিলে আমি কখনই বিধবাবিবাহ বিষয়ে হস্তক্ষেপ 
করিতাম না1৮৬৯ অনেকে অর্থলোভে তাঁকে প্রবঞ্চনা করে বিধবাবিবাহের 
স্যোগ নিয়ে বহুবিবাহ করত। এই বজ্জাতি বন্ধ করার জন্ত তিনি শেষপর্যস্ত 

বিধবাবিবাহকারী পাত্রকে দিয়ে একটি অঙগীকারপঞ্জ লিখিয়ে নিতেন । মানব- 
প্রেমিক বিগ্ভাপাগর কী মর্মান্তিক আঘাত পেয়ে তা করতে বাধ্য হয়েছিলেন 
সহজেই অন্মেয়। জীবনসায়ান্ে তিনি বুঝেছিলেন, বহুবিবাহ রহিত ন। হলে 

৬৭ “সাময়ি কপত্ে বাংলার সমাজচিত্র' (৩য় খণ্ড), গ্রাবিনয় ঘোষ, পৃ. ৩৭৭। 

৬৮ “ভিক্টোরীয় যুগে বাংল! সাহিত্য' হারাণচন্্র রক্ষিত, পৃ. ২১৩। 
৬৯ 'বিভ্তাসাগর', চণ্তীচরণ বল্ষ্যোপাধ্যায়, পৃ. ২৪৫। 
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এবং লোকের মনে সামাজিক দায়িত্ববোধ ন! জাগলে, শুধু আইনের জোরে। 
বিধবাবিবাহ প্রচলিত হলেও তা সার্থক হবে না। তাষে হয়নি, বাঙালী 
সমাজজীবনই তার সাক্ষ্যবহ | 

(8) 
৭ডিলেম্বর, ১৮৩৯-এ “সমাচার দর্পণে প্রকাশিত এক সংবাদে দেখি £ 

বালি। সম্থাদপত্রে লেখে কিয়দিবস হইল বালি গ্রামনিবামি গোবিন্দচন্ত্র 
নামক একজন কুক্সীন ব্রাঙ্ষণ একশত পত্ীকে বিধবা করিয়া লোকাস্তরগত 

হইয়াছেন।'+০ “বালি গ্রামনিবাসি” গোবিন্দচন্দ্রের মতো। পৈতাসবন্ব বিবাহ- 

ব্যবপায়ী অনেক কুলীন ব্রাহ্মণ উনিশ শতকেও বিবাহের নামে অবাধে বাঙালী; 
মেয়েদের সর্বনাশ করত । 

প্রলিত ধারণা-অন্ুযায়ী দ্বাদশ শতকে বল্লালসেন কৌলীন্যপ্রথ। প্রবর্তন 

করেন। অবশ্ঠ আধুনিক এঁতিহাসিকর। (যেমন রমাপ্রসাদ চন্দ, ডঃ রমেশচন্দ 
মজুষদ্রার, ডঃ অমিতাভ মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি ) অত্যন্ত সঙ্গত কারণেই এ কথা 

স্বীকার করেন ন।। ঠিক কোন সময়ে বাংলাদেশে কৌলীন্য প্রথার আবির্ভাব 
হয়েছিল, তা নিশ্চিতভাব বল! না গেলেও পঞ্চ?শ শতকের আগেই ষে এর 
প্রথম স্থচনা, সে বিষয়ে বিশেষ মতভেদ নেই। 

কৌলীন্তপ্রথার প্রচলন সম্পর্কে প্রর্লিত গন্নকাহিনীতে দেখি, সম্মানলাভের 

জন্য সমস্ত প্রজা সৎপথে চলবে, এই উদ্দেশ্টে বল্লালসেন কৌলীন্যমর্ধাদ। স্যটি 

করেছিলেন । শ্রোত্রিয়দের মধ্যে ধারা নবগুণ-বিশিষ্ট ( আচারে। বিনয়ে বিদ্যা- 

প্রতিষ্ঠা তীর্ঘদর্শনং | নিষ্ঠা শান্তি স্তপো দ্ানং নবধ। কুললক্ষণং ॥) বল্লাল 

তার্দের কুলীন উপাধি দিয়েছিলেন।?১ তিনি নিয়ম করেছিলেন ৩৬ বছর 
অন্তর একবার বাছাই করে গুণ ও কাজ দেখে পুনরায় কুলীন ও অকুলীন 

নির্বাচিত হবে, কাজেই কুলমর্ধাদা লাভের জন্ত সকলেই ধামিক ও গ্ণবান হতে 
চেষ্টা করবে। 

শোন। যায়, বললালসেন কৌলীন্ত স্থাপনের দিন স্থির করে নিত্যক্রিয়া 
সেরে ব্রাহ্মণদের রাজসভায় উপস্থিত হতে বলেন। নিদিষ্ট দিনে প্রথমদল 

ব্রাহ্মণ আসে এক প্রহরের সময়, দ্বিতীয় দল দেড় প্রহরের সময়, শেষ দল আড়াই 
প্রহরের সময়। বল্লালসেন এই শেষোক্তদের কুলীন হিসাবে চিহিত করেন, 
কারণ নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণদের নিতাক্রিয়। শেষ হতে সময় লাগে, কাজেই তাদের. 

৭* “সংবাদপত্রে সেকালের কথা' (২র খও ), ব্রপেন্্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, পৃ. ২৫৪। 

৭১ “বাঙ্গালার সাধাজিক ইতিহান' ( ১৩১৭), ছুর্গাচন্দ্র সান্ভাল, পৃ. ২৬। 
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দ্বের়ী করে আলাই স্বাভাবিক। প্রথম দল গৌণ কুলীন” ও দ্বিতীয় দল 
“শ্রোত্রিয়' নামে অভিহিত হয় । 

অল্পদিনের মধ্যে কুলীন ব্রাহ্মণদের বল্লালসেন নির্দিষ্ট নটি গুণ লোপ 

পাওয়ায় তার! হয়ে উঠল 'নিগুপ-চূড়ামণি।' লক্ষ্ণসেন ঘোষণা করলেন, 
কৌলীন্তমর্ধাদা বংশাহ্ছক্রমিক হবে, এবং পুজজকন্তার বিবাহের উৎকর্ষ অপকর্ষ 

দ্বার। পেই মর্ধাদ] হ্।লবৃদ্ধি হতে পারবে । পুনরায় নির্বাচন করে মর্ধাদ। প্রদান 

করা তার আমলে রহিত করা হল। এই নতুন নিয়মে হাজার দোষ দেখা 

দিল। শ্রোত্রিয়র। বহুব্যয় করে কুলীনে কন্তা। দিয়ে কুলমর্ধাদ। বৃদ্ধির চেষ্টা 
করতে লাগল। কুলীনর অর্থলোভে বহুবিবাহ প্রবৃত্ত হয়ে বিবাহ ব্যবসায়ী 
হয়ে উঠল ।৭২ পক্ষান্তরে শ্রোত্রিয় ও বংশজ পাত্রদের বিবাহোপযোগী কন্যার 
অভাব দেখা দিল। 

ইতিমধ্যে দেবীবর নামে এক ঘটক দোষান্ুসারে কুলীনদের মোট ৩৬টি 
সম্প্রদায়ে ভাগ করেন। এরই নাম “মেলবন্ধন” জাতিগত, কুলগত ও 

শ্রোত্রিয়গত--এই তিনপ্রকার দোষে যেল হত। রগুদোষ, বলাৎকার দোষ, 

অন্পূর্বা দোষ, গড়গড়ি দোষ, চোত্খণ্তী দোষ, হড় দোষ, হাড়ি দোষ, গুড়- 

দোষ, পিগড দোষ ইত্যাদি কত অদ্ভূত ও বিচিত্র সব দোষ কুলপঞ্জিকাকারদের 

মাথায় এসেছিল, তার ঠিক নেই! কুলীনদ্দেক এই ৩৬টি মেলের মধ্যে ২২টি 
প্রকৃতির নামে, ৬টি গ্রামের, ৩টি উপাধির ও ৫টি দোষের নামে আখ্যাত হয়। 

এই ৩৬টি মেলের মধ্যে বল্পভী, সর্বানন্দী, স্থরাই, চট্টরাঘবী, ভৈরবঘটকী, 
মাধাই, চান্দাই, বিজয়পগ্ডিতী, শতানন্দখানী, মালাধরখানী, দৃশরথঘটকী, 
কাকুস্থী, চন্দ্রাপতি, গোপা লঘটকী, বি্ভাঁধরী, পরমানন্দ মিশ্রী ও ছয়ী এইগুলি 
প্রকৃতির নামে, ফুলিয়, খড়দহ, দেহাটা, বাঙ্গাল, বালী ও নড়িয়া এই ৬টি 

গ্রামের নামে, পণ্ডিতরত্বী, আচগ্থিতা, আচার্ধশেখরী এই ৩টি উপাধি হতে, 
এবং ছায়।, পারিহাল, শুঙ্গ সর্বানন্দী, প্রমোদনী ও হরি মজুমদারী এই «টি 
দোষের নামাহ্ছসারে হয়েছে ।?৩ দেবীবরের এই 'মেলবন্ধন+ প্রচলিত হবার 

আগে কুলীনদের পরস্পরের মধ্যে বিয়ে হত, যাকে '“সর্বদ্বারী বিবাহ' বল! হয়। 

কিন্ত পরবর্তীকালে অনেক অল্নঘরের মধ্যে 'মেলবন্ধন' হওয়াতে কুলীনের ঘরে 

৭২ “বাঙ্গালার সামাজিক ইতিহাস", ছুর্গাচন্দ্র সান্াল, পৃ. ৩৬। | 
“৩ “বঙ্গের জাতীয় ইতিহাল' (প্রথমভাগ, ব্রাক্গণকাও ), নগেন্রনাথ বস, পৃ. ২*১। 
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'ঠেক। মেয়ে'র'৪ সংখ্যা গেল বেড়ে, আর ঘরে ঘরে দেখা! দিল 'শতেক বিধব! 
হয় একের মরণে' এই কাব্যপংক্তির বাস্তব রূপ। 

সমাঞ্জ ভরে গেল নানারকম অনাচার ও দুর্নীতিতে । কৌলীন্তপ্রথার ফলে 

একদিকে বালিকার সঙ্গে বৃদ্ধের বিবাহ, অন্তর্দিকে বিগতযৌবনার সঙ্গে 
বালকের বিবাহ হতে লাগল। ধর্মশান্ত্রে বয়স্থা কন্ঠার বিবাহ নিন্দিত হলেও 

মেলী কুলীন শ্রীনাথ আচার্ধ প্রভৃতি শাস্বীয় গ্রস্থ প্রণয়ন করে ইঙ্গিতে তার 

সমর্থন করলেন।৭৫ কৌলীন্তের প্রভাবে চারমাস থেকে ৭* বছর পর্যস্ত 
সববয়মী সমমেলের আইবুড়ে! মেয়েকে এক পাত্রে সমর্পণের ঘটনা যেমন ঘটত, 
তেমনি ৭ বছরের ছেলের ঘাড়ে ৩০ থেকে ৬* পর্যস্ত বিভিন্ন বয়সী ৮1৯টি 
বউ চাপিয়ে দেওয়া হত! একই দ্দিনে একটি কুলীন চার বা ততোধিক কন্তার 

পানিগ্রহণ করেছে এমন দৃষ্টাস্তও ছিল! এমনও শোন! যায়, কোনো গৃহকর্তা 

পাত্রের অভাবে তার সমস্ত অবিবাহিত। ভগ্নী ও কন্যাদের একই কুলীন 

সম্তানের হাতে সমর্পণ করেছেন।+৬ অনেক কুলীনকন্। বিয়ের রাতেই প্রথম 
ও শেষবারের মতো স্বামীর মুখ দেখতেন। না, ভূল বললাম, ভাগ্যবতী 

ধারা, তার বিবাহবাসরের পর সহমরণে যাবার সময় দ্বিতীয়বারও এই স্থষোগ 

পেতেন ! শেষ নিংশ্বাস ফেলা পর্যন্ত কুলীনদের ধিয়ে করার কথা গল্পকথা নয়। 

মাত্র ৬*টি বিবাহকারী রামলোচন বৃদ্ধবয়সে যে রাতে কাঞ্চনী গ্রামের 

রামপ্রপাদ বন্দ্যোপাধ্যায়ের দুই মেয়েকে বিয়ে করেন, তার পরদিনই ভোরে তার 

মৃত্যু হয়। বলে রাখা ভালো হুর্ঘটনাঁয় নয়, ্ বাভাবিকভাবেই।?৭ বিবাহরাত্রে স্্ীর 
কাছে আলার্দ। অর্থ উপহার না৷ পেলে অনেক কুলীন স্ত্রীর সঙ্গে একশধ্যায় শুতে 

অন্বীকার করত-_এ ধরনের ঘটনার বিবরণও সমকালীন পত্রিকায় মেলে ।?৭৮ 

শতবিবাহকারী মহাপুরুষের সাক্ষাৎ উনিশ শতকেও পাওয়া যেত, আমর এই 
অধ্যায়ের প্রথমেই এরকম এক মহাপুরুষের মৃত্যুসংবাদ উদ্ধত করেছি। শত- 

৭৪ ঘর থাকলেও “্যজনাদোষের ভয়ে' চিরকুমারী কুলীন ব্রাহ্মণ কন্যাকে “ঠেকা মেয়ে' বল! 
হত। (দ্র. নগেন্দ্রনাথ বন্ুর পৃরৌক্ত গ্রন্থ, পৃ. ২৭৮, পাদটীক।)। 

৭৫ নগেন্রনাথের পুর্বোজ গ্রন্থ, পৃ. ২৭৭। 

৭৬ “বাংলাদেশে কোলীগ্প্রথার অত্যাগর', "উনিশ শতকের সমাজ ও সংস্কৃতি”, 

ডঃ অমিতাভ মুখোপাধ্যায়, পৃ. ৩১। 
৭৭ “12001100152 ০0 676 2165 8701710089১ 10006 05150655 020580180 0083855215 " 

90092, 1896, 7, 88-9 ঘা, 

ণ৮' ও, পৃ. ৬৬ পাদটাকা 1 
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পত্থীক কুনগীনরাও ব্যভিচারী হছত। এসবের ফলে সমাজদেহ যে কলুধিত হচ্ছিল 
ভাব্যাখ্যার অপেক্ষা রাখে না। অনেক কুলীনের মেয়েকে শেষপর্যস্ত বেশ্ঠাবৃত্তি 
গ্রহণ করতে হত। কলকাতার চীফ ম্যাজিস্ট্রেটের হিসাব অঙ্ুষায়ী ১৮৫৩ মালে 
কলকাতার ১২,৪১৯ জন দেহোপজীবিনীযর় মধ্যে অনেকেই কুলীন ব্রাঙ্মণ- 
কন্তা।7৯ 

কৌলীন্তপ্রথা শুধু ষে কুলীন মেক্েদেরই স্পর্শ করত তা নয়, সমস্তাটার অন্ত 
একটা দিকও ছিল। আগেই বলেছি, কৌলীন্তপ্রথার ফলে একদিকে অসংখ্য 
মেয়ে কুলীনদের বছুপত্বীর অন্ততম হয়ে মনের বেদনা! মনেই লুকিয়ে রাখত। 
অন্যদিকে পাত্রীর অভাবে অকুলীন অনেক ব্রাহ্মণের বিয়ের ফুলই ফুটত না। 
অর্থ ব্যয় করে তাদের স্ত্রী যোগাড় করতে হত। ফলে, এই সময় বাংলাদেশে 
কন্তাবিক্রয় লাভজনক ব্যবসায় পরিণত হয়। অনেক তথাকথিত নিয়বর্ণের 
মেয়ে, এমন কি মুললমানের মেয়েকেও এই সুযোগে ত্রাঙ্গণী বলে চালিয়ে দেওয়! 
হত। একদিকে শতদার কুলীন, অন্যদিকে অরুতদার অকুলীন-_এই পরম্পর- 
বিরোধী অবস্থা সমস্যাটিকে আরো জটিল করে তুলল। বিবাহবঞ্কিত এইসব 
অকুলীনর1 নিজেদের স্বার্থেই কোলীন্তপ্রথার লোপ চেয়েছিলেন । ১৮১৫ 
্ীষ্াবে এ প্রথায় হস্তক্ষেপ দাবি করে সরকারের কাছে আবেদন করার কথাও 
তারা চিন্তা করেন।৮০ অবশ্ঠ শেষপর্যস্ত বোধহয় কিছুই হয়ে গঠে নি। ১৮৩১-এ 
অকুলীন এইসব ব্রাহ্মণ] “সমাচার দর্পণে কুলীনদের অত্যাচার ও কৌলীন্ত 
প্রথার ফলে অন্যান্ ব্রাহ্মণদের দুরবস্থার কথ] বর্ণনা করে একাধিক পত্র 
লেখেন।৮১ ৰ 

উনিশ শতকের প্রথমার্ধে কৌলীন্প্রথ। সমাজে সগৌরবে বর্তমান থাকলেও, 
বাংলার ঘচেতন জনগণ এর কুফল সম্পর্কে সজাগ হয়ে উঠলেন। ১৮১৯ খ্রীষ্টান 
“প্রবর্তক ও নিবর্তকের দ্বিতীয় সম্বাদ-এ কুলীন কন্ঠাদের অসহায় অবস্থা চিত্রিত 
করে রামমোহন লেখেন, “অনেক কুলীন ব্রাঙ্ষণ ধাহার দশ পোঁনর বিবাহ অর্থের 
নিমিতে করেন, তাহারদের প্রায় বিবাছের পর অনেকের সহিত সাক্ষাৎ হয় না, 
অথব! যাবজ্জীবনের মধ্যে কাহারে] সহিত ছুই চারি বার সাক্ষাৎ করেন, তথাপি 

৭৯ 4089 1)01/72771/5 159 085100065 8০51৪", ০]. ৬ 11], 1868, 7১, 149. 

৮০ “7776 06 70707077879, 110 4819619 0০0008] 50৫4 11000] 19818692। 

০), &, ০, 18, 2০ 99168, 0155-808588) 18815 7, 116, 

৮১ 'ংবাদপ্জে সেকালের কথা? (২য়), ্জেক্দাথ বল্যোপাখ্যার, পৃ. ২৪৩.৩। 
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এ সকল স্ত্রীলোকের মধ্যে অনেকেই ধর্মভয়ে স্বামীর সহিত সাক্ষাৎ ব্াতিরেকেও 
এবং ম্বামীর দ্বারা কোন উপকার বিনাও পিতৃগৃহে অথবা ভ্রাতৃগৃহে কেবল 
পরাধীন হইয়া নান। ছুঃখ সহিষ্কুতাপূর্বক থাকিয়াও যাবজ্জীবন ধর্ম নির্বাহ 
করেন+৮২-_বাম্তবচিত্র যে এর চেয়ে ভয়াবহ ছিল বলাই বাহুল্য । ১৮২২ 

খ্রীষ্টাবে প্রকাশিত 49156£ চ২০752110 16581:0175 2104617. চ:00:08010- 

10721)65 01 6182 20016186 1151805 06 6108169১ 20001:01175 10 026 

71000 12 ০ [1315611000০ রামমোহন তীব্রভাষায় এই প্রথার, 

সমালোঁচন। করেন। তাঁর মতে 42091559005, ৪:60 96726 50106 ০0৫ 03 

81626 10015615 17 1320156 £6008155,. উচ্চবর্ণের ব্রাঙ্ষণ যার। অর্থলোভে 

অথব! পাশব প্রবৃত্তি চরিতার্থ করার জন্য ২০/৩০টি বিবাহ করে, তাদের স্ত্রীদের 
দুঃখের শেষ থাকে না। স্বামীর মৃত্যুর পর এদের সামনে দাসীবৃত্তি করা, 
বাঁচার জন্ত পাপের পথে পা বাড়ান, ব। “সতী” হওয়। ছাড়! অন্য কোনো পথ 

থাকে না। বাংলাদেশে এই বনুবিবাহের ফলে আত্মহত্যার সংখ্যাও বহুগুণ 

বেশি। এভাবে এই প্রথাকে বিশ্লেষণ করে রামমোহন দেখান, [015 1০০0117 

015 0015£2105 203010£ 131810009115 15 01165017 501361215 €0 0106 

1 €15€1) 05 210086170 28615075.৮৩ কতকগুলি বিশেষ অবস্থায় ছাড়া 

রামমোহন দ্বিতীয় বিবাহ সমর্থন করতেন না। এই প্রথা নিবারণের জন্ 

রামমোহন প্রস্তাব করেন যে, এক স্ত্রী বর্তমানে কারে! দ্বিতীয় বিয়ে করতে ইচ্ছে 

হলে, স্ত্রীর শান্ত্রনি্িষ্ট কোন দোষ আছে প্রমাঁণ করে ম্যাজিষ্ট্রেট বা ক্ষমতাপ্রাপ্ত 
অন্ত কোনো রাজকর্মচারীর অন্ুমতিপত্র নিতে হবে। এ উপায়ে বাঙালী মেয়েদের 
ছুঃধ ও আত্মহত্যার সংখ্য হান পাবে বলে তিনি.বিশ্বাস করতেন ।৮৪ ব্যক্তিগত 

জীবনে একাধিক বিবাহ করলেও, রামমোহন তার উইলে তার পুত্র ব1 অন্য 
কোনো আত্মীয়ের একই সঙ্গে একাধিক স্ত্রী থাকলে, তাকে সম্পত্তি থেকে 

বঞ্চিত করার শর্ত আরোপ করেন ।৮৫ | 

রামমোহনের পরে ইয়ংবেক্গল গোঠী এই প্রথার বিরুদ্ধবাদী ছিলেন। তাদের 

২ “রামমোহন রচনাবলী", ডঃ আরজিতকুমার ঘোষ,সম্পার্দিত পৃ. ২*২। 
৮৩775620015 7০175 ০1 78200 78077070776 807 (1908), 2, 980 

৮৪ এ, পৃ ৩০৮ 

৮৫ *1261011 ঠ 18206710809) €% 79700161274-1829)) 102, &. 8150070916৩, 

2১981. 
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গোষ্ঠীর সভাসমিতি ও পত্রপত্রিকাগুলিতে এ অম্পর্কে আলোচনা হত । 

কষ্মোহুমের “এনকোয়েরারে' প্রকাশিত একটি লেখায় তীব্রভাবে এই প্রথার 

নিন্দা করা হয়।৮৬ লেখার ভঙ্গি থেকে আমাদের অনুমান এটির লেখক 

সম্পাদক কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় শ্বয়ং। ১৮৩১ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত নব্যপন্থীদের 
'জ্ঞানাস্বেষণ' প্রথম থেকেই সামাজিক কুরীতির বিরুদ্ধে কলম ধরে। ১৮৩৬ 

শ্ীষ্টাব্বের ২৩ এপ্রিল 'জ্ঞানাম্বেষণে “কুলীনের বহুবিবাহ? প্রবন্ধে লেখা হয়, 
কুলীনদের বহুবিবাহ বিষয়ে অনেকবার সকলকে জ্ঞাপন কর গিয়াছে এবং এ 

কুব্যবহারেতে কি পর্যস্ত দুঃখ জন্মে তাহাও বিলক্ষণরূপে বণিত হুইয়াছে। 
এতদেশীয় কোন কোন সম্বাদপত্র সম্পাঁকের। লিখিয়াছেন ষে এতদ্রপ বন্ু- 

বিবাহ এইক্ষণে প্রায় নাই। আমরা পূর্বেই জাত ছিলাম যে এই কথা নিতাস্ত 
অমূলক এবং এইক্ষণে জ্ঞানান্বেষণ হইতে নীচে লিখিতব্য বিবাহিত কুলীনেরদের 
নামের ফর্দ ও তাহারদের বাশস্থান ও কে কত বিবাহ করিয়াছেন তত্বিবর়ণ 

অর্পণ করাতে পূর্বোক্ত অপহৃবের কথা বিলক্ষণ প্রামাণিকই হইল ।, 
জ্ঞানান্বেষণে'র এতালিকায় বিভিন্ন স্থানের ২৭ জন কুলীনের নাম ও বিবাহ- 

সংখ্যা আছে। ময়াপাড়। নিবাসী জনৈক রামচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ৬২টি বিবাহের 

গৌরবে তুষিত হষে তালিকার শীর্ধে আছেন। তিনি ছাড়াও আরও পাঁচজন অর্ধশত 
বিবাহকারী কুলীনের নাম এই তালিকায় পাই। এ'র। হলেন জয়রামপুরের 
নিমাই মুখোপাধ্যায় (৬০), আডুপ্ার রামকাস্ত বন্দ্য (৬*), মালগ্রামের 

দিগন্ধর চট্োপাঁধ্যায় (৫৩), নগর-এর ক্ষুদিরাম মুখ (৫8) ও বলুটার দর্পনারায়ণ 
মুখ (৫২)।৮৭ বন্বিবাহকারী কুলীনের নাম ও বিবাহসংখ্য। প্রথম প্রকাশের 

কৃতিত্ব সম্ভবত “ক্যালকাট? খ্ীশ্চান অবজার্ভার” পত্রিকার । ১৮৩৬ শ্রীষ্টাবের 

ফেব্রুয়ারি মাসে এ পত্রিকায় “20155215 ০0৫6 006 [110 71818009278, 

নামক লেখায় ৫ জন বহুবিবাহকারীর নাম ও বিবাহসংখ্য। প্রকাশ করা হয়। 
এরা হলেন £ . | 

ব্রজ বন্দ্যোপাধ্যায়--বিবাহ সংখ্যা_-৪৩, 

মুড়াগাছার কালী ঠাকুর--বিবাহ সংখ্যা-৬০, 

সাতগাছি বেগুনির শ্রীধর চ্যাটাজি-__-বিবাহ সংখ্যা ৬০, 

৮৬ 429109071/ 47070 176৫ 7215/00031, 19020 69 1200 6200 10100010915 009 

[0019 982666+, 14. 1. 1889. | 

৮৭ সংবাদপত্রে সেকালের কথা” (২য়), ব্রজেন্্রনাথ বন্দোপাধ্যায়, পৃ. ২৫২-৩। 
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শাস্তিপুরের কাছে উলার জনৈক কূলীন-_বিবাহ সংখ্য।--১**, 

রামলো5ন --বিবাহ সংখ্যা-৬* | 

এর অব্যবহিত পরেই 'জ্ঞানাম্বেষণ-এ ২৭ জন কুলীনের নাম ও বিবাহসংখ্যা 
প্রকাশিত হয়। এর ৩৫ বছর পরে বিছ্যাসাগর তার “বহুবিবাহ রহিত হওয়া 
উচিত কিনা এতদ্বিষয়ক বিচারে+ বর্তমানে ব্রাক্ষণদের অত্যাচারের প্রায় নিবৃতি 

হয়েছে'..এই প্রতারণ! বাকোর অসারত। প্রমাণকল্পে ছগলি জেলার ১৩৩ জন 

কুলীনের নাম, বয়স, বাসস্থান ও বিবাহসংখ)। উল্লেখ করেন।৮৮ এ পুস্তকেই 
বিদ্যাসাগর কলকাতার নিকটবর্তা জনাই গ্রামের ৬৪ জন বহুবিবাহকারীর এক 
তালিক। দেন।৮৯ এছাড়াও বিস্াসাগর বিক্রমপুর অঞ্চলের বহুবিবাহের 

দু'খানি তালিক1] সংগ্রহ করেছিলেন। বিদ্যাসাগর-জীবনীকার চণ্ডীচরণ 
বন্দ্যোপাধ্যায় এই পুস্তকাকায়ে অমুদ্রিত বিবরণের কথা তার বিদ্যাসাগর- 
জীবনীতে উল্লেখ করেছেন। মোট ১৭৭টি গ্রাষের ৬৫২ জন বন্বিবাহকারীর 

৩৫৬৮টি বিবাহের কথা এই তালিকা থেকে জানা যায়। এই 
তালিকার সবচেয়ে স্মরণীয় ব্যক্তি বরিশাল জেলার কলসকাটি গ্রামের জনৈক 

ঈশ্বরচন্দ্র মুখোপাধ্যায় । ৫৫ বছর বয়সেই তিনি মাত্র ১০৭টি মেয়েকে উদ্ধার, 

করেছিলেন 1৯০ অবশ্য বিবাহসংখ্যার নিখিলবঙ্গ রেকর্ড তিনি স্থাপন করতে 

পারেন নি। উইলিয়ম ওয়ার্ড ১২০টি বিবাহকারী এক ব্যক্তির কথা আমাদের 
জানিয়েছেন । ১৮০টি বিবাহকারী আর এক ব্যক্তির কথ কৃষ্খমোহন 

বন্দ্যোপাধ্যায়ের লেখা থেকে আমর। জানতে পারি। কুলীনদের নাম ও বিবাহু- 
সংখ্য। সংগ্রহের ব্যাপারে বিদ্যাসাগরের উদ্ভম প্রশংসনীয় হলেও, নিরপেক্ষ 
বিচারে, পথিকৃতের গৌরব তার প্রাপ্য নয়। তার আগেই খ্রীষ্টান মিশনরি ও 

ইয়ংবেঙ্গল একজে হাত দিয়েছিলেন । 

তিরিশের দশকে বহুবিবাহ সংক্রান্ত প্রশ্নটি সমাজে বিশেষ আলোড়ন রঃ 

করে। ১৮৩১ খ্রীষ্টাবেই এ নিয়ে “সমাচার দর্পণ” ও “সমাচার চক্দ্রিকা*ওর বাদাছু- 

বাদ শুরু হয়ে ধায়। দিমাচার দর্পণ” ও “সমাচার চন্দ্রিকা'র এ বিষয়ক বিতর্কের 

রেশ অন্তান্ত পত্রিকাতেও লাগে। “সম্বাদ কৌমুদী' এ বিষয়ক আলোচনার 
মাধ্যমে জনচেতন! জাগবে বলে আশ! প্রকাশ করে। এনকোয়েরাঁর' এবং. 

৮৮ “বহুবিধাহ."'**”* “বিভ্যালাগর রচন! সংগ্রহ ( ২য় খণ্ড, সমাজ), পৃ. ২০১-৫ 
৮৯ এ, পৃ. ২৯৬-৮। | | ৃ 

৯* 'বিদ্ঞাপাগর', চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, পৃ. ৎ৭২। 
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'জ্ঞানান্বেণ” যে এ প্রথার ঘোর বিরোধী-আগেই তা বলেছি। ১৮৩১-এই 
£ইত্ডিয়া গেজেটে একজন দেশীয় ব্যক্তি বহুবিবাহ ও কন্তাবিক্রয়-শান্্ববিরুদ্ধ এই 
ছুটি প্রথা! নিষেধে সরকারি হস্তক্ষেপ দাবি করেন।৯১ অবশ্ঠ “সমাচার দর্পণে'র 

সম্পাদকের মতো “ই্ডিয়! গেজেটে"র সম্পাদকও এ প্রথা রদে সরকারি হস্তক্ষেপ 
বাঞ্ছনীয় মনে করেন নি। “ফ্রেণ্ড অব ইগ্ডিয়া'র জনৈক লেখক৯২ ব! অক্ষয়কুমার 

দত্তের মতো বুদ্ধিজীবিও আইন করে এর নিষিদ্ধকরণ প্রস্তাবকে স্বাগত জানাতে 
পারেন নি। | 

২৬ ফেব্রুয়ারি, ১৮৩১-এর “সমাচার দর্পণে” “নম্বাদ কৌমুদ্রী” থেকে "শ্রীমতী 
অমূকী দেবীর একটি পত্র পুনমূর্্রিত হয়। একজন কুলীনকন্। হিসাবে নিজের 
ছুরবন্থ। চিত্রিত করতে গিয়ে তিনি বলেছেন, “এদেশে শুনিতে পাই ষে 

কলিকাতা নগরের অনেকেরই সম্প্রতি এই ইচ্ছা হইয়াছে যে কুলীনদের 

মর্ধাদার হানি না হয় অথচ বিবাহ করিতে সক্ষম ন। হন ইহাতে যৎপরোনাস্তি 

আহলাদিত হইলাম যেহেতুক ভঙ্গিয়মে আমর। যে যাতন! ভোগ করিতেছি 
তাহার কিঞ্চিৎ লিখিয়া জাঁনাইতেছি ।,৯৩ আমাদের অনুমান, পত্রথানি 

কোনো স্্ীলিখিত নয়, অকুলীন কোনে। ব্রাঙ্ষণ লিখিত। 
১৮৩৩ খ্ীষ্টাব্ক থেকে প্রসন্নকুমার ঠাকুরের “রিফর্মার, এই প্রথার বিরুদ্ধে 

উল্লেখযোগ্য তৃমিক! গ্রহণ করে। সংখ্যার পর সংখ্যায় এ প্রথাকে আক্রমণ 

করে তা নিবারণের জন্য সরকারি হস্তক্ষেপ প্রার্থনা করা হয়। “ক্যালকাটা 
খ্ীশ্চান অবজার্ভারের সম্পাদক এ ব্যাপারে খ্রীষ্টান জনগণকে উদ্যোগী হতে 
আহ্বান জাঁনিয়েও স্বীকার করেন, এ ব্যাপারে হিন্দুদের পক্ষ থেকে কর্তৃপক্ষের 

কাছে আবেদন করলে তার জোর হবে দশগুণ বেশি। বিদেশী সম্পাদক অবশ্য 

এ প্রথা উচ্ছেদে তাদের পূর্ণ সহযোগিতার আশ্বাস দিতে ভোলেন নি।৯৪ 
৭. ৪, ১৮৩৩-এ “রিফর্মার”-এর সম্পাদকীয়তে এ প্রথাকে ধিক্কার জানিয়ে বল। 

হয়) “০৮ 00117) 70156917759 25 ০ 132৮০ 2116905 31)6৬71১ 19 

৯১771601015 197070859+) “109 4815630 9 ০000059] 00. 2100610]15 789218652, 

০], &, ০. 18, 6 99:168, 2197-80£080) 1691, 2. 1145, 

৯২ 7001657727/2169) 40006 ঢা2608 01 10700157, ০1. 12, ০. 19 19. 8, 2886, 

০, 91. 

৯৩ "সংবাদপত্রে সেকালের কথা' (২য়), ভ্রজেজ্নাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, পৃ. ২৪৬-৭। 
৯৪ ০7779 7210011767 ০% 66220180071 ০ 076 00015 87071707695 11155 0৬1. 

0218619%0 0089:565 1187019) 1893, 5,183. 
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31056 01 07210013100 €18101090 11) 0196 515856615 006 (305610121006171 

0081১6 6০ 20115) 10, এ বিষয়ক আইন প্রণীত হলে অসংখ্য নিরীহ নারী 
দাসত্ববন্ধন, হাজারে পাপ ও অবযাননার হাত থেকে রেহাই পাবে। ইংলগ্ডে 

বহুবিবাহ নিষিদ্ধ, তাই ব্রিটিশ প্রজা হিদাবে ভারতীয়রাও এদেশে এই আইন 

সম্প্রসারণের প্রার্থনা জানাতে পারে। এ প্রথা যে একইসঙ্গে ব্রিটিশ আইন ও 

হিন্দৃশান্ত্র বিরোধী তার উল্লেখ করতেও সম্পাদক ভোলেন নি।৯৫ এই প্রথার 
অবসানের জন্য 'রিফর্মারঠ আইন প্রণয়নের ষে প্রস্তাব করে, ৮. ৪. ১৮৩৩-এ 

কক্যালকাট। কুরিয়র” কৌলীন্ত প্রথার আলোচনা প্রসঙ্গে তাকে সমর্থন জানায়। 

এ যুগে “সমাচার চন্দ্রিকা"র সম্পাদক এ প্রথার প্রতি স্রদ্ধ হবার জন্ত বিভিন্ন 
ব্যক্তির কটাক্ষের সম্মুখীন হন।৯৬ শুধু 'রিফর্মার'ই নয়, ৪. ৭. ১৮৩৫-এ 

“সমাচার দর্পণেঃ 'বলদেশস্থ ভদ্রসস্তানসযূহ* আধুনিক কৌলীন্যরীতি যে শাস্বসম্মত 

নয় ও তা যে অশেষ অমঙ্গলের কারণ তা দেখিয়ে “সর্বদ্বারী বিবাহ' প্রচলন ও 

কণ্তাবিক্রয় নিষিদ্ধ করার জন্য সরকারি হস্তক্ষেপ প্রার্থনা করেন ।৯৭ 

৪. ৭. ১৮৩৭-এর “সমাচার দর্পণে' পাবনা জেলার জনৈক দর্পশ-পাঠক কৌলীন্ত- 

প্রথার দোষ দেখিয়ে গবর্ণর জেনারেলের কাছে নিয়ম প্রার্থনা করেন যাতে 

«কোন ব্রাহ্মণ কন্তা ক্রয় বিক্রয় করিতে এবং প্রত্যেক ব্যক্তি এক এক বিবাহের 

অধিক করিতে না পারেন ইহ। হইলে শ্রীলগ্রীযুতের কীতি চন্তরন্্যের [ন্যায়] 
চিরকাল দেদীপ্যমান থাকে ।৯৮ দেখা যাচ্ছে, দেশীয় পত্রিকাগুলি কৌলীন্ত- 

প্রথার কুফল সম্পর্কে সজাগ হয়ে উঠেছে, তাই দেশীয় পত্রিকায় বিষয়টির 

নিয়মিত আলোচনাই দেশীয়দের মধ্যে এ অম্পর্কে ষথার্থ মনোভাব জাগাতে 

সমর্থ হবে বলে “ফ্রেণ্ড অব ইত্ডিয়া' মত প্রকাশ করে ।৯৯ 

৯৫. *77/2 79077/27) 1, 4. 1889. 

৯৬ *70//7277/5 1709 18910170625 21. 4০ 1899, 

৯৭ 'দংবাদপত্রে পেকালের কথা" (য়), ব্রজেন্দ্রশথ বন্দ্যোপাধ্যায়, পৃ. ২৪৯-৫* | 
৯৮ এ, পৃ. ২৫৩-৪ | 

৯৯ 6৫০০01$ 7670165, 7155 মগ55৭ ০৫ 12819 ০], 1. ০. 19, 29. 8. 1885, 
91. 
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১৮৩৬ ্রীষ্টাবের ফেব্রুয়ারি মাসের 'ক্যালকাট। শ্রীশ্চান অবজার্ভারে” 

প্রকাশিত একটি লেখায় কৌলীন্তপ্রথাকে ৭1060761005, £:955 ৪20 

9911:01966+ বলে, এর অবলানের জন্য সরকারি হস্তক্ষেপ দাবি করে শেষে বলা 

হুয়) পৃ 006 5091606৮০1০ 1 0208610 ০£112115 ৮1০9£15৮ €০ 09৪ 

1506106 0৫6 00: 10125 0১5 05৩02615658 015610961559 8120 (196 6৮115 
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১০5 ০01৭ 41500155 006 58252 7£01006 000510619010195 1636 0065 
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ক্যালকাটা খ্রীণ্চান অবজার্ভারে' প্রকাশিত এই লেখাটি সমাজে নতুন 

করে আলোড়ন স্থ্টি করে। “রিফর্মার'এর দেশীয় সম্পাদক ও অন্যান্য ইংরেজি 

পত্রপত্রিকার সম্পার্দকের! 'ক্যালকাটা শ্রীশ্চান অবজার্তারে” প্রকাশিত লেখাটির 

লমর্থনে এবিষয়ে একাধিক রন] প্রকাঁশ করেন | “70615591001 006 13016 

15) 006 0601260. 10006105101) 0? 5012191 165020021016 090525 6০ 

(01:81:0৪ 02016100) 76581016 00৮10056170 60 9৩065550015 

£0995 2150110105,১১০১ দেশীয় ব্যক্তির শেষপর্বস্ত বোধহয় সরকারের কাছে 

কোনো আবেদন করেন নি,না করে থাকলেও বলা যায়, ১৮৫৫ খ্রষ্াবে 

কিশোরীচাদ মিত্রের উদ্যোগে 'রাঁজছ্বারে' এ প্রথা নিবারণ করার জন্য প্রার্থনা 

জানানোর বছর কুড়ি আগেই বিষয়টি সচেতন বাঙালীমনে দেখা 
দিয়েছিল /৯০২ ূ 

চল্লিশের দশকে বহুবিবাহ বিষয়ে সংস্কারকর্দের উদ্যম হাঁস পায়। তার ছুটি 

কারণ। এ সময়ে সংস্কারক] বিধবাবিবাহ বিষয়ে উৎসাহী হয়ে ওঠায় ও বিভিন্ন 

পত্রপত্রিকায় এ নিয়ে “বাদানবাধ" শুরু হওয়ায়, বহুবিবাহ বিষয়ে সংস্কারকদ্দের 

উৎসাহ ত্রান পায়। দ্বিতীয়ত, এই পর্বে এ বিষয়ক আন্দোলন বিভিন্ন স্তর 

১০০ 5207/022 ০1 /2 216 73707/724%5% 0059 1 08105885 010355152 

07089759255 া9010975, 1396? 2. 68. 

১০১ 51160 120170077/, 25908190665 0127186150 0089:5৫, 2152000, 1886, 

০,150, 

১০২ এর আগে ১৮১৫-তে অকুলীনর1 নিজেদের হ্বার্থেই সরকারের কাছে কোঁলীন্তপ্রথার 

বিরুদ্ধে আবেদন করার কথা! ভেবেছিলেন, কোনে! মানবিক চেতনা তাদের এ আবেদনে উদ্ব,দ্ধ 

করেনি। 
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ক্ষদ্রে গোঠীর মধ্যে সীমাবন্ধ ছিল, বিদ্যাসাগরের মতো। কোনো সংস্কারক এই 

সময় এই আন্দোলনকে সংহত করে তার মধ্যে প্রাণের আবেগ সঞ্চারে ব্যর্থ 

হয়েছিলেন। চল্লিশের দশকের একটি বিশিষ্ট সাময়িক পত্রিক “তত্ববোধিনী+ 
বহুবিবাহ সম্পর্কে এ সময়ে একটি লাইনও ব্যয় করেনি। ইয়ংবেঙ্গলের মুখপত্ধ 
“বেঙ্গল স্পেক্টেটর”ও ছিল প্রায় নীরব। হিন্দু কলেজ ও ওরিয়েন্টাল 
সেমিনারীর ছাত্রদের দ্বারা গঠিত হিন্দু ফিলেডেলফিক সোসাইটি'তে 
লাভলীমোহন দত্ত ১৮৪৩ খ্রষ্টাব্ধের জুলাই মাসে কুলীনদের বহুবিবাহ বিষয়ে 
একটি প্রবন্ধ পাঠ করেন। এ প্রবন্ধে তিনি যুক্তি ও শান্্রবিরোধী এই 
অমানবিক প্রথাকে অশেষ দোষের উৎস বলে বর্ণন। করে, এ প্রথা। নিবারণে 

সরকারি হস্তক্ষেপ দাবি করেন। আগেই বলেছি, আইন করে 
সামাজিক পরিবর্তন আনতে ইয়ংবেঙ্গল সবসময় উৎসাহী ছিলেন না। তাই' 

লাভলীমেহনের প্রবন্ধটিতে আইন করে এ প্রথ। নিবারণের প্রস্তাব সম্পর্কে 
১৬. ৭. ১৮৪৩-এর “বেঙ্গল স্পেক্টেটর' মন্তব্য করে, “এ বিষয়ে তাহার সহিত 

আমর! একমত হইতে পারি ন। কারণ প্রজার প্রতি রাজ্যাধিপতির কর্তব্য, 
কর্ম বিবেচনা করিলে বিচার মতে আমরাও এ বিষয়ের প্রার্থনা করিতে পারি 

না এবং গভর্ণমেণ্টও কোন আজ্ঞা প্রচার করিতে পারেন না।-_কিন্তু তাষে 

গভনমেণ্ট পারে বা গভর্নমেণ্টের পার! উচিত, সেই কথাই জোরের সঙ্গে বলল 
১৮৪২ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত অক্ষয়কুমার দত্ত সম্পাদিত “বিদ্ভাদর্শন ।” ১৮৪২ শ্রীষ্টাব্দে 
এই পত্রিকাটিতে বন্থবিবাহের বিরুদ্ধে একাধিক লেখায় ৯০৩ যুক্তি এবং শান্ব কোনো 

দিক দিয়েই এ প্রথ। যে সমর্থন কর] যায় না! ত। বলে, এ প্রথানিবারণে সরকারি 
হস্তক্ষেপ দাবি করা হয়। চল্লিশের দশকে পত্রিকাটির এই দাবি গুরুত্বপূর্ণ 

হলেও, এর আগে একাধিক পক্রিক' এ ব্যাপারে সরকারি হস্তক্ষেপ দাবি 

করেছিল, কাজেই “বিগ্া্শনে'র এই দাবি “অভিনব” কিছু নয়। এছাড়া 

“বিদ্যাদর্শনে*র প্রচারসংখ্য। ছিল নিতাস্ত সীমাবদ্ধ, কাজেই পত্রিকাটি জনমতকে 

বিশেষ প্রভাবিত করতে পেরেছিল, মনে করার কোনে! হেতু নেই। 
১৮৪৪ খ্রীষ্টাব্ধে 'ক্যালকাট। রিভিউ”-এ কৌলীন্ত গ্রথা সম্পর্কে একটি লেখা 

বেরোয়। লেখক কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় মানবতার স্বার্থে আইন করে এ 
প্রথা নিষিদ্ধ হোক--তা চেয়েছিলেন। তার ভাষাই উদ্ধৃত করি, “০ 

১*৩ বঙীয় সাহিত্য পরিষদে রক্ষিত 'বিদ্যাদর্শনে'র ফাইল বর্তমানে অনুষ্ত। লেখাগুজি 
শ্রীবিনয় ধোষের 'সাময়িকপত্রে বাংলার সমাজচিত্র' (৩য়) গ্রন্থে সংকলিত । 

১১৭ 
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0১০ 90016106 (০৮০10600  ছু'একটি পত্রিকায় এসব লেখালেখির বা 

ছু'একটি সভায় এ বিষয়ক আলোচনার কথা মনে রেখেও, উনিশ শতকের 

চল্লিশের দশকে বহুবিবাহ বিরোধী আন্দোলনের মশোত মন্দীভূত হয়েছিল 

বলতেই হবে। 

পঞ্চাশের দশকে বাঙালীসমাঁজ বিষয়টি সম্পর্কে আবার আগ্রহী হয়ে ওঠায় 

পত্রপত্রিকাগুলি এর বিরুছে মৃখর হয়ে ওঠে । দব সামাজিক পরিবর্তনের জঙ্টয 

আইনের পক্ষপাতী না হয়েও “সংবাদ পূর্ণচন্দরোদয়” এদেশের ছুরবস্থার অন্ততম 
কারণ অশাস্ীয় ও দ্বণ্য বহুবিবাহকে সরকার অনায়াসে আইন করে রহিত 

করতে পারেন বলে মত প্রকাশ করে। এর পরের বছর ১৮৫২ খ্রীষ্টাব্ধে দেশ- 

হিতৈষী জনৈক ব্যক্তি “সমাচার দর্পণে 'কৌলীন্তের দোষ” শীর্ষক এক পত্রে 

কৌলীন্তপ্রথার দোষ দেখিয়ে, এ বিষয়ক আইন প্রণয়নের আবশ্যকত। সম্পর্কে 

ইঙ্গিত করে লেখেন, “হিন্দু স্বীজাতি সম্বন্ধে ব্লাকআকৃট ম্বরূপ কুলীনেরদের বন- 

বিবাহের কাল নিয্ম শ্বেতপরিচ্ছেদধারী বুটিশ গবর্ণমেণ্টের হোআইট আকৃট 

ব্যতীত কদাচ নিবারণ হইতে পারে না1”১০৫ পত্রপত্রিকায় বীরত্ব না ফলিয়ে, 

১৮৫৫ খ্ীষ্টাব্ধের প্রারভ্তে কিশোরীাদ মিত্রের উদ্যোগে বিন্ধুবর্গ সমবায়' নামক 

সভা হতে বহুবিবাহ আইন করে রদ করার জন্য ভারতবর্ষায় ব্যবস্থাপক সমাজে 

এক আবেদনপত্র পাঠান হয়। “বহুবিবাহ শাস্্সম্মত কার্য, তাহা রহিত হইলে 

হিন্দুদিগের ধর্মলোপ হইবেক, অতএব এ বিষয়ে গবর্ণমেপ্টের হস্তক্ষেপ করা বিধেয় 

নহে এই মর্ষে১০৬ রক্ষণশীল হিন্দুদের পক্ষ থেকে রাধাকাস্ত দেবের নেতৃতে 

১৬৩৮ জনের স্বাক্ষরযুক্ত একটি পাণ্ট। আবেদনও পেশ করা হয়। 

১৮৫৫ খ্রীষ্টাব্দে মার্চ মাসের মধ্যে প্রনন্নকুমার ঠাকুর আইন করে কৌলীন্ত- 

প্রথা রদ করার জন্ত ভারতব্াঁয় ব্যবস্থাপক সমাজে আবেদন করেন। প্রসন্ন- 

কুমারের এই আবেদনপঞ্জটি সম্পর্কে বিদ্াসাগর তাঁর “বহুবিবাহ” পুস্তকের 

১*৫ “সমাচার দর্পণ", ৫২ সংখ্যা? ২৪. ৪. ১৮৫২, পৃ, ৪১৫। 

১*৬ “বছবিবাহ্.*"* বিদ্যাসাগর রচনা সংগ্রহ ( ২য় খণ্ড, সমাজ ), পৃ. ১৬৭। 

১৬৩. 



বিজ্ঞাপনে কিছু বলেন নি, এবং হয়তো সেই কারণেই আধুনিক অনেক গবেষকই 
এটি সম্পর্কে প্রায় নীরব। সমকালীন সংবাদপত্রে প্রসন্নকুমারের এই আবেদন- 
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হোক, বহুবিবাহের ক্ষেত্রে অস্তত “রিফর্মারে'র সম্পাদক প্রসন্নকুমারের মনোভাব 

পরিণত বয়সেও পরিবতিত হয় নি। 

২৭ ডিসেম্বর, ১৮৫৫ বিদ্যাসাগর এই প্রথা রদকল্পে আইন প্রণয়নের জন্য 
ভারত সরকারের কাছে এক আবেদনপক্র পাঠান। বর্ধমানের মহারাজ এই 
আবেদনপত্রের অন্ততম শ্বাক্ষরকারী ছিলেন। এই আবেদনপত্রটির পর 

কলকাতা, কৃষ্ণনগর, হুগলি, বর্ধমান, নদীয়া, মেদিনীপুর, শোর, ঢাকা, বীরভূম, 
মুশিদাবাদ, রাজসাহী, বাকুড়া, দিনাজপুর, ময়মনসিংহ প্রভৃতি বিভিন্ন অঞ্চল 

থেকে একের পর এক আবেদন পেশ কর। হতে থাকে । কিশোরাচাদ, প্রসন্ন- 

কুমার ও বিগ্যানাগরের আবেদন ছাড়া জুলাই, ১৮৫৬-র মধ্যে সরকারের কাছে 

প্রেরিত বিভিন্ন আবেদনপত্রগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল £ 

(১) বর্ধমানের মহারাজার আবেদন, (২) নদীয়ার রাজার আবেদন, 
(৩) কলকাতার অধিবাসীদের আবেদন, (৪) কলকাতা টণ্যাকশালের হিন্দু 
কর্মচারীদের আবেদন, (৫) ভবানীপুর ও আলিপুরের অধিবাসীদের আবেদন, 

(৬) হুগলির কাশীশ্বর মিত্র ও অন্তান্ত অধিবাসীদের আবেদন, (৭) হুগলির 

অনদাপ্রসাদ ব্যানাজি ও অন্থান্দের আবেদন, (৮) হুগলির শিবনারায়ণ রায় 

ও অন্যান্যদের ২টি আবেদন, (৯) কৃষ্ণনগরের অধিবাসীদের আবেদন, (১০) 

জয়কৃষণ মুখাজি ও অন্যান্যদের আবেদন, (১১) আটপুরের অধিবাসীদের আবেদন, 

(১২) বর্ধমানের অধিবাসীদের আবেদন, (১৩) বর্ধমানের সারদাপ্রসাদ রায় 

ও অন্যান্তদের আবেদন, (১৪) বর্ধমানের পূর্ণচন্দ্র ব্যানাজি ও অন্যান্তদের আবেদন, 

(১৫) নদীয়ার রামলোচন ঘোষ ও অন্তান্তদের আবেদন, (১৬) শাস্তিপুরের 
ঈশ্বরচন্দ্র ঘোষাল, উমেশচন্ত্র রাঁয় ও অন্যান্যদের আবেদন, (১৭) নদীয়ার 

সারদা প্রমাদ মুখাজি ও অন্ান্তরদদের আবেদন, (১৮) মেদিনীপুরের অধিবাসীদের 
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২টি আবেদন, (১৯) যশোরের অধিবাসীদের আবেদন,(২*) ঢাকার অধিবাসীদের 

আবেদন, €২১) মুশিদাবাদের অধিবাসীদের আবেদন, (২২) রাজশাহীর 
অধিবাসীদের আবেদন, (২৩) বীকুড়ার অধিবাসীর্দের আবেদন, (২৪) দিনাজ- 
পুরের অধিবাসীদের আবেদন, (২৫) ময়মনসিংহের অধিবাসীদের আবেদন, 

(২৬) শাস্তিপুর ও নিকটবর্তা অঞ্চলের হিন্দুদের ২টি আবেদন, (২৭) কলকাতার 
অধিবাসীদের আর একটি আবেদন, (২৮) শ্রীমতী রসমপি দাসীর আবেদন, 

(২৯) কাশিমবাজারের রাণী ন্বর্ণময়ীর আবেদন, (৩০) বরানগরের হিন্দু 
অধিবাসীর্দের আবেদন ।১০৮ বহুবিবাহের বিরোধী এই আবেদনপজ্জগুলিতে 

প্রায় হাজার দশেক লোকের সই ছিল। শীঘ্রই এ বিষয়ক আইন প্রণীত হবে 

একথা অনেকে ধরেই নিয়েছিলেন। এই উদ্দেশ্তে অবিনাশচন্দ্র গাঙ্গুলি ও 
অন্থান্তর৷ একটি খলড়া বিল প্রস্তত করে সরকারের কাছে অর্পণ করেন। 

মিঃ গ্রান্ট আঁশ! প্রকাশ করেন, তিনি শীত্রই এ বিষয়ে একটি বিল প্রণয়ন করতে 

সক্ষম হবেন। বাংলাদেশের বাইরে থেকেও এ সময় বহুবিবাহের বিপক্ষে 

কয়েকটি আবেদনপত্র ভারত সরকারের কাছে পেশ কর হয়। সব দেখেশুনে 

২৫. ১১. ১৮৫৬-এ “সগ্বাদ্ ভাস্কর” এ বিষয়ে এক সম্পাদকীয় নিবন্ধে বলে, 

“বহুবিবাহ নিবারণীয় রাজবিধান হবেই হবে ইহাতে সন্দেহ নাই।” গ্রাণ্টের 
সহযোগিতায় রামমোহন রায়ের পুত্র রমাপ্রসাদদ রায় একটি বিলের খসড়। 
প্রস্তুত করেন। প্রস্ততি পর্ব ভালোরকম হলেও শেষ রক্ষা হল না। 

এ সময়ে সিপাহী যুদ্ধ শুরু হওয়ায় সরকার বিব্রত হয়ে উঠলেন। বিদ্যাসাগরের 
ভাষায় বলতে পারি, “বহুবিবাহ নিবারণ বিষয়ে আর তাহাদের মনোযোগ দিবার 

অবকাশ রহিল না|” সরকার এই জটিল রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে নতুন করে 

কোনে সমাজ সংস্কারের কাজে হাত দিলেন না। আন্দোলনের প্রথম পর্বের 
এখানেই সমাপ্তি বলা যেতে পারে । আইন প্রণয়ন করে এই প্রথা নিবারিত 

ন! হলেও, এর বিরুদ্ধে ধীরে ধীরে যে জনমত গড়ে উঠছিল তাকেই এই পর্বের 

এ সম্বন্ধীয় আন্দোলনের প্রধান ফল বলতে পারি। 

১০৮ £41৮66-120171007792 7760655, ০, 1. (856), 2. 19-4. 

১৬৫ 



(৫) 

উনিশ শতকের প্রথমদিকে বাঙালীপম।জে মেয়েদের অবস্থা অনেককে 

ব্যথিত করে। মেয়েদের অবস্থার উন্নতি কিভাবে হবে-_এ প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে 

গিয়ে দেখা গেল পথ একটাই-_তা হুল শিক্ষা। তাই শিক্ষার দ্বার মেয়েদের 
সামনে খুলে দিতে অনেকে সচেষ্ট হয়ে উঠলেন। মনে হতে পারে, স্ত্রীশিক্ষা 
জিনিসট। বুঝি আমাদের দেশে বিদেশ থেকে আমদানি করা অভিনব কিছু ! 
ইতিহাস কিন্ত অন্য কথ! বলে |: 

হিন্দুধর্ম ও শাস্ত্রে স্্ীশিক্ষার সমর্থনই জানানো হয়েছে। প্রাচীন ভারতেও 
বিদ্ভাবতী মহিলার অভাব ছিল না। রুক্নিণী, লীলাবতী, চিন্ররেখা, মৈত্রেয়ী, 

লম্ষ্ণসেনের পত্বী ইত্যাদির বিগ্ভার খ্যাতি বহুবিস্তূত। চৈতন্যুগে জাহুবী 
দেবী, সীতা দেবী, স্থৃভদ্রা৷ দেবী, হেমলতা! দেবীর মতো হুশিক্ষিতা মহিলার 
অভাব ছিল না। মধ্যযুগীয় বাংলাপাহিত্যে “বিদ্যার মতো বিদৃষীর সাক্ষাৎ 
একটু খোজ করলেই মেলে । বৈষ্ণব পরিবারের অনেক নাম না জানা মেয়ে 
বৈষ্ণব ধর্মগ্রস্থের সঙ্গে পরিচিত ছিলেন। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষে ও উনিশ 

শতকের শ্ছচনায় আনন্দময়ী দেবী, গঙ্গামণি দেবী, হটি বি্যালক্কার, শ্যামমোহিনী- 
দেবী, দ্রবময়ী দেবী প্রভৃতির মতো মহিল। বাংলাদেশেই ছিলেন। মনে হতে 

পারে, এর! ব্যতিক্রম মাত্র। কিন্তু বাংলার অনেক জমিদার আর অভিজাত 

পরিবারেও স্্ীশিক্ষার রীতিমতো! চল ছিল--বর্ধমান রাজপরিবার, কৃষ্ণনগর 

রাজপরিবার, শোভাবাঁজার রাঁজপরিবার-দৃষ্টান্তের অভাব নেই । শোভাবাজার 
রাজপরিবারের কর্তাব্যক্তি নবকৃষ্ণের ছ'জন স্ত্রীই বাংল! লিখতে পড়তে 

পারতেন।৯০৯ রাজা সুখময় রায়ের নাতনি আর শিবচন্দ্র রায়ের মেয়ে 

হরন্ন্দরীর বিদ্যার খ্যাতি ছিল বিস্তৃত। রামলোচন ঘোষ ও রাজ। বৈহনাথের 

স্ত্রী, আন্দুলের জগন্নাথ গ্রমা? বস্থু মল্লিক ও কলকাতার বিখ্যাত ধনী আশুতোষ 
দেবের মেয়েও এযুগে বিছ্যার্জন করেছিলেন। পাথুরিয়াঘাটার প্রসন্নকুমার 
ঠাকুরের ইংরেজি জান। অকালমৃত বড় মেয়ে হুয়ঙ্ন্দরী দেবীর হাতের লেখাই 
শুধু মুক্তোর মতো ছিল না, বিভিন্ন বিষয়ে তিনি লিখতেও পারতেন চমৎকার । 
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বড় ঘরের এসব বড় কথা বাদ দিলেও দেখতে পাই, উনিশ শতকের হৃচনাতে 
ভন্র গৃহস্থ পরিবারের অনেক মেয়ে বাড়িতে একটু আধটু লেখাপড়ার চর্চা 
করতেন। বিয়ের পরে চর্চার অভাবে লিখতে তুলে গেলেও, অবসর সময় 
কাটাতে অনেকে রামায়ণ, মহাভারত, অন্নদামঙল, চণ্ডী ছাড়াও কৃষ্ণ, দূর্গা 
সম্বন্ধীয় বই-এর পাতা ওলটাতেন (প্যারীষঠাদ মিত্র তার ঠাকুমা, মা, খুড়িরা 
যে বাংলা বই পড়তেন তা “আধ্যাত্মিকা*র তৃমিকায় জানিয়েছেন।১৯০ ) 
“সংবাদ প্রভাকর' ও “সংবাদ ভাস্বরে'র এইসব ভক্ত পাঠিকাদের দিবানিত্র! 

বটতলার বই না হলে জমত না।১১১ এমনকি পথ চলার ক্লান্তি দূর করতেও 

অনেকে বই পড়ত। এ ধরনের একটি চমকপ্রদ ঘটনার বিবরণ ১৮৪৯-এর 

ক্যালকাটা রিভিউ” থেকে পাওয়। যায়। একটি যুবতী বউ, তার মার খুব 
অন্ুস্থতার খবর পেয়ে পান্ধি করে মাকে দেখতে যাবার সময়, ছ+দিনের দীর্ঘ 

পথের ক্লান্তি দূর করতে ও সময় কাটাতে, পান্কিতে নিজের সঙ্গে বেশ কটি 
বইনেয়। এসব কথা মনে রেখেও বলতে পারি, উনিশ শতকের স্্চনায় 
অধিকাংশ বাঙালী মেয়েই ঘরকন্নার কাঁজেকর্মে ব্যস্ত, পু থিগত শিক্ষালাভের 

সময়, যোগ ও প্রয়োজন কোনোটাই বিশেষ ছিল না। মনে রাখতে হবে, 
এসময় বিশেষ করে গ্রাম বাংলার জনপাধারণের এক বিরাট অংশই নিরক্ষর, 

শিক্ষার আলোকবঞ্চিত। বাংলার অধিকাংশ পুরুষই যেখানে অক্ষর-জ্ঞানহীন, 
সেখানে গৃহলক্ষ্ী মেয়েদের শিক্ষার প্রশ্ন কতখানি ওঠে তাও বিচার্ধ। কিন্ত 
আগেই আমর বলেছি, এসময় বাঙালী সংস্কারকর]! নারীকল্যাণেই নিবেদ্দিত- 

প্রাণ, জনসাধারণের ব্যাপারে তার] কম বেশি উদাসীন | আর তাই জনশিক্ষা 

নয়, স্ত্রীশিক্ষা। বিস্তারেই তারা উৎসাহী হয়ে উঠলেন । দেখ! যাঁক, বাঁালীসমাঁজ 
একে কি চোখে দেখল। 

ঘোর রক্ষণশীল, চক্ষু কর্ণ ছুটি ডানায় ঢাক] সমাজপতির দূল উনিশ শতকের 

সুচনাতেও লেখাপড়া শিখলে মেয়ের] বিধবা অথবা অসতী হবে, এই বিশ্বাস 

সমাজে চালু রাখতে কৃতসম্কল্প ( বল! বাহুল্য, স্ত্রীশিক্ষার মতো শূত্রের শিক্ষা- 
লাভেরও এর ছিল বিরোধী )। যার ফলে মেয়েদের শিক্ষায় সমাজের আগ্রহ 

ছিল না। তাছাড়া এই সময় গৌরীদান অতি পুণ্যকর্ম, দশ বছর বয়স না 

হতেই অধিকাংশ মেয়ে মাথায় মি'ছুর পরে শ্বশুরঘর করতে ঘেত। কাজেই 
_শিক্ষালাভে সময়ও প্রায় ছিল না। 
১১০ প্যারীচাদ রচনাবলী”, ড; অসিতকুমার বদ্দ্োপাধায় সম্পাদিত, পৃ. ৪৯৯ 
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একই সময়ে আবার বাঙালীর নিজেদের স্বার্থেই নতুন. অর্থকরী বিস্তাঁ 
ইংরেজি শিখতে লাগল, যার উল্লেখ প্রথম অধ্যায়ে করেছি। তখনকার 

দিনে অর্থকরী বিদ্যায় মেয়েদের প্রয়োজন ছিল না। অন্তত তাই ধরে নিয়ে, 

ইংয়েজি শিক্ষা দেবার কথাও পরিবারের কর্তারা ভাবছিলেন না। যদিও এ'র। 
অস্তঃপুর শিক্ষার বিরোধী ছিলেন না। রাধাকাস্ত দেব এই দলের 
গ্রতিনিধিস্থানীয়। 

রাধাকাস্ত দেব রক্ষণশীল, তার রক্ষণশীলতার নানাকথ1 আমর] বলে এসেছি।' 

কিন্তু বাংলায় স্ত্রীশিক্ষ। বিস্তারের আদ্দিপর্বে এই মানুষটির অবদান ভোলার নয় | 
১৮১৭ খ্রীষ্টাৰে প্রতিষ্িত 'ক্যালকাট। স্কুল মোসাইটি'র অধীনস্থ কতকগুলি স্কুলে 

ছোট ছেলেদের সঙ্গে মেয়েদেরও শিক্ষা দেওয়] হত। "স্কুল সোসাইটি'র পণ্ডিত 
ও শিক্ষকর! রাঁধাকাস্ত দেবের বাড়িতে এইসব মেয়েদের পরীক্ষা নিতেন। 

রাধাকাস্ত এ বিষয়ে তাদের যথেষ্ট উত্পাহিত করতেন। শোভাবাজারের 

বাড়িতে “স্কুল সোসাইটি'র ছাত্রদের যেবাধিক ও ত্রেমাসিক পরীক্ষা হত, তাতে 

“ফিমেল জুবিনাইল সোসাইটি'র পাঠশালার মেয়েরাও প্রথম প্রথম যোগদান 

করত। ১৮২৪ থেকে তার বাড়িতে হিন্দু মেয়ের৷ আর পরীক্ষা দিতে যেত ন]। 

সত্রীশিক্ষার আদিপর্বে রাধাকাস্তের ভূমিকা বিশ্লেষণ করে ২৭.৬, ১৮৩২-এর “সমাচার 

দর্পণ' লেখে, "তিনি স্বদেশীয় বালিকারদের বিগ্াধ্যয়নের বিষয়েও পোষকতাচরণ 
করিয়াছেন। স্মরণ হয় যে ১৮২২ সালের আরভুকালে ত্রিশ জন বালিকার 

বিদ্যার পরীক্ষা লইতে তাহার বাটীতে দেখ। গিয়াছে । কলিকাতার মধো গ্রথম 

ষে হিন্দু কন্তার] বিদ্যাশিক্ষার্থ বিদ্ভালয়ে আনীতা৷ হয় নে এ বালিকারা। এবং 

শ্রীমতী বিবি উইলসনের পাঠশালাতে যে অনেকবার বালিকাগণের পরীক্ষ। হয় 

সে স্থানেও এ বাবুকে আমর] দেখিয়াছি বোধ হয় এবং তিনি বালিকারদের 
যাহাতে বিগ্যাশিক্গাতে উত্তেজন। হয় এমত অনেক প্রস্তাব্যোপদদেশ তাহারদ্দিগকে 

দিয়াছেন এবং বিগ্যালাভে কীদৃশ উপকার এমতও তাহারদিগকে অনেক 

উপন্দেশকতা! করিতে তাহাকে দেখা গিয়াছে।'১১২ পরব্াকালে গ্রকাশ্ঠ 

বিষ্ভালয়ে মেয়েদের পাঠানো! ঘমর্থন না. করলেও, নীতির দিক দিয়ে তিনি 

কখনও স্ত্রীশিক্ষার বিরোধিতা করেন নি। জাতির নৈতিক চরিত্র ও সামাজিক 

১১২ “সংবাদপত্রে সেকালের কথা' (২), ব্রজেন্্রনাথ বন্য্যোপাধ্যার়, পৃ. ৪২৬। এই প্রসঙ্গে 
আরও জর. “22৮62675206 202%62801675 গ[ঘ09 সত2900 01 10039 30] 1828». 
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ক্থৎবৃদ্ধির জ্ত স্ত্রীশিক্ষার প্রয়োজনীয়তা তিনি উনিশ শতকের প্রথমদিকেই 
অনুভব করতে পেরেছিলেন । শুধু তাই নয়, স্ত্রীশিক্ষ! সম্পর্কে প্রগতিশীল, 
রামমোহন যেখানে ছুচার কথা লিখেই১১৩ কর্তব্য শেষ করেছেন, “রক্ষণশীল: 

রাধাকান্ত সেখানে সক্রিয়ভাবে এ-বিষয়ে আগ্রহ দেখাতেও কুষ্ঠিত হননি। 
বেথুন যথার্থ কারণেই আধুনিক যুগে স্ত্রীশিক্ষার সমর্থক প্রথম হিন্দুর গৌরব 
রাধাকাস্ত দেবকে দিয়েছেন। 

উপরোক্ত ছু'দল ছাড়া উনিশ শতকে বাঙালীসমাজে আরও একদল চেয়ে- 

ছিলেন মেয়েদের সাধনে শিক্ষার ছার খুলে দ্রিতে । শিক্ষার জন্থই শিক্ষা-_-এই 
মতবাদে বিশ্বাসী ইয়ংবেল ছিলেন স্ত্রীশিক্ষার গৌড় সমর্থক । ১৮২৮-এ 

প্রকাশিত 'পার্থেননে'র প্রথম সংখ্যায়, 'জ্ঞানাম্বেষণ' ও “এনকোয়েরারে'র পৃষ্ঠায় 

তারা! স্্রীশিক্ষার সমর্থনে কলম ধরেছিলেন। “একাডেমিক এসোসিয়েশন! ও 

“সাধারণ জ্ঞানোপাজজিকা সভা'র১১৪ অন্যতম আলোচ্য বিষয় ছিল স্ত্রীশিক্ষা। 

ঈষৎ পরবর্তীকালে এ সম্পর্কে লেখা বিভিন্ন প্রবন্ধ, অথব। বিভিন্ন স্ত্রীশিক্ষা- 
প্রতিষ্ঠান সম্পর্কে সক্রিয় উৎসাহ তাদের মনোভাবের পরিচায়ক । অন্যতম 

ইয়ংবেঙ্গল শিবচন্দ্র দেব তার বালিক। পত্বীকে বাংল! লিখতে পড়তে শেখান, 

বেথুন স্কুল খোল। হলে তিনি তার মেয়েকে সেখানে ভতি করে দেন। প্যারী- 
চাদ মি্রও তার বালিক1 বধূকে বাংলা লিখতে পড়তে শিখিয়েছিলেন। বেথুন 
স্কুল গ্রতিষ্ঠার ব্যাপারে রামগোপাল ঘোষ ও দক্ষিণারপন মুখোপাধ্যায় বিশেষ 

ভূমিক নিয়েছিলেন। অনেক ইংরেজিশিক্ষিত যুবক তার্দের স্ত্রীকে 

ইংরেজি লিখতে পড়তে শিখিয়েছিলেন। এরকম একজন যুবক, তর স্ত্রী ইংরেজি 
শিক্ষিত হলে পর তাকে সঙ্গে নিয়ে ইউরোপীয় সমাজে যাবার ইচ্ছার কথ। 

“সমাচার দর্পণে একটি চিঠি লিখে জানান ।৯৯৫ এজন্য “সমাচার চন্দ্রিকা 
একটি পত্র প্রকাশ করে অশালীনভাবে তাকে আক্রমণ করে। হিন্দু কলেজের 
কোনে! ছাত্র তার স্ত্রীকে ৫নং পোক্সেটিকাল রীভার পর্যস্ত পড়িয়েছিলেন, 

১১৩ রামমোহন তার “প্রবর্তক ও নিবর্তকের দ্বিতীয় সম্বাদে' স্ত্রীলোককে 'বিস্তাশিক্ষা 

জ্ঞানোপদেশ' থেকে বঞ্চিত করে রাখার জন্ত ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন। 
১১৪. প্যারীাদ মি 'বামাতোবিলী'র সপ্তম পরিচ্ছেদে 'সাধারণ জ্ঞান উপাধি মতা” খে 

কাল্পনিক বিবরণ দিয়েছেন, সেখানে স্ত্ীশিক্ষাও আলোচিত হয়েছে দেখতে পাই। ভর প্যারীটাদ 
রচনাবলী” ডঃ অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যার সম্পাদিত, পৃ. ৫৭২-৪। 4 এ 

১১৫ 'সমাচার দর্পপ', ৬৮৬ সংখ্যা, ৯, ৭, ১৮৩১৪ পৃ ২২৭ ৃ রি « 

০১২ 



তাকে তিনি লিখতেও শিখিয়্েছিলেন। স্ত্রীশিক্ষা বিষন্বে উৎপাহী এই 
তরুণটির অকালমৃত্যু তার এ বিষয়ক প্রয়াসকে স্তব্ধ করে দেয়।১১৬ 

 এর। ছাড়াও ছিলেন খ্রীষ্টান মিশনরির]। বাঙালী মেয়েদের ধর্মান্তরিত 
করার স্বার্থেই তার] চেয়েছিলেন এদেশে স্ত্রীশিক্ষা বিস্তৃত হোক। উনিশ 

শতকের পুচনাতেই তার! এ বিষয়ে রীতিমতো সক্রিয় হয়ে ওঠেন। চু'চুড়ায় 
একটি. বালিক। বিদ্যালয় খুলে এ-বিষর়ে পথ দেখালেন মিঃ মে নামে একজন 

মিশনরি। কিন্তু ১৮১৮ খ্রীষ্টাব্দে মৃত্যুর ফলে তার এ বিষয়ক প্রয়াসে ছেদ 
পড়ে। অবশ্য ততদিনে অন্যান্য মিশনরির! এ বিষয়ে তৎপর হয়ে উঠেছেন। 

১৮১৯, এপ্রিলে কলকাতার কয়েকজন ব্যাপ্টিস্ট মিশনরি স্ত্রীশিক্ষার একটি 

কর্মস্থচীকে রূপায়নের জন্য লাধারণের কাছে সাহায্যের আবেদন করেন। এই 
আবেদনে সাড়া দ্বিয়ে কয়েকজন ইংরেজ মহিল। সহদয়ভাবে এগিয়ে আলেন। 
এই বছরই তার্দের সহযোগিতায় রেভাঃ ডাবলিউ. এইচ, গীয়ার্সের সভাপতিত্বে 

“ক্যালকাটা ফিমেল জুভেনাইল সোসাইটি ( পুরে! নাম 06 7610216 

[05615116 ১০০1০৮৮ 001: 606 15091011510106180 2170 9900016 06 32127 

£2]1 7970816 9০০015) স্থাপিত হয়। গৌরীবাড়িতে সোসাইটির প্রথম 

ক্ষুলটিতে প্রথম বছরের শেষে ছাত্রীসংখ্যা ফ্লাড়ায় ৮ প্রথমে কোনে দেশীয় 
শিক্ষিকণ ন। পাওয়া গেলেও, ১৮২*-তে একজন দেশীয় শিক্ষিক। পাঁওয়। যায়| 

ছাত্রীসংখ্যাও আন্তে আস্তে বাড়তে থাকে। নন্দনবাগানের জুভেনাইল স্কুল 

ছাড়া, কলকাতায় এই সোনাইটির গৌরীবাড়ি, জানবাঁজার ও চিৎপুরের স্কুল 
তিনটিতে ধার। অর্থ সাহায্য করতেন, তার্দের বাসস্থানের নামে স্কুল তিনটির 

নামকরণ ( লিভারপুল স্কুল, সালেম স্কুল, বামিংহাম স্কুল ) করা হয়। ১৮২৩-এ 

সোসাইটির পরিচালনাধীন স্কুলের সংখ্যা হয় ৮। এই বছরেই “ফিমেল 
জুভেনাইল সোসাইটি” “বেল খ্রীশ্চান স্কুল সোলাইটি'র মহিল| বিভাগে পরিণত, 
হয়। ১৮২৯-এ সোসাইটির স্কুলের সংখ্যা হয় ২০। ১৮৩২ সাল থেকে “ক্যালকাটা 

 ব্যাপ্টিস্ট ফিমেল স্কুল সোদাইটি' এই নতুন নামে সোসাইটির পরিচয় হুয়। 
বাংলায় উদ্দিশ শতকের প্রথমার্ধে স্রীশিক্ষাবিস্তারে মিস মেরি আন কুক 

(১৮২৪ থেকে মিসেস উইলসন নামে পরিচিত) একটি স্মরণীয় নাম। ১৮২১-এ 

'কলকাতায় এসে তিনি স্ত্রীশিক্ষাবিস্তারে স্কুল ধোসাইটির সাহায্য প্রার্থন। 

করেন। কিন্ত স্ত্রীশিক্ষার সমর্থক হয়েও দুল সোপাইটির দেশীয় সম্পাদক 

১৯৬ 5078 05101402৮58 ৩1, 155 1889, 5. অক্টো 



রাঁধাকান্ত দেব মিস কুকের শিক্ষার নাম করে বাঙালী মেয়েদের স্বধর্মচ্যুত করার 

্রশ়্াসকে স্বাগত জানাতে পারেন নি। - এজস্ত ১৯ ১২, ১৮২১-এ তিনি স্কুল 
'সোপাইটির ভাবলিউ, এইচ, পিয়ার্সকে একটি চিঠিতে প্রকাশ্ত মিশনরি স্কুলে 
মেয়েদের শিক্ষাবিষয়ে আপত্তি জানিয়ে লেখেন, এর পরিবর্তে 0065 [0১৫ 
1856০6216 [31759095 ] 17095 1১9 211 ০0010020 0£ 00০ 9৫115 ০ 

£০6076 00610 05008162 ০101101217) 020£1)0 826 10010061170 8215£9166, 

55 05611 00170650610 50001 002.506159 25 50036 69.17711165 00১ 76:0:6 
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স্কুল সোসাইটির সহায়তা লাভে বার্থ হলেও মিস কুক “চার্চ মিশনরি 

সোসাইটি'র সহায়তায় ৮টি ছোট ছোট বাঁলিক। বিদ্যালয় স্থাপনে সক্ষম হয়ে- 
ছিলেন। এই আটটি স্কুল হলঃ ঠনঠনিয়া স্কুল, মির্জাপুর স্কুল, প্রতিবেশী স্কুল, 

শোভাবাজার স্কুল, কৃষ্ণবাজার স্কুল, শ্তামবাজার স্কুল, মল্লিকবাজার স্কুল ও 

কুমারটুলি ক্কুল। শোভাবাজ্ার স্কুল ছাড়! বাঁকি ৭টি স্কুলের মোট ছাত্রীসংখ্য। 
ছিল ১৯৭।১১৮ ১৮২৩-এ তার পরিচালনাধীন স্কুলের সংখ্যা হয় ২২, ছাত্রী- 
খ্য। বেড়ে দাড়ায় ৪০০। এ বিষয়ে-তিনি উল্লেখযোগ্য সাহায্য লাভ করেন 

হেন্টিংস পত্বীর কাছ থেকে । 

১৮২৪-এ চার্চ মিশনরি সোসাইটি “লেডিস সোষাইটি” ( [8165 9০০৫০৫৮ 

101 12616 দ900816 70008010111) 02100662210. 105 ড10121 ) 

গঠন করে তাদের হাতে স্কুলগুলির পরিচালনার ভার দিলেন। আমহাস্ট 
পত্বী হলেন এই সোমাইটির অন্ততম পৃষ্ঠপোষক | ডেভিড হেয়ারও “লেডিস 
সোসাইটি'কে নিয়মিত চাদ দিয়ে স্ত্ীশিক্ষাকে উৎসাহ যোগাতেন | ১৮২৪-এই 

সোসাইটির ২৮টি স্কুলে ৪৮০টি মেয়ে ভি হয়। অগ্নদিনের মধ্যেই মিসেস 

উইলসনের ব্যবস্থাপনায় লোদাইটির ৩০টি স্কুলের ছাত্রীসংখ্যা দাড়ায় প্রায় ৬৫ । 

জুন, ১৮২৫-এ “লেডিম সোসাইটি" সরকারের কাছে গৃহনির্াপের জন্য ১৯১*** 

১১৭ রা ০] 876 00168445019০7001190০$94 (24%19840 57092), | 

১১১৮ 9285200 775715016 78৮6০6$০%, (1899), 17521561015 0258002505 ১, 79-89, 
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টাঁক! সাহাধয চাইলেও, গবর্ণর জেনারেলের আপতিতে তা! নামগ্র হয়। তখন 
্বীশিক্ষা প্রসারের সাহাযাকল্পে এগিয়ে এলেন রাজা বৈদ্ানাথ। এই উদ্দেস্তে 
লেডিম সোসাইটিকে তিনি কুড়িহাজার টাক দান করেন। “দমাচার দর্পণ” ও. 

 ছইত্ডিয়া। গেজেট এজন্য তাকে উচ্ছৃসিতভাবে অভিনন্দন জানায়। এই টাকা 
হেছুয়ার পূর্বদিকে অবস্থিত সেপ্টণল ফিমেল স্কুল প্রতিষ্ঠায় ব্যয়িত হয়েছিল। 
১৮ মে, ১৮২৬ স্কুলের ভিত্তি প্রতিষ্ঠা হয়, ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন লেডি- 

আমহার্ট। ১ এপ্রিল, ১৮২৮ মিঃ ও মিসেস উইলসন ৮৫টি বালিকাসহ 

সেণ্টাল স্কুলের ভার গ্রহণ করেন। 
দেখা যাচ্ছে, উনিশ শতকের প্রথমার্ধে স্ত্রীশিক্ষা প্রচারের কাজে চার্চ মিশনরি' 

সোসাইটি, লেডিন সোসাইটি, লগ্ন মিশনরি সোসাইটি উঠে পড়ে লেগেছেন। 

কলকাতার আশেপাশেও তার ঢেউ গিয়ে পৌছল। (১৮২৩ থেকেই কেরী, 
ওয়ার্ড আর মাশম্যানকে বালিক] বিছ্যালয়ের মাধ্যমে বাইবেল প্রচারের জন্য 

শ্রীরামপুর ও তার কাছাকাছি অঞ্চলে বেশ সক্রিয় দেখতে পাই। তাদের 
প্রতিষ্ঠিত ৭106 96181000016 ৪0৮6 7627916 5:00210010 9০০৫6+ 

তারই ফল। অবশ্ত যে কোনো কারণেই শ্রীরামপুর মিশনের এই প্রয়াস দীর্ঘস্থায়ী 
হয় নি। ) মেয়েদের জন্য ডে দ্কুল, বোডিং স্কুল ইত্যাদি স্বাপন করে, উচ্চ ও 

মধ্যবিত পরিবারে গিয়ে গিয়ে শিক্ষা দিয়ে তার! তাদের কাঙ্িত লক্ষ্যে পৌছতে 
চেয়েছিলেন। তাদের আপ্রাণ চেষ্টায় ১৮৫ খ্রীষ্টাকের শেষর্দিকে বাংলায় 
মিশনরি পরিচালিত ২৬টি ডে দ্ধুলের ছাত্রীসংখ্য। দাড়ায় ৬৯০, ২৮টি বোভিং 
ক্ষুলের ছাত্রী-তালিকায় পাই ৮৩৬ জনকে ।৯৯৯ কিন্তু মিশনরিদের স্্ীশিক্ষা 
বিস্তারের এই কর্মপ্রচেষ্টা কতখানি সফল হয়েছিল ? 

এ কথার বিচারে নামার আগে মনে রাখতে হবে মিশনরিদেের শিক্ষা- 
বিস্তারের চেষ্ট1 নিছক উদদেশ্ গ্রণোদিত। শিক্ষার নাম করে তীর চাইতেন 
খ্ী্টধর্ষ প্রচার করতে । ৬/৭ বছরের মেয়েকেও ধর্যাস্তরিত করতে তাদের 

্বাভাবিকভাবেই কোনো দ্বিধা ছিল না। এইসব স্ষুলে ধর্মশিক্ষার ওপর সবটুকু 
গুরুত্ব আরোপিত হত। গৌড় শরষ্টান পাদরি কষ্মোহন বন্দ্যোপাধ্যায়ও এ 
কথার উল্লেখ না করে পারেন নি “৩ 1 056 9110 801১0015....110016 

128 70621) ৫0156 12 40090101321) 00008181000) 26060096610 

১৯৯ 228০% থ এগএতাম 10801 (08 3, 1964), 0 পর ০ 1988৮55 চ 96, 



৫ 08665015108 আা৪৮.১১২০ বাইবেল ছিল এইলব স্কুলে অবশ্তপাঠ, এই 

কারণে জনসাধারণও এইসব স্কুলকে প্রসন্নচোখে দেখত না। ধর্মশিক্ষার 

বাড়াবাড়ির জন্ত রাধাকাস্ত দেব, প্রসন্কুমার ঠাকুর, রাজা বৈত্যনাথ 
প্রভৃতি স্ত্রীশিক্ষার সমর্থকরাও মিশনরি স্কুল সম্পর্কে বিরূপ হয়ে ওঠেন। 

বাঁগালীসমাজে মেয়েদের পর্দাপ্রথা তখনও উঠে যায় নি, ফলে ভদ্রঘরের মেয়েরাও 
প্রকাশ্ঠ এইসব বিদ্যালয়ে পড়তে আসত ন।। তাহলে এসব দ্ধুলে কার। পড়তে 

'আপত ? আনত যারা দরিব্র, লর্বহারা, বর্ণাশ্রমধণ সমাজ ব্যবস্থায় যাদের 

স্থান পায়ের নীচে। অবশ্ত তারাও কতখানি শিক্ষালাভের জন্য আসত, 

আর কতখানি অন্য প্রলোভনে (কৃষ্খমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়ের ভাষায় 4:060121 

€130008560161)5, ) তা! বল! মুশকিল । ২৪. ২. ১৮৩৮-এ চু'চুড়ার জনৈক 
ব্রাহ্মণ “সমাচার দর্পণে'র সম্পাদককে এক চিঠিতে লেখেন, কয়েকজন হিতৈধি 
সাহেব লোক ও বিবি সাহেবর। স্ত্রীলোকেদের বিদ্ধা! শিক্ষার্থে পাঠশাল। স্থাপনার্থ 

উদ্যোগী হইয়াছেন, কিন্তু ছুই এক স্থানে অতি নীচ জাতীয় কয়েকজন বালিকা 
বস্ত্র ও অন্তান্ত পাঁরিতোষিকের নিমিত্ত তাহারদের পাঠশালাতে গমন কয়েন 

কিন্ত অন্যান্ স্থানে তাহারদের এ উদ্যোগ বিফলই হইয়াছে ।,১২১ বৃহত্তর 

বাঙালীসমাজে স্ত্রীশিক্ষা সম্বন্ধে কোনে! ব্যাপক চেতনা জাগাতে মিশনরিয়] 

ব্যর্থ হলেও তাদের প্রয়াসের কিছুট। এঁতিহাসিক মূল্য অবশ্যই আছে। 
দেখতে পাচ্ছি, উনিশ শতকের প্রথমার্ধে বিভিন্ন গোরী বিভিন্ন কারণে ত্ত্রী- 

শিক্ষার বিস্তার চাইছেন, পত্রপত্রিকা সভানমিতিতে তা নিয়ে আলোচনা 

চলছে; ব্রিটিশ ইত্ডিয়! সভার সভ্যর1 এ বিষয়ে আগ্রহী হয়ে উঠেছেন। অন্ত- 

দিকে একদল রক্ষণশীল মানুষও এর বিরুদ্ধে রীতিমতো! সক্রিয়। এইরকম 
পরিবেশে ১৮৪৮ সালের এপ্রিল মাসে বড়লাটের আইন পরিষদের সদশ্য হিসাবে 

এদেশে এলেন ড্রিঙ্কওয়াটার বেখুন, অল্পদিনের মধ্যেই কার্ধকুশলতায় তিনি 

অধিষ্ঠিত হলেন শিক্ষা পরিষদের সভাপতির পর্দে। এই বেথুন তার প্রথম 
যৌবনে প্রিভি-কাউন্সিলে সতী আগীলে সতীপক্ষীয়দের সমর্থন জানানোর ক্রটি 
সংশোধন, করতেই যেন এদেশে এসে নারীকল্যাণে নিজেকে নিবেদন করলেন। 

১২০ 4 77765270592 0 210/5%2 79%9072 212%20/0%1 (1841) 2৫৭, 

8, 7 10068098505 105, 

১২১ “সংবাদপত্রে সেকালের কথ (২য়), ব্রজেন্্নাথ বন্যোপাধার, পৃ. ৯৯ 
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ভন্রঘরের মেয়েদের. কাছে শিক্ষায় দ্বার উন্মুক্ত করে দিতে চাইলেন, এর প্রথম 
পদক্ষেপ হিসাবে তিনি কলকাতায় একটি বালিক! বিস্তালয় স্থাপন করতে 
উদ্যোগী হলেন। মনের ইচ্ছা প্রথম প্রকাশ করলেন রামগোপাল ঘোষের কাছে। 
রাঁমগোপাল শুধু মৌখিক উৎসাহ প্রকাশ করেই ক্ষাস্ত হলেন না, নানাভাবে 
তাঁকে সাহায্য করতে এগিয়ে এলেন, স্কুলের প্রথম ছাত্রী সংগ্রহের কাজও তিনি 
করলেন | নিজে থেকে এগিয়ে এলেন রামগোপাল ঘোষের এক বন্ধু দক্ষিণারঞন 
মুখোপাধ্যায় । বালিক! বিদ্যালয়ের জন্য দক্ষিণারপ্ন বিন। ভাড়ায় তার স্থকিয় 
টের বৈঠকখানা৷ বাড়িটি ছেড়ে দিলেন। দশ হাজায় টাকা মূল্যের এক খণ্ড 
জমিও তিনি এজন দান করলেন। শুধু ইয়ংবেগলই নয়, এগিয়ে এলেন মদ্দন- 
মোহন তর্কালঙ্কারের মতো ব্রাহ্মণপপ্ডিতও। তিনি তার ছুই মেয়ে তুবনমালা 

আর কুন্দমালাকে স্কুলে ভর্তি করে দ্দিলেন, বিনামূল্যে প্রাত্যহিক 

শিক্ষাদান ও স্ত্রীশিক্ষাপষোগী প্রাথমিক পাঠ্যপুস্তক রচনায় নিজেকে 
নিয়োগ করলেন, 'সর্বশুভকরী”র পৃষ্ঠায় ক্ত্রীশিক্ষার সমর্থনে দীর্ঘ প্রবন্ধ 
লিখলেন। 

স্থির হয়, এই স্কুলে কেবলমাত্র সন্্রাস্ত ঘরের মেয়েদেরই ভি কর হবে, 

শিক্ষার মাধ্যম হবে বাংল, অভিভাবকের অনুমতি না নিয়ে কোনে মেয়েকে 

ইংরেজি শেখানে। হবে না, দেলাই ও হাতের কাজ শেখানো! হবে-_শেখাবেন 
মিসেস রিডস্ডেল। শিক্ষা হবে অবৈতনিক, দূর থেকে যেসব মেয়েরা আসবে, 
তাদের যাতায়াতের জন্ত গাড়ির ব্যবস্থা কর] হবে, স্কুল বসবে সকাল ন্টায়। 

অনেক ভেবে-চিস্তে বেথুন দ্ুলের আহ্ষ্ঠানিক উদ্বোধনের দিন রাজা কালীকুষ্ণ, 
রাজ! রাধাকাস্ত, আশুতোষ দেব, প্রসন্নকুমার ঠাকুর প্রমুখ রক্ষণশীল হিন্দু 
সমাজপতিদদের আমন্ত্রণ জানান নি, অন্যর্দিকে কোনে। মিশনরিকেও তিনি 

এই অনুষ্ঠানে যোগ দিতে আহ্বান জানান নি, প্রথমে কোনো সরকারি 
সাহায্যের প্রার্থনাও তিনি করেন নি। প্রাথমিক প্রস্ততির পর ণমে, ১৮৪৯. 

ক্যালকাট। ফিমেল স্কুলের যাত্রারস্ত হয়। বাংলাক়্ গ্ররুত স্ত্রীশিক্ষার হুত্রপাঁত. 

এই “ক্যালকাটা ফিমেল স্কুলের প্রাঙ্গণ থেকে, ২১টি মেয়েকে নিয়ে তার 
যা শুরু। এই ২১ জনের মধ্যে গড়ে জনাদশেক মেয়ে উপস্থিত থাকত। 
রামগোঁপাল ঘোষ, ঈশ্বরচন্দ্র বহু, নীলকমল ব্যানাজি, গোবিনচন্দ্র গুপ, 
দবারকানাথ গপ্ত, দক্ষিণারঞরন মুখোপাধ্যায়, প্যারীটাদ মিত্র, হেমনাথ রায়, 
রসিকলাল সেন, মাধবচন্ত্র ম্গিক, হরিলারায়ণ দে, দেবনারায়ণ দে, হরমোহন: 
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ক্টোপাধ্যায়, মনমোহন তর্কালঙ্কার, গৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্য ও হয়কুমার বন্থ১২২ 
এদের বাড়ির মেয়েদের স্থলে পাঠান । | 

বেধুনের উদ্যোগে স্কুল স্থাপিত হবার পর তীব্র সামাজিক দি দ্বেখা 
দিল। বালিকা বিভ্ালয়ে ধারা মেয়ে পাঠান, তাদের সমাজে একরকম একঘরে 
করা হয়। মেয়েদের নিয়ে স্কুলের গাড়ি যখন রাজপথে বার হত, তখন 

লোকে অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকত। অনেকে ছোট ছোট মেয়েদের উদ্দেস্তে 
অভন্র মন্তব্য ছু'ড়ে দিতেও ইতস্তত করত না। লোকে বলতে লাগল, 

“এইবার কলির বাকি যা ছিল হইয়া! গেল ! মেয়েগুলো কেতাব ধরলে আর 

কিছু বাকি থাকবে না।” রামনারায়ণ রমিকতা! করে বাবুদের মজলিসে বসে 

বলতে লাগলেন, “বাপরে বাপ মেয়েছেলেকে লেখাপড়া শেখালে কি আর রক্ষ| 
আছে? এক “আন” শিখাইয়! রক্ষা নাই ! চাঁল আন, ডাল আন, কাপড় 
আন করিয়া অস্থির করে, অন্ত অক্ষরগুলে! শেখালে কি আর রক্ষ। আছে।”৯২৩ 

মদনমোহন তার মেয়েদের স্কুলে দেওয়ায় ও নিজে এ বিষয়ে সক্রিয় ভূমিক! 
নেওয়ায় বামুন পপ্তিতরা তো ক্ষেপেই আগুন! কোথাও পপ্ডিতে-পণ্ডিতে 
দেখা হলেই কথ। হয় £ “ওরে মদনা করলে কি? ওরে মদনা করলে কি 1১২৪ 

এজন্য ৮/৯ বছর তাকে সমাজচ্যুত থাকতে ও আজীবন সামাক্িক উপদ্রব সঙ্থা 

করতে হয়।৯২৫ গোবিন্দচন্দ্র গুপ্ত তার ঘেয়ে আর ভামীকে স্কুলে পাঁঠানোয় 

যার্দের সঙ্গে মেয়ে ছুটির সম্বন্ধ হয়, তার? মেয়ে ছু*টিকে বিয়ে করতে অন্বীকায় 

করে। সবর্দিক দিয়েই বেখুন বালিকা বিদ্যালয়ের চলার পথ মস্থণ ছিল ন1। 
২৯. ৩. ১৮৫*-এ বেখুন গবর্নর জেনারেল ডালহৌসীকে এক পত্রে নিজেই সেকথা 
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১২২ *11779 262 170690/50672697 21. &. 1849. “বেঙ্গল হরকরা'র মতে নামের 

তালিকাটি ভ্রমশুষ্ নয়। 

১২৩ “রামতন্থ লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ', শিবনাথ শান্ী, পৃ. ১৭২-৩।, 
১২৪ ইন্ত্রমিত্রের 'করুণানাগর বিভ্ভাসাগরে' শিবনাথ শাস্্রীর প্রবন্ধ থেকে উদ্ধৃত, পৃ. ২*১। 

১২৫ “কবিবর ৬মদনমোহন তর্কালঙ্কারের নীবনচরিত ও তদ্গ্রস্থ সমালোচনা' ( কলকাত।; 

১৯২৮ সংবৎ ), পৃ. ২২। 
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ছাত্রীনংখ্য। বৃদ্ধি করতে বেথুন আগ্রহী ছিলেন না। সমস্ত রকম প্রতিকূলতার 
মধ্যে বেথুন তার স্কুল চালু রাখেন। স্কুলের মাসিক ব্যয় বাবদ ৮** টাকাই 

তিনি নিজের পকেট থেকে দিতেন। প্রায় রোজই একবার না একবার তিনি 

কুলে গিয়ে তার “কাজকর্ম দেখতেন । ছোট ছোট মেয়েদের সব আব্দার 

অত্যাচার হাসিমুখে সহ করে, কখনও তার্দের খেলার ঘোড়া হতেন, 

কখনও তাদের কোলে পিঠে করতেন। তুবনমালা আর কুন্দমালা মদনমোহনের 

এই ছুই মেয়েকে দু'কোলে নিয়ে তিণি প্রাকই নিজের বাঁড়িতে যেতেন। 
বেথুনের আগ্রহে ও উৎসাহে এই ভাবে আশ। নিরাশার মধা দিয়ে “ক্যালকাটা 
ফিমেল স্কুল' এগিয়ে চলল । এই সম স্ত্রীশিক্ষার একজন প্রধান প্রতিপক্ষের 

মৃত্যুর ফলে স্কুলে আবার প্রাণের স্পন্দন দেখ! দিল, ছাত্রীনংখ্য। বেড়ে হল ৩১। 
বেথুনের মনে তখনও চিস্তা, স্কুল কি কোনোদিনই নিজের পায়ে দাড়াবে না»: 
তার নিজন্ব একট! বাড়িও কি হবে না? 

কাজ শুরু হল। বালিকা বিগ্ভালয়ের নিজস্ব গৃহের জন্য ক্ষিণারঞন 

প্রদত্ত মির্জাপুরের জমির গাখাপাশি আর একথণ্ড জমি বেথুন দশহাজার টাকায় 

কিনে নিয়ে মেয়েদের যাতায়াতের হুবিধার. কথ! চিন্তা করে, বাংলা 

সরকারের হেছুয়ার কাছের একখণ্ড জমির সঙ্গে এ জমি বদল করলেন। 
মতিলাল শীল হেছুয়ার পশ্চিমর্দিকে তার ইজারা নেওয়া জমি বালিক। 

বিদ্যালয়ের ভবন নির্মাণের জন্য মেয়াদ উত্তীর্ণ হবার ক'মাস আগেই ছেড়ে 
দিলেন ।১২৭ ১৮৫০ গ্রীষ্টাৰে স্কুলের নিরস্ব ভবনের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপিত হয়। 

১২৬ 59591605018 1707 17064880761 হিরোর (2৮৮ 10, 1840-59 ), 2. &.- 

... আয (9500 ঢা. 1985), 6. 89. 
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ব্ষেদিন স্ষুলের শিলান্ভান হয় দেদিন রাতে দৃক্ষিণারগন এই উপলক্ষে 
তার বাড়িতে এক মহাভোজ দেন। ১৮৫* খ্রিষ্টান্বেই বেখুন 
'বিষ্তাসাগরকে স্কুলের সেক্ষেটারি পদে নিয়োগ করলেন।' ক্ষুলবাড়ি তৈরীর 
খরচ ৪০১ *** টাকার অধিকাংশও তিনি দেন। সেপ্টেম্বর, ১৮৫১ স্কুলের নিজদ্থ 
ভবন সম্পূর্ণ হয়। কিন্তু এ বিষয়ে ধার ছিল সবচেয়ে আগ্রহ, সেই অক্লাস্তকর্মী 
মাহুষটিই তা দেখে ধেতে পারলেন না । কারণ এর আগেই ১২ই আগস্ট, ১৮৫১ 
 বেথুনের মৃত্যু হয়েছে । এই ছুঃখের কথা ম্মরণ করে বিদ্যাসাগর পরে চোখের 
জল ফেলতেন। কিন্তু নিজে বর্তমান না থাকলেও, তিনি তার উইলে কলকাতার 
৩০১*০* টাকার মতো সম্পত্তি স্কুলকে দান করে যান। বাংলাদেশে 
স্ীশিক্ষার প্রকৃত প্রবর্তক বেখুন, কোনে স্বার্থের জন্য নয়, খ্রীষ্টধর্মগ্রচার ব 

শোষণযন্ত্র অব্যাহত রাখার জন্ত নয়, শুধুমাত্র ভালোবাসাই বেথুনকে প্রাণিত 
করেছিল স্ত্রীশিক্ষার কাজে সর্বস্ব পণ করতে । তার উচ্চপদ, মান-সম্রম তাকে 
সাহাধ্য করেছিল সন্দেহ নেই, কিন্তু সবমিলিয়ে এদেশে ইংরেজি শিক্ষাবিস্তারে 
হেয়ারের যে ভূমিকা, স্ত্রীশিক্ষাবিস্তারে বেথুনের ভূমিকাও প্রায় অন্থরূপ। 
আর বুকভর। ভালোবালা ন। থাকলে একজন “খাটি সাহেব" দেশীয় মেয়েদের 

সম্পর্কে কেন লিখতে যাবেন, [156 59867756550 056 01011060700 1620 
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বেথুনের মৃত্যুর পর স্কুলের অবস্থা শোচনীয় হয়ে ওঠে । তবে লর্ড ভালহৌসী 
€ তার স্ত্রী স্ত্রীশিক্ষ। সম্পর্কে আগ্রহী হওয়ায় তা টিকে রইল কোনোক্রমে | 
'ডালহৌপী প্রদত্ত অর্থলাহাধ্যই তাকে টিকিয়ে রেখেছিল বলতে পারি। 

ইতিমধ্যে স্ত্ীশিক্ষ! সম্পর্কে সরকারি মনোভাবও ধীরে ধীরে অন্থকূল হয়ে উঠতে 
থাকে। যদিও এক্ষেত্রে সরকারি পদক্ষেপ ছিল ধীর, স্থির ও অতি সতর্ক। 
১৮৫৪-এ উডের শিক্ষ। বিষয়ক ভেসপ্যাচে স্ত্রীশিক্ষার গুরুত্ব শ্বীকাঁর করে নিয়ে 
একে অর্থসাহাধ্য করার অন্কৃলে মত প্রকাশ কর হয়। বালিক। বিদ্যালয়ের 
ব্যাপারট। ধীরে ধীরে সহজ হয়ে উঠতে থাকে । ৬ই মার্চ, ১৮৫৬ ভালহোৌসী 

১২৮ 55572665059 17018 10400660770 286০০19, টি [। 1840. ০ থ. &, 

ক১191,৩5 (900. ঘন, 1965 ), ৮, 8৪, : 
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ভারত ত্যাগ করেন। পূর্ব ব্যবস্থাচ্ঘায়ী তার ভারতত্যাগের পর সরকার 
বেধুন স্কুলের দায়িত্ব নেওয়ায় স্কুলের অনিশ্চিত অবস্থার কিছুটা অবসান ঘটল। 

১৮৪৯-এ বেথুন স্কুল প্রতিষ্ঠার মধ্য দিয়ে বাংলার স্ত্রীশিক্ষার যথার্থ 
সুজ্জপাত।১৯২৯ বেধুন স্কুলের দৃষ্টান্তে রাধাকাস্ত দেব তার শোভাবাজারের 
রাজবাড়িতে, উত্তরপাড়ার জমিদার জয়কষ্ণ মুখোপাধ্যায় ও রাজরুষ মুখোপাধ্যায় 

উত্তরপাড়াঁয় বালিক। বিগ্ালয় স্থাপন করেন। অন্যত্র যশোর, সৃখসাগর, 

নিবাধুই ইত্যাদি স্থানে বালিক। বিষ্ভালয় প্রতিষ্ঠিত হতে থাকে। ঈষৎ, 
পরবর্তাকালে বিদ্ভালাগর ছোট লাট হ্্যালিডের শুধুমাত্র মুখের কথার ওপর 
নির্ভর করে বর্ধমান, হুগলি, নদীয়া, মেদিনীপুর প্রভৃতি স্থানে প্রায় ৫০টি বালিক। 
বিদ্যালয় স্থাপন করেন। এ ব্যাপারে কোনো সরকারি কাগজ কিংব 

লিখিত আদেশ না থাকায় শিক্ষাবিভাগের ডিরেক্টর ইয়ং সাহেব বালিকা 

বিষ্ঠালয় প্রতিষ্ঠ। ও সে ব্যাপারে অর্থসাহায্যের বিরোধিতা করতে থাকেন ।৯৩০. 

ফলে আঘিক দিক দিয়ে বিদ্যাসাগর কিছুটা অস্বস্তিকর অবস্থায় পড়েন। 

হাঁলিডে এজন্ত বিদ্ভাসাগরকে তাঁর বিরুদ্ধে আদালতে মামল। করতে বললে, 

বিদ্যাসাগর তাতে অস্বীকৃত হন। অনেক লেখালেখির পর সরকার বিদ্াসাগরকে 

আথিক দায়ভার থেকে মুক্তি দিলেও, বালিক! বিদ্ভালয়গুলির জন্য স্থায়ী 
কোনে সাহাষ্য দিতে স্বীকৃত হন। 

একদিকে যখন বাংলার বিভিন্ন প্রান্তে ছু'একটি করে বালিক। বিদ্ঠালয় 
গড়ে উঠছে, অন্যদিকে তখন বিভিন্ন পত্রপত্রিকা, সভাসমিতিতে স্ত্রীশিক্ষার 

উপযোগিতা নিয়ে জোর আলোচন। চলেছে । ২৫, ৭. ১৮৫৫-এ মাঁনিকতলা৷ স্বীটে 

অন্নষ্ঠিত এক সভায় হরচন্ত্র দত্ত জোরালো ভাষায় স্ত্রীশিক্ষাকে সমর্থন জানিয়ে 
বলেন, আমাদের নিজেদের স্বার্থে, দেশের স্বার্থে এবং ঈশ্বরের প্রতি কর্তব্য 
পালনের তাগিদে, স্ত্রীশিক্ষার ব্যবস্থা কর এখনই উচিত। বক্ততাপ্রসঙ্গে এমন 

কথাও তার মুখে শোন যায়১40136 60000804070 ০৫০91: 66108165 15 ৪. 00065 
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১২৯ ১৮৪৭-এ বারাপাতে প্যাধীচরণ সরকার, নবীনকৃষ্ণ মিত্র ইত্যাদির উদ্যোগে গৃহস্থ- 
পরিবারের মেয়েদের জন্ত একটি বালিক! বিদ্যালয় স্থাপিত হলেও তা বৃহত্তর ক্ষেত্রে কোনো 
আলোড়ন সথষ্টি করতে পারেনি । যদিও অনেকের মতে বেথুন নাকি বালিক! বিদ্যালয় স্থাপনের 

এাথমিক গ্রেরণ। পান বাখাদতের দ্বুগ্লটি পরিদর্শন করতে গিরে! 
.১৩*  'বিস্যাসাগর" (১৩৭৬ সংস্করণ ), চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, পৃ. ১৭১। 
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1815 2৪৮০০১৩১ দেখাই যাচ্ছে, এই পর্বে স্্ীশিক্ষা নিয়ে বাঙালীসমাজে 
রীতিমতো! চাঞ্চল্যের ব্রি হয়েছে, কিন্তু সব মিলিয়ে ফল? 

অন্তত এই পর্বে (১৮২৬-৫৬ ) খুব যুগাস্তকারী কিছু নয়। সমস্ত প্রয়াস 
সত্বেও বাঙালীনমাজে স্ত্রীশিক্ষার অনুকুল কোনো৷ মনোভাব এসময়ে গড়ে ওঠে 
নি।১৩২ কারণ একাধিক। প্রথমত লেখাপড়া শিখলে মেয়ের বিধবা 

হবে, বাঙালী সমাজমনের এই সংস্কার তখনও মুছে যায় নি। বাল্যবিবাহের 
ফলে মেয়েরা শিক্ষালাভের সময়ও বড় পেত না। এইরকম পরিবেশে উনিশ 

শতকের প্রথমদিকে স্ত্রীশিক্ষা বিস্তার প্রয়ামকে জনগণ প্রসন্নমনে নেয় নি। 

অন্যদিকে বাঙালীসমাজে এসময় পর্দাপ্রথা এবং অস্তঃপুরশুচিতা। বজায় থাকায় 
পাশ্চাত্য দেশের মতো! এদেশের মেয়েদের প্রকাশ্ বিদ্যালয়ে শিক্ষালাভ-- 
্ত্রীশিক্ষার সমর্থক অনেক ব্যক্তিও সমর্থন করতে পারেন নি-যে কারণে 

রাধাকান্ত দেবের মতো? স্ত্রীশিক্ষার সমর্থকও প্রকাশ্য বিগ্ভালয়ে মেয়েদের 

পড়াশোনাকে প্রীতির চোখে দেখেন নি। 

আগেই বলেছি, বাংলায় প্ররুত স্ত্রীশিক্ষার হ্থত্রপাত ১৮৪৯-এ বেথুন 
স্কুল প্রতিষ্ঠায় । কিন্তু বেখুন বাঙালীসমাজে শক্তির আসল উৎসকেন্দ্রটি ধরতে 

পারেন নি। তাই অন্য রক্ষণশীল সমাজপতির্দের কথা না! হয় ছেড়েই দিলাম, 
রাধাকাস্ত দেব, মতিলাল শীল প্রভৃতি স্ত্রীশিক্ষার সমর্থককেও রক্ষণশীল বলে 
তিনি দূরে সরিয়ে রাখলেন-_এটা মর্যাদার প্রশ্ন-তার্দের অপমান। তাই তারা 
বেথুন স্কুলের সহায়তা তো) করলেনই না-উল্টে বিরোধিতায় নামলেন। 
অথচ বাঙালীসমাজে এ'দের প্রভাব তখন সাংঘাতিক। এদের দ্বারস্থ ন৷ 
হয়ে বেথুন প্রধানত বুদ্ধিজীবি বাঙালী তরুণর্দের সাহায্যে এগিয়ে যেতে 
চেয়েছিলেন। এদের আন্তরিকতায় কোনে! সন্দেহ নেই, কিন্তু যে ধরনের 
প্রভাব থাকলে কোনে! সামাজিক পরিবর্তন আনা যায়, সে ধরনের 
প্রভাব বাঙালীসমাজে এদের ছিল না। ফলে প্রত্যাশিত সাফল্য ষে 
আসে নি, তা আমর] আগেই দেখিয়েছি। কিন্তু ভূলে গেলে চলবে না, 
্্ীশিক্ষার প্রাথমিক ব্যর্থতাই চূড়াস্ত হয়ে ওঠে নি। স্ত্ীশিক্ষার পরবর্তী 
ইতিহাসই তার প্রমাণ। / 

১৩১ ধরুগি। 4921655 0% 10196 727016 7705/02/501( 1856 ), [ল18:010009£ 1006৮, 

রী রে গবর্নরের কাউন্সিলের সদস্ত মেজর জেনারেল সার জে. এইচ. লিটলার স্ত্ীশিক্ষা সম্পর্কে 
বেথুনের প্রস্তাবের বিরোধিতা প্রনঙগে ১৮৫*-এ মন্তব্য করেন, 129 5018709 01 মা9209]9 
709951012 19 00০01061988 01070000187, 200. 10090. 9900 05 609 22598, সাঃ), 1682 

800 07:90, স39697 [51700 ০৫ 219150703808081, 19615066018 90? 20060450807 

13660105,. (58 0), এ.4.8190655 , 6. : 

১৭৪. 



7 স্কি 

৫, বাংলার রাজনৈতিক অবস্থা (১৮২৬-৫৬) 

বাংলার রাজনৈতিক পরিবর্তন শুরু হয়েছিল অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে. 
পলাশির যুদ্ধের পর মুলমান নবাবের কাছ থেকে ইংরেজের হাতে ক্ষমতা! 
হত্যান্তরের মধ্য দিয়ে। বাংলার জনসাধারণের অসহনীয় অর্থ নৈতিক দুরবস্থা 
সুচনা যে সেইখান থেকেই, এ কথ। রমেশচন্দ্র দৃত্বর মতো মভারেট এঁতিহাসিকও 
্বীকার করেছেন ।১ নতুন রাজশক্তি ক্ষমতায় এসে ভূমি রাজস্বের নতুন ব্যবস্থা করে 
বাংলার গ্রাম-সমাজকে তীব্রভাবে আক্রমণ করল, দেশীয় শিল্পবাণিজ্যের মর্মমূলে 
আঘাত করে অর্থনীতিকে পঙ্গু করে দিল। চিরস্থায়ী বন্দোবন্তের মধ্য দিয়ে এমন 
একটি নতুন অনুগ্রহগুষ্টনশ্রদায়ের স্ষ্টি করল-_যারা নিজেদের স্বার্থেই তৎপর হয়ে 
উঠল ব্রিটিশের স্বার্থরক্ষায়। কোম্পানির একদল লোভী কর্মচারী বাংলাকে শ্বশানে 

পরিণত করল, এদেশীয় সম্পদ অপহরণেই নিয়োজিত হল তাদের সমস্ত উদ্যম। 

এদেশ থেকে ইংলগ্ডে অর্থচালানের পরিমাণ ক্রমেই বেড়ে চলল। এরই পরিণতি 
হিসাবে দেখ! দিল ছিয়াতরের মন্বস্তর, যাতে কমপক্ষে বাংলার এককোটি লোক 
প্রাণ হারায়, জীবিতরা মৃতদের ধেতে আরভ করে। ইংরেজ এঁতিহাসিকের 
বিবরণ অন্থযায়ী এই দুভিক্ষের সময় £106 5£6605 626. 19060 0০ 
আট 020001500005 16279 06036. 45176 200. 0680... [10661:0060 
০0910 130 0০0 105 011. 00101 2100081) ) ৩ 00 0083 ৪170 

18010165, 07৫ 091১110 5০2612619 0৫ 006 1890১ 0608106 00812 0 

9০001001190) 01061 125০01006 ভা0110) 200 056 1091010905০: 

1081)8160 2170 £55691104 0010565 ৪86 16150 00162661760 006 6315- 

(61306 0 006 0102005.২ ইংরেজ সরকার অবশ্য চুপ করে বে না থেকে 

লাড়মরে ত্রাণের কাজ শুরু করে অনাহারপীড়িত মৃত্যুমুখী ৩ কোটি লোকের জন্ 
ছ'মাসে নগদ ৪০০* পাউও বরাদ্দ করেন! বাংলার এই চরম ছুর্দিনেও 

১.%0098৭) 109 203500 0 9 09০0019.,098%7 0০06 দা101) 0016 16160 ০? 6109 

100000050 30:51530ঘ1.... ৮৩ 1017 চ09 8095 0£ 05853. 0:০510098 $০ 1৩ 

0819৮. 075 26০54%7 08857 (1874), 2, 0, 08৮ ৪, 49. 
৭. ৮7 এগ ০784) 8৮76০০, (11888, আ. সা. লও৮০ ৮, রা, 

| ৬. এ পৃ. ৩৭। 



কোম্পানি তার শোষণ অব্যাহত রাখার অন্ত, ১৭৭*-১ লাল থেকে জমির 
খাজন। ১০% বাড়িয়ে দেবার সিদ্ধান্ত বিন। দ্বিধায় গ্রহণ করে। 

শুধু তাই নয়, এরই সঙ্গে দেশীয় শিল্পবাণিজ্যের ধ্বংসসাধনে ইংয়েজ তৎপর 

হয়ে উঠল। এদেশে প্রস্তুত জিনিসের ওপর মাত্রাতিরিক্ত শুদ্ধ ধার্য কর হুল, 
অন্যদিকে ইংলগড থেকে আমদানি করা জিনিসের ওপর শুষ্ক রইল না, বা রইল 
নামমাত্র ।৪ এর ফলে স্বাভাবিকভাবেই দেশীয় শিল্প বিপর্যস্ত হল, দেশীয় শিল্প- 

নগরী ঢাকা, মুশিদাবাদ হয়ে দাড়াল অতীতম্বতি। ধ্বংস হুল বাংলার কৃষক, 

প্রজা, কারিগর | তার ফলে পলাশির যুদ্ধের অল্পদিনের মধ্যেই শোষক ইংরেজের 

প্রতি জনসাধারণের মনে পু্ধীভূত হল ত্বণা। সার বাংলায় ইংরেজের অখ্যাতি 

এমনই রটেছিল যে, একজন ইংরেজ কোনো গ্রামে এলে দোকানপাট সব 

বন্ধ হয়ে যেত, জনসাধারণও নিজেদের নিরাপত্তার জন্য পালিয়ে বাচত। স্বয়ং 

ক্লাইভ কোম্পানির ডিরেক্টরদের কাছে লেখা এক চিঠিতে কোম্পানির অন্ষগ্রহ- 
পুষ্ট ইউরোপীয় এজেপ্ট, সাব এজেন্ট ও “কালা এজেন্টদের অত্যাচারের কথা 
জানিয়ে তার! যে ইংরেজের নাম কলঙ্কিত করছে এই অভিমত প্রকাশ করেন। 

ওয়ারেন হেন্টিংদও দেশীয় লোকর1] কোম্পানির সরকারকে যে অতিশয় 

অগ্রীতির চোখে দেখে, এই মত প্রকাশে বাধ্য হয়েছিলেন। কোম্পানির 

প্রতিটি পদস্থ কর্মচারী ছিল লোভী, অর্থলোলুপ।৫ অল্পদিনের মধ্যেই ইংরেজের 
অর্থনৈতিক শোষণের রূপ জনসাধারণের কাছে স্পষ্ট হয়ে ওঠায়, অর্থ নৈতিক 

নিপীড়নের বিরুদ্ধে বিভিন্ন স্থানে দেখ দিল জনবিক্ষোভ ও জনবিদ্রোহ। 

অন্যদিকে বাংল! যখন ভাঙছে, তার জনসাধারণ নিঃন্ব-রিক্ত, হাহাকারে 

আকাশ বাতাস পূর্ণ, তখনই পাশ্চাত্যের নতুন চিন্তাধারার সঙ্গে বাংলার পরিচয় 
হতে লাগল। ইংরেজি শিক্ষা মুষ্টিমেয় বাঙালীর সামনে পাশ্চাত্য চিস্তাজগতের 

যে বিরাট সম্পদ নিয়ে এল, তা তাদের এদেশীয় ধর্ম, সমাজ, এমনকি রাজনীতি 

স্বন্ধেও নতুন করে ভাবতে শেখাল। | 
উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে বাংলার রাজনীতি সচেতন ব্যক্তিদের আমরা 

মোটামুটিভাবে তিনটি শ্রেণীতে ভাগ করতে পারি £ 

(ক) রক্ষণশীল বিভিন্ন জমিদার, ধনী ও ব্যবসায়ীগো্ঠী--এ দের মধ্যে 
ঠিকভাবে "রাজনৈতিক চেতনা ছিল বললে ভুল হবে। কারণ যে ধরনের 

৪ ৮17০ 1760701980 77$507% ৫708০ (895 10001985192)50390398 1906৮, 0119, 

৫. [6 2050707060 7588101% ০1 88000 (ঘ০], 1)? মং সুণে 91005) 8,239. 

১৮১, 



_ শিক্ষার্দীক্ষ! বা বৃতির অন্গলীলন রাজনৈতিক চেতনাসঞ্ধারে সাহাষ্য করে, তা 
এদের মধ্যে অঙ্কপস্থিত, নিজেদের স্বার্থেই এরা, রাজনীতিতে জড়িয়ে 
পড়তেন । এইলব ধনী ভূম্বামীর! ছিলেন কোম্পানি সরকারের একাস্ত অস্থগত 
ও তার প্রতি নির্ভরশীল । সে যুগের প্রখ্যাত ধনী গৌরচরণ মল্লিক, নিমাইচরণ 
মল্লিক, রামকৃষ্ণ মজিক, গোগীমোহন ঠাকুর» কালীচরণ হালদার, রসিকলাল 

দত্ত, গোকুলচরণ দত্ত প্রভৃতির ২১. ৮. ১৭৪৮-এ অচ্ুষিত এক সভায় ব্রিটিশ- 

রাজের প্রতি তাদের আছগত্যের কথ প্রকাশে ঘোষণা করেন ।৬ কর্ণওয়াঁলিশ 

টিপুর সঙ্গে যুদ্ধে জয়ী হয়ে নিরাপদে ফিরে এলে, প্রধান দেশীয় ব্যক্তির বাংল! 

ও পারদীতে তাঁকে মানপত্র দেন। নিজেদের দ্বার্থেই এর ১৮১৮ ্ীষ্টাবে লর্ড 

হেস্টিংসকে মানপত্র দেন | . 
(খ) মধ্যপন্থী রামমোহন রায় ও তার অন্থগামীরা-এ রা পরিচিত 

ছিলেন “রিফর্মার! বা “মডারেট রিফর্মার' নামে | | 

(গ) ইংরেজি শিক্ষিত নব্য তরুণর্দল-_ইয়ংবেঙ্গল নামে সমধিক 

পরিচিত। 'আণ্ট। লিবারাল+ ব। “আল্ট। রাডিক্যাল' নামেও সেযুগে এ দের 

বিশেধিত কর? হত। 

বিভিন্ন বিষয়ে এই তিন গোষ্ঠীর ব্যক্তিদের মধ্যে প্রচুর মতপার্থক্য ছিল। 

ধর্মীয় বিষয়ে বা কোনো কোনে] সামাজিক আন্দোলনের ক্ষেত্রে এদের মধ্যে 

মিলের চেয়ে অমিলটাই ছিল বেশি। কিন্তু রাজনৈতিক চিস্তাধারার ক্ষেত্রে, 

অন্তত একটি বিষয়ে এদের মধ্যে মিল চোখে পড়ে । এই তিন গোষ্ঠীই জন- 

সাধারণের সঙ্গে মানসিক সম্পর্কচ্যুত ছিলেন, তাদের আশা-আকাজ্কা বা ব্যথা- 

বেদনার কথ! জানলেও এ'র1 তা দূর করতে সক্রিয়ভাবে উদ্চোগী হন নি। কারণ 

এদের স্বার্থ ছিল ভিন্ন, এ'রা সমাজে স্বিধাভোগী অভিজাত সম্প্রদ্দায়। বিভিন্ন 

জমিদার ও ব্যবসায়ী বা রামমোহন রায় ও তার অঙ্গগামীরা ছিলেন ধনিক 

সম্প্রদায়ভৃক্ত । এই অর্থকৌলীন্ত (ঘা প্রত্যক্ষভাবে ইংরেজ সংঅবের ফল) একদিকে 

যেমন তাদের জুগিয়েছিল বিলাসের উপকরণ, অন্যদিকে করেছিল জনসাধারণ থেকে 

সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন। এ'দের মাধ্যমেই জনসাধারণকে শোষণ করত নতুন রাজশক্তি। 
অগ্যর্দিকে ইয়ংবেজল অর্থকৌলীন্ে পূর্বোক্ত শ্রেণীর মমকক্ষতা দাবি করতে না 
পারলেও তাদের কার্ধকলাপ ছিল বহুলাংশে নগরকেঞ্িক, জনসাধারণের 
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সুখ-হুঃখের শরিক্ষ হবার মানসপ্রবণতা তাঁদের ছিল না| তাঁদের রাজনৈতিক 

'আশী-আকাজ্ষা গোঠীন্বার্থ ঘারা অনেকাংশে নিয়স্রিত হওয়ায় তা সরকারি 
'প্রসন্নতা লাভ করেই নমনীয় হয়ে ওঠে। 

উনিশ' শতকের প্রথমার্ধকে সচেতন বাঙালীর ইংরেজের প্রতি বিশ্বাসের 
যুগ বলতে পার়ি। এই সময় কোনো মুসলমান চিস্তানায়ক জনজীবনে আবিস্ত 
হন নি। উচ্চবিত্ত ও মধ)বিত হিন্দুর ইংরেজের প্রতি কৃতজ্ঞ ছিলেন মুসলমান 
অত্যাচার থেকে তাদের মুক্ত করে, ইংরেজি শিক্ষার মাধ্যমে নতুন চিস্তাজগতে 
নিয়ে যাবার জন্য । এছাড়া ধনপ্রাণের কিছুটা নিরাপত্তা, ব্যবসাবাণিজ্য ও 

কর্মস্থত্রে সম্পদ আহরণের সুযোগের জন্যও তার। ছিলেন ইংরেজের একাস্ত 
অন্ুগত। রামমোহন ও ইঞ়ংবেঙ্গল ছু'তরফই এদেশে ইংরেজ আগমনের জন্য 

ঈশ্বরের কাছে কৃতজ্ঞ! 

(২) 

আধুনিক বাংলার প্রথম চিন্তানায়ক ধাকে বলা যায়, সেই রামমোহনের 
মুখ্য পরিচয় ধর্মপংস্কারক ও সমাজসংস্কারক হিসাবে । তিনি শিক্ষাসংস্কারেও 
সচেষ্ট ছিলেন। রাজনীতিতেও তিনি আগ্রহী ছিলেন, এবং আমর দেখতে 

পাই, তার রাজনৈতিক চিস্তাধার। তার ধর্মীয় ও সামাজিক রি সবার 
প্রভাবিত। ৃ 

রামমোহন প্রচ ও পাশ্চাত্য ভাষা ও সাহিত্যে জ্ঞান অর্জন করায়, 

তার দৃষ্টিভঙ্গি ও চিন্তাধারা হয়ে ওঠে অগতাহ্ছগতিক। দেশ- 

বিদেশের খবর তিনি রাখতেন, আস্তর্জাতিক ঘটনাবলীতে তার কৌতৃহল 

ছিল |_-১৮২১-এ নেপলসের ম্বাধীনতাচ্যুতিতে তার ছুঃখ £ ১৮২২-এ স্পেনের 
অত্যাচার থেকে দক্ষিণ আমেরিকার কলোনিগুলির মুক্তির আনন্দে তার গৃহের 

আলোকসজ্জা ও ৬ জন ইউরোপীয়কে পানভোজনে আপ্যায়ন ; ১৮৩০-এর 

দ্বিতীয় ফরাসী বিপ্লবের সাফল্যে তার আনন্দ, বিলাত যাবার পথে কেপটাউনে 

ছটি জাহাজে স্বাধীনতাশ্ছচক ফরাসী পতাকা দেখে অনুস্থ শরীরেও তার 

ভাবাবেগপূর্ণ আচরণ ; কিংব! দ্বিতীয় রিফর্ম বিল পাশ না হলে রানার সঙ্গে 

সম্পর্কচ্ছেদের সংকল্প, এইসব কথা প্রসঙ্গত স্মরণ করতে পারি | :; | 

রামমোহন বেন্থাম, মণ্টেম্কু প্রভৃতি রাজনৈতিক চিন্াবিযের দ্বারা, 

প্রভাবিত হয়েছিলেন। মন্টেস্ষুর প্রভাবে রামমোহন বিচার ও শান বিভাগের 
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ক্ষমতার পৃথকীকরণ ও আইনের শাসনের (8২০16 ০৫1.) পক্ষপাতী 
ছিলেন। তার একাধিক লেখায় এ ছু”টি বিষয়ের উল্লেখ পাই। বেন্থামের 
প্রভাবে আইন ও নৈতিকতাকে পৃথকভাবে দেখলেও, সব দেশের মাহুষকেই একই : 

আইন দ্বার! চালিত কর যায়-_বেন্থামের এ মতবাদে তার বিশ্বাস-ছিল ন1।+ 
ভারতের প্রশাসনিক দায়িত্ব ব্রিটিশ পার্লামেণ্টের ওপর থাকাই তিনি মনে, 

করেছিলেন বাঞ্ছনীয়। তবে কোম্পানির শাসনের বদলে পার্লামেণ্টের সরাসরি: 

কর্তৃত্ব ও শাননের পক্ষপাতীও অবশ্য তিনি ছিলেন না। প্রশাসনিক 

কাজে ভারসাম্য বজায় রাখার জন্ত “কোর্ট অব ডিরেক্ট? ও “বোর্ড অব 
কন্ট্োলের দ্বৈত অস্তিত্বের তিনি পক্ষপাতী । ভারত শাসনের আইক 
প্রণয়নের ক্ষমতা কোম্পানি সরকারের চেয়ে ব্রিটিশ পার্লামেন্টের হাতে থাকাই 
তিনি শ্রেয় মনে করেছিলেন। 

এদেশে জুরি ব্যবস্থার প্রবর্তনে রামমোহনের ভৃমিক উল্লেখযোগ্য । “স্বাদ 
কৌমুদী'র প্রথম সংখ্যায় তিনি সরকারের কাছে মফম্বল কোর্টে জুরি-প্রথা 
প্রবর্তনের ও এদেশীয়দের জুরি করার জন্ত আব্দেন করেন। ৫মে, ১৮২৬-এ, 
পার্লামেন্টে গৃহীত “ইও্য়ান জুরি বিলে' খ্রীষ্টানদের অতিরিক্ত সথবিধ। দেওয়া 
হলে, তারও প্রতিবাদ করেন তিনি। শেষপর্যস্ত, তারই চেষ্টায় ১৬ আগস্ট, 
১৮৩২-এ এদেশীয় জুরিদের ওপর থেকে ধর্মীয় বিধিনিষেধ অপসারিত হয়, এবং 

এরপর থেকে ভারতীয়রা! জাতি ধর্ম নিধিশেষে 'জান্টিদ অব পীপ এবং এগ্রাণ্ড 

জুরি হবার অধিকার লাভ করে। উল্লেখ্য, প্রথম ভারতীয় জুরিদদদের অন্তম 

ছিলেন রামমোহন রায়। 
মতপ্রকাশের ও সেইস্থত্রে মুদ্রাযস্ত্রের স্বাধীনতায় আজীবন বিশ্বাসী 

রামযোহন ১৮২৩ খ্রীষ্টান্ধে সংবাদপত্র প্রকাশের ওপর আরোপিত সরকারি 
বিধি-নিষেধের তীব্র প্রতিবাদ জানান। এই নিয়মকে অপ্রয়োজনীয় 
ও অপন্মানস্থচক জ্ঞান করে প্রতিবাদন্বরূপ তিনি নিজের “মীরাৎ-উল-আখবার” 

বন্ধ করে দেন। শানক এবং শাসিত উভয়ের স্বার্থেই মুদ্রাযন্ত্রের .দ্বাধীনত। ষে 
একাস্ত আবশ্তক-একথা তিনি মুদ্রাধস্ত্রের স্বাধীনতা রক্ষাকল্পে ইংলগ্ডের রাজার 
কাছে প্রেরিত আবেদনপত্রে ম্পষ্টাক্ষরে বলেন। মুদ্রাধস্ত্রের স্বাধীনতাকে তিনি. 
কতখানি গুরুদ্কদিতেন তা তার এই আবেদনপত্রটিতে প্রকাশিত। মুক্রাধস্ত্ে 
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স্বাধীনতা রক্ষাকল্পে রামমোহনের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকার কথা স্মরণ করে ১৮৩৫ 
্ীষ্টাব্ে চার্লন মেটকাফ মুদ্রাধন্ত্রকে স্বাধীনতা দিলে, কলকাত1 টাউন হলে 
অনুষ্ঠিত সভায় রামমোহনের উদ্দেশে শ্রদ্ধ! নিবেদিত হয়। 

কিন্ত এসব সত্বেও রামমোহনের রাজনৈতিক চিস্তাধারা অনেকক্ষেত্রেই 
আমাদের কিছুট! বিভ্রান্ত করে। অবশ্ঠ ভূলে গেলে চলবে না, বৈষয়িক পুরুষ 
রামমোহন ও তার অন্রাগীর। ধনিক সম্প্রদায়তৃক্ত। যুগপৎ ব্যক্তিশ্থার্থ 
ও সমষ্িম্বার্থের দ্বারা তার রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি প্রভাবিত। আইন 
প্রণয়নের ক্ষেত্রে বনেদী ও বিত্তশালী ব্যক্তিদের মতামত গ্রহণের পক্ষে 

অভিমত প্রকাশের কালে তার জমিদার ও অভিজাত শ্রেণীর প্রতি পক্ষপাতিত্্ 

স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। এক্ষেত্রে তার মনোভাবকে তার আধুনিক 

অন্থরাগীরাও “আপাতদৃষ্টিতে অগণতান্ত্রিক ও প্রতিক্রিয়াশীল'৮ না বলে পারেন 

নি। এদেশীয় জন্গণের স্বার্থ বলতে তিনি প্রধানত জমির্দার ও অভিজাত- 

শ্রেণীর স্বার্থ সংরক্ষণের কথাই বুঝতেন। তার এই শ্রেণীম্বার্থ সংরক্ষণের ইচ্ছা 
একটি উক্তিতে স্পষ্ট । যদিও তিনি আইনের সমদৃষ্টির পক্ষপাতী ছিলেন বলে 
শোঁন। যায়, তবু বনেদী ও বিত্তশালী ব্যক্তিদের সমপর্যায়ের তিন বা৷ চারজন 

ব্যক্তি দ্বার গঠিত একটি স্পেশাল কমিশনে বিচার কর! সরকারের পক্ষে সঙ্গত 
বলে মতপ্রকাশে দ্বিধা করেন নি।৯ রামমোহনপন্থীদ্দের মুখপত্র “দি বেঙ্গল 

হেরান্ড ১৮২৯-এ 'রাঁজ।+, “নবাব” ইত্যাদি উপাধিধারী অভিজাত-সম্প্রদদায়ের 
জন্য কয়েকটি বিশেষ অধিকার দাবি করে। সমকালীন একটি এযাংলো 
ইত্ডিয়ান পত্রিক1 “দি ক্যালকাট। গেজেট এ্যগড কমাশিয়ল এডভার্টাইজর' তাদের 

এইসব বিশেষ অধিকার দাবির সমালোচনা করে লেখে, 41150007200 
7০৭195 21০ 51226 2৬119 5 0209056 ০0115112560 0067 216 21255 
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৯ ডঃ বিমান্বিহারী মন্তুমদারের পূর্বোক্ত গ্রন্থ, পৃ. ৩৮ 
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.. কর্মস্থত্রে রামমোহন ছিলেন দেওয়ান, কাজেই প্রজাদের অবস্থা তিনি 
ভালোভাবেই জানতেন, অন্তদিকে জমিদার হিসাবে তিনি সরকারের 
মুখাপেক্ষী । ব্যক্তিজীবনে রাজ। ও প্রজার মধ্যবর্তী স্তরে ছিলেন বলেই হয়তো 
তার দৃষ্টিভঙ্গি হয়ে উঠেছিল মধ্যপন্থী। যে কারণে তিনি প্রজাদের ছঃখ-ছুরবস্থা, 
জমিদারি ব্যবস্থায় তাদের অসহনীয় দুর্গতি সম্পর্কে অবহিত হয়ে তাদের খাজনা 
হ্বাসের প্রস্তাব করেছেন। সঙ্গে সঙ্গে এই ব্যবস্থার ফলে জমিদারদের আয় হাস 
পাবে, এই আশঙ্কায় তিনি জমিদারদের দেয় খাজন। হ্রাসেরও প্রস্তাব না করে 

পারেন নি। ব্যক্তিম্বার্থে এবং শ্রেণীস্বার্থে তিনি আপস করে পথ চলতে বাধ্য 
হয়েছিলেন । তাই জমিদারদের অত্যাচার সম্পর্কে ভালোভাবে অবহিত থেকেও, 

তিনি রায়তওয়ারি প্রথার চেয়ে জমিদারি প্রথাকেই সমর্থন জানিয়েছেন। তার 
এই ছিধাগ্রস্ত মনোভাব.সমকালীন ইয়ংবেঙ্গলের কাছেও ফুটে উঠেছিল। 

অষ্টাদশ শতাব্দীতেই নীলচাষ এদেশে ব্রিটিশ পুজি নিয়োগের সবচেয়ে 
লাভজনক ব্যবসায় পরিণত হয়। নীলকরদের লোভ ক্রমেই সীমাহীন হয়ে 
ওঠে, এবং উনিশ শতকের সুচনাতেই তাদের অত্যাচার বাংলাদেশে বিভীষিকার 

সৃষ্টি করে| ১৮৮-এ বুকানন হামিলটন চাষীদের ওপর ন'লকরের অত্যাচারের 
বর্ণন৷ দিয়ে লেখেন, একবার দান দিলে নীলকরর। চাষীদের সঙ্গে কতদাসের 

মতো ব্যবহার করে, টাকা শোধ দেবার সুযোগ দেয় না, জোর করে দান 

নিতে বাধ্য করে, জমির ও ফসলের মাপে ঠকায়।৯১ খুন, জখম, নারী 
নির্যাতন সবকিছুই তারা করত। অত্যাচার দিন দিন বেড়েই চলে। 
নীলকরের অত্যাচারের কথা ১৮২২ শ্রীষ্টাব্ষেরে মে মাসের “সমাচার 
চন্্রিকা"য় প্রকাশিত হতে দেখি। নীলকরের ক্রমবর্ধমান অত্যাচারের 
কথা নিশ্চয় রামমোহনের অবিদিত ছিল ন1| কিন্তু আমর] বিশ্ময়ের সঙ্গে 
লক্ষ্য করি ১৫ ডিসেম্বর, ১৮২৯-এ কলকাত টাউন হলে অনুষ্ঠিত এক সভায় 
রামমোহন নীলকরদের এক-আধটু অত্যাচারের কথ শ্বীকার করে নিয়েও 

১৬ £77/6 09106660 91659666 & 007778797 44165765967”) 18. &. 1899. 

১১ বিনয় ঘোষের 'সামগ্লিকপত্রে বাংলার টিভির (১ম) ৬ নরেন সিংহ লিখিত 
ভূষিকা, পৃ. নয়। 



তারের সম্পর্কে উচ্ছৃসিতভাবে বলেন, ভাদের মতো! এদেশবাদীর উন্নতি অন্ত 
কোনে। ইউরোপীয় করতে পারে নি! 40616 2025 96 50105 02:81 
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1) 02: 006 086 006 567৮1০6.*২ রামমোহন, ছ্ারকানাথ, গুসন্নকুমায় 

প্রভৃতি বাংলার নবোদিত তৃম্বামীরা নিজেদের ব্যক্তিগত স্বার্থেই 
অত্যাচারী নীলকরদের প্রশংসামুখর হয়ে উঠেছিলেন। 

রামমোহনের রাজনৈতিক চিক্তাধারা অনেকক্ষেত্রে যে একটি বিশেষ 

শ্রেণীর স্বার্থরক্ষায় চালিত হয়েছে তা আমরা একাধিক উদাহরণের সাহায্যে 

দেখাতে চেষ্টা করেছি। এইসঙ্গে তার রাজনৈতিক রচনাবলী বিশ্সেষ্ণ 

করলে আরে] ছুটি জিনিম আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করবে। প্রথম, ইংরেজ 
চরিত্রে তার অকু্ বিশ্বান ও ভক্তি; এবং দ্বিতীয়, ইংরেজ শাসনের চেয়ে 
পূর্ববর্তী মুসলিম শাসককে অত্যাচারী মনে কর! । 

ব্যক্তিজীবনে রামমোহন একাধিক ইংরেজের ঘনিষ্ঠ সংশ্রবে এসেছিলেন । 

ইংরেজ সিবিলিয়ানদদের তিনি টাক। ধার দিতেন, ইস্ট ইওিয়া কোম্পানির 

চাকরিও করেছিলেন কয়েকমাস, তাদেরই আহ্বকৃূল্যে লাভ করেছিলেন 
দেওয়ানী_-ষ। তার বৈষয়িক সমৃদ্ধির যূল কারণ। তিনি এবং তার অন্থগামীরা 
সর্বাস্তঃকরণে ইংরেজ শাসনকে গ্রহণ করেছিলেন। ইংরেজ তাদের 
বৈষয়িক সমৃদ্ধির মূল, নতুন জ্ঞানভাগারের উদ্গাতা, মুলমান-অত্যাচার 

যুক্তকারী, নিশ্চিত জীবনধাপনের সহায়ক ॥ এই সব কারণে তার্দের মনে ছিল 
ইংরেজের প্রতি অন্তহীন কৃতজ্ঞতা, তাই ইংরেজ তার্দের কাছে শুধু বিজয়ী 
বীর নয়, সে সাক্ষাৎ পরিভ্রাতা। আর ইংলগ্েশ্বর শুধু শাসকমাব্ধ নন, 
তিনি একাধারে পিতা? এবং রক্ষক 1১৩ অবশ্য ব্রিটিশ অধিকারে মুষ্টিমেয় 
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কয়েকজন ছাড়া অধিকাংশের অবস্থাই যে খারাপের দিকে গিয়েছিল, এবং. 
বাংলার জনসাধারণও যে ইংরেজকে মোটেই গ্রীতির চোখে দেখত না--তা। 

আমর। আগেই দেখিয়েছি। বাংলায় ইংরেজের অত্যাচার ছিল সীমাহীন । 
রামমোহন নিজেই একজায়গায় লিখেছেন, ৭) 36765] »015276 076 চ:08115 

216 0106 5016 10121592130. ৮৮1210০0102 10)21:2 109,002 0£6 [10511510022 

15 50124016000 60 0185176610 92০15,৯* শুধুমাত্র যাদের নামোচ্চারণেই 

সাধারণ মানুষ ত্রস্ত হয়ে উঠত, বাংলায় সেই "মহাপুরুষদের' আগমনেই 
রামমোহন মঙ্গলময়ের মঙ্গল ইচ্ছ। প্রত্যক্ষ করেছেন ! অথ রামমোহন £ 

£1207 ০01)017102 1225 79385 15 0:011176 0 002101050০0 096 
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1012 0£ 015 7155115,১৫ আর তাই ইংরেজ-শাসনের মধ্যে দিয়েই এদেশের 

উন্নতির স্বপ্ন, এবং শ্বার্থরক্ষার চিস্তা তাকে প্রাণিত করেছিল ইংরেজের 
এদেশে স্থায়ীভাবে বসবাস আন্দোলনের নায়ক হতে। এর ফলে অস্তত 

৯টি দিক দিয়ে ভারতীয়রা উপকৃত হবে, তুলনায় অন্থবিধা নামমাত্র এবং 

সহজেই প্রতিকারযোগ্য, তা দেখাবার জন্য রামমোহন একটি পুস্তিকা লেখেন। 
এদেশে "শ্বেত জমিদার স্থষ্টির আন্দোলন “ভারতপথিক* রামমোহনের অন্যতম 

স্মরণীয় কীতি। অবশ্ত রামমোহনপন্থীরা বোঝাবার চেষ্টা করেন, আন্দোলনের 

অন্যতম কারণ এদেশ থেকে বিদেশে অর্থচালান বন্ধ কর! ও পাশ্চাত্য 
জ্ঞানবিজ্ঞানের দ্বারা “অসভ্য ভারতীয়গণকে সভ্য" কর! ! 

রামমোহন সর্বাবস্থায় ইংরেজ শাসনের সমর্থক বলে অন্থদেশের স্বাধীনতা 

সংগ্রামে তার সহানুভূতির অভাব কখনও না ঘটলেও নিজের দেশের ক্ষেন্্রে 

ব্রিটিশের অধীনত তার কাছে বিধাতার আশীর্বাদস্বরূপ ! ব্রিটিশ শাসক- 

গোষঠীর প্রতি প্রজাদের অটুট ও গভীর আস্থার কথ! তিনি দৃঢ়তার সঙ্গে 
একাধিকবার ঘোষণা করেন। এদেশে ব্রিটিশ শাসন চিরস্থায়ী করার জন্য 

তিনি গ্রঙ্জাদদের সঙ্গে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের কথাও ভেবেছিলেন। তাঁর মতে, 
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এর ফলে, তার! ব্রিটশের এত অঙ্রক্ত হয়ে পড়বে যে টসন্তবাহিনী রাখার 
বিশেষ কোনো প্রয়োজন থাকবে না ।৯৬ | 

বলা হয়, মানুষের সহজাত অধিকাঁব ও ব্যক্তি-স্বাধীনতায় তিনি বিশ্বাসী 
ছিলেন। কিন্তু যখন ১৮১৮ খ্রীষ্টাঝে ব্রিটিশ সাশ্রাজোর নিরাঁপতার জন্য বিনা 
বিচারে আটক করার বিধি গৃহীত হয়ঃ তখন বাক্তি-স্বাধীনতার প্রতি সেই 
আক্রমণের বিরুদ্ধে রামমোহন ব! অন্য কেউ প্রতিবাদ করেছিলেন শোনা যায় 

নি।১৭ ব্যক্তিগত মালিকানায় অবশ্ত তার বিশ্বাস ছিল, পৈত্রিক সম্পত্তির 
অধিকারে কোনোরূপ হস্তক্ষেপ তিনি অন্যায় মনে করতেন। 

রামমোহনের রাজনৈতিক চিস্তাধারার এই সংক্ষিপ্ত পরিচিতি থেকে 

আমরা বোধহয় এই সিদ্ধান্তে আনতে পারি--ঘতখানি বিপ্লবী তাকে বলা! হয়, 
'ততখানি তিনি ছিলেন ন। | 

হারকানাথ ঠাকুর, প্রণন্নকুমার ঠাকুর, কিশোরীাদ মিত্র, হরিশ্চন্ু- 

মুখোপাধ্যায় প্রমুখ এযুগের অন্যান্য রাজনৈতিক চেতনাসম্পন্ন ব্যক্তির! 
রামষোহনের দ্বারা কমবেশি প্রভাবিত হয়েছিলেন। এরা ব্যক্তিত্বার্থ ও 

সেই স্থৃত্রে শ্রেণীস্বার্থ রক্ষা করে চলতেন। এইসব ব্যক্তির। প্রধানত ব্যক্তি- 

শ্বার্থে চালিত হতেন বলে এ দেরই একজন-_“মধ্যপন্থী' গ্রসন্নকুমার, “রক্ষণশীল, 

রাধাকাস্ত দেব ও রামকমল সেনের সঙ্গে একযোগে জমিদার সভা স্থাপন 

করেছিলেন। ইংরেজরা আমাদের সবকিছু অপহরণ করেছে--বিষাদের সঙ্গে 

যে দ্বারকানাথ একথা বলেছিলেন, তিনিই সাধারণ ভারতীয়ের মতো 

ইউরোপীয়র। মফম্বলের দেওয়ানী আদালতের বিচারাধীন হবে একথা ভাবতেই 
পারেন নি। ইউরোপীয়দের সঙ্গে এহেন আন্দোলনে তিনি যোগও 

দিয়েছিলেন। আগেই বলেছি, তাঁর! শ্রেণীবিশেষের, অর্থাৎ জমিদার শ্রেণীর 

স্বার্থরক্ষী ছিলেন! প্রসন্নকুমার ঠাকুরের “রিফর্মারে” জমিদারদের সম্পর্কে লেখা 

হয়) “***[17) 0906 0156 11766165601 01015 51555 202215 00 05 006 10051 

000108060৫6 80৬+,১৮ মুখে প্রজাদের উন্নতির কথা বলতে অবশ্ত তার! 
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পেছপ। হতেন না। নিজস্ব দৃষ্টিকোণ থেকে দেশের উন্নতির চিস্তা তারা 
করতেন। উনিশ শতকের প্রথমার্ধে বিত্তবান জমিদারদের স্বার্থই বিবেচিত 
হত দেশের স্বার্থ বলে। জমিদারদের স্থার্থবিরোধী কৃষকদের দাবি সম্পর্কে 
কোনো কথ! বল! বিজাতীয়তার চিহ্ন হিসাবে গণ্য হত। ১৮৭৪ খ্রীষ্টাব্দে 
রমেশচন্ত্র দতের মতো। বিশ্বস্ত আই, মি. এস. এই মনোবৃত্তিকে ধিক্কার জানিয়ে 
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এই মনোবৃত্তি শতাব্দীর তৃতীয়, চতুর্থ বা পঞ্চম দশকে কতখানি প্রবল ছিল 
সহজেই অনুমেয় । 

শুধু শ্রেণীবিশেষের স্বার্থরক্ষাই নয়, বিচারহীন ইংরেজভক্তিও তাদের মধ্যে 
স্পষ্ট | ১৮৩১-এ রামমোহন-অনুরাগী প্রলন্নকুমার ঠাকুরের রিফর্মার' শিক্ষিত 

হিন্দুদের রাজনৈতিক বিশ্বা সম্পর্কে সগর্বে বলে, ৭6 ০ ৮০: 6০ ৩ 
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আধুনিক বাংলার স্বদেশপ্রেমের প্রথম কবি ডিরোঁিওর কাছে ইয়ংবেগল 

তাদের স্বদেশ-সম্পকিত বোধ লাভ করেছিলেন। এই ভিরোজিও ছিলেন: 

যুক্তিবাদী স্বার্থশৃন্ত পুরুষ এবং স্বাধীনতার পুজারী। ফলে তিনি হয়ে 
উঠেছিলেন বিশুদ্ধ আদর্শের প্রতীকের মতো!। রামমোহন ও তার অন্ুগামীদের 
শ্রেণীন্বার্থ সংরক্ষণ প্রচেষ্টার পাশেই ছিল ইয়ংবেঙ্গল-গোরষ্ঠীর কিছুটা স্বার্থশৃন্ঠ 
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খদেশচিস্তা। চিন্তার ক্ষেত্রে অস্তত প্রথমজীবনে ইয়ংবেঙ্গল আপসহীন, ভারতের 

স্বাধীনতার স্বপ্রদ্রষ্টা, সষস্ত পাপ-অন্যাক-অবিচারের বিরোধী । ইয়ংবেজল 
তাদের গুরুর কাছ থেকে যে তিনটি জিনিস পেয়েছিলেন-_পাপের প্রতি ঘ্বণা, 

যুক্তিবোধ এবং সত্যনিষ্ঠা, সেগুলি তাদের রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গির মধ্যেও 
বর্তমান। 

ইয়ংবেঙগল গোষ্ঠীর তরুণরা ছিলেন ছিন্নযূল। হিন্দুসমাজ তাদের গ্রীতির 
চোখে দেখত না, ইউরোপীয় স্বার্থরক্ষী সমাজেও তার ছিলেন অপাংক্কেয়। 

বিশেষ কোনো' স্বার্থবুদ্ধি এইপময় তাদের চালিত করে নি। ফলে, তাদের 

কাছে ইংরেজের আসল রূপ কিছুট৷ ধর। পড়েছিল । 

ফরাসী বিপ্রবের স্বপ্রঘোর ছিল তাদের দু'চোখে, যদিও শিল্পবিপ্রবের গভীর 

তাৎপর্য তার। উপলদ্ধি করতে পারেন নি। অর্থনৈতিক স্বাধীনতাই ঘে প্রকৃত 

স্বাধীনতা-এ বোধও তাদের ছিল না। পশ্চিম তাঁদের সামনে খুলে দিয়েছিল 
নতুন এক জ্ঞানভাগডার, যার জন্ত তারা কৃতজ্ঞ ছিলেন ইংরেজের কাছে। 

পাশ্চাত্য রাষ্ট্রচিস্তা তাদের প্রভাবিত করেছিল। বেকন, হিউম আর টম পেন 
ছিলেন তাদের আদর্শ। ছিতীয় ফরাপী বিপ্লব (১৮৩০) তাদের সশ্রদ্ধ দৃষ্টি 
আকর্ষণ করেছিল। হিন্দু কলেজের কিছু ছাত্র ভারতে এই ধরনের বিপ্লবের 
কথা চিস্তা করায় শ্রীরামপুর-মিশনরিদের পত্রিক? “ফেণ্ড অব ইগ্ডিয়া” তীব্র 

ভাষায় তাদেরকে কটাক্ষ করে। 

ইয়ংবেঙ্গলের রাজনীতি চর্চার হাতেখড়ি নিতাস্ত তরুণ বয়সে। ১৮২৮ 

খীষ্টাব্বে ডিরোজিওর নেতৃত্বে গঠিত “একাডেমিক এসোসিয়েশনে” অন্যান্ত 

বিষয়ের সঙ্গে রাজনৈতিক আলোচনাও হত । একাডেমিক এসোসিয়েশন? 

বা “সাধারণ জ্ঞানোপাঞ্জিকা সভা*র বাইরে ইয়ুংবেঙ্গলের ধর্মীয়, সামাজিক ও 

রাজনৈতিক চিন্তাধারার প্রকাশ মুখাযত সাময়িক পত্রিকায় । ১৮৩০ থেকে 

১৮৫৪-র মধ্য তাদের পরিচালনায় কমপক্ষে সাতখানি পত্রিকা প্রকাশিত 

হয়। এগুলি হলঃ (১) “দ্দি পার্থেনন”» ১৮৩৯) ২২) “দি হিন্দু 

পাঁওনিয়র', ১৮৩০3 (৩) “দি এনকোয়েরার” ১৮৩১3 (৪) 'জ্ঞানাঘ্েষণ', 

১৮৩১3 (৫) “দি বেঙ্গল স্পেক্টেটর' ১৮৪২ (৬) “দি কুইল” ১৮৪৩) 

(৭) "মাসিক পত্রিকা” ১৮৫৪। «পার্থেননে*র প্রথম লেই সঙ্গে শেষ সংখ্যায় 
ইংরেজদের ভারতবর্ষে বসতিস্থাপন ও গভর্নমেণ্টের বিচারস্থানে খরচের বাহুল্য-_- 

এই ছুটি লেখা তাদের রাঁজনৈতির সচেতনতার পরিচয়বাহী। “হিন্দু পাওনিয়ারে” 

১৯১ 



47:660010+, €115019 00021 [0161219675 ইত্যাদি লেখা বেরোত। 

দ্বিতীয় লেখাটিতে তার] ত্রিটিশ সরকারকে স্বৈরাচারী ও তাদের রাজত্বে জন- 

সাধারণের বঞ্চনার কথা বলতে গিয়ে বললেন, আইনসভায় জনগণের 

মতামতের কোনে! মূল্য নেই, আইন প্রণয়নে তাদের কোনে। হাত নেই। 

ব্রিটিশ রাজত্বে রাস্তাঘাট ব্রিজ হয়েছে সত্য, বাণিজ্য ও জ্ঞানও বিস্তৃত হয়েছে, কিন্ত 

তাতেই তো৷ আর সব দোষ ঢাকা যায় না। সরকারে এদেশীয় জনগণের কোনো 

স্থান নেই, দায়িতবপূর্ণ পদে তারা অস্তযজ, ব্যাপারটি নিঃসন্দেহে ছুঃখের |২৯ 
ভ্ঞানান্বেষণ এবং “এনকোয়েরার' মুখ্যত ছিল ধীয় এবং সামাজিক 
কুসংস্কারের বিরুদ্ধে সংগ্রামরত। 'জ্ঞানান্বেষণ' প্রতিনিধি-নির্বাচন সমস্যা ও 

ধোগাঁযোগের অব্যবস্থার জন্য ব্রিটিশ পার্লামেণ্টে ভারতীয় প্রতিনিধিত্বের 

প্রশ্নটি সমর্থন করতে পারে নি। “দি কুইল'-এর সম্পাদক ছিলেন ইয়ংবেঙ্গলের 

রাজনৈতিক নেত। তারাাদ চক্রবর্তী । শিবনাথ শান্ধীর মতে এতে “রাজনীতি 
সম্বন্ধে গরম গরম প্রবন্ধনকল বাহির হইত দ্বিভাষিক “বেঙ্গল স্পেক্টেটরে'র 
পৃষ্ঠায় রাজনীতি অন্যতম আলোচ্য বিষয় ছিল। তারাাদ চক্রবর্তী, 

রামগোপাল ঘোষ, প্যারী্ঠাদ মিত্র গ্রভৃতিদের রাজনৈতিক চিস্তাধারা এখানে 

গ্রতিফলিত হত। 

ইয়ংবেঙ্গল উনিশ শতকের তৃতীয় ও চতুর্থ দশকে তাদের চিন্তাধার। নিয়ে 
প্রধান হয়ে ওঠেন | ত্রিশের দশকে তার] একই সঙ্গে সামাজিক কুসংস্কার, ধর্মীয় 

গৌড়ামি ও রাজনৈতিক কায়েমী স্বার্থের পরিপন্থী । এই সময়কার জনসভা- 

গুলিতে যখন আলোচ্য বিষয় ছিল _-জুরিপ্রথা প্রবর্তন, চাকুরির ভারতীয়করণ, 

মুদ্রাযন্ত্রের স্বাধীনতা, ১৮৩৩ শ্বী. সনদ্দের সংশোধন? বিদেশে কুলি চালানের 

প্রতিবাদ--তখন ইয়ংবেঙ্গল গোষ্ঠীই ছিলেন পুরোভাগে। অগ্নি বধষিত হত 

“একাডেমি'র সভায়, 'জ্ঞানান্বেষণ' আর “এনকোয়েরার'-এর পাতায় । এদের 

রাজনৈতিক শিক্ষাগার ছিল “সাধারণ জ্ঞানোপাজ্িকা সভা"। এই আলোচন। 

সভার সদস্যর! নতুন দৃষ্টি নিয়ে মিলিত হতেন “বেল ব্রিটিশ ই্ডিয়। সোপাইটি'তে। 
১৮৩৫-এ কলকাতায় অনুষ্ঠিত চার্টার সভায় রসিককৃ্ণ মল্লিকের বলিষ্ঠ বক্তৃতা, 

বা মুদ্রাযস্ত্রের ত্বাধীনতা ঘোষণা! উপলক্ষে মেটকাফকে ধন্যবাদ জানাবার জন্য 
আয়োজিত সভায় দক্ষিণারঞন মুখোপাধ্যায়ের বক্তৃতা (যাতে মুদ্রাযস্ত্র সম্পর্কে 

২১ 16256 2027 70768069,, গ]5০ [71000 01020199015 09600971895, 2602106- 

৪ 12 1981) 090৮2 36905681, ০, &, 095০: 1919, 2. 417--498, 



*বেটিঙ্বের ছবিধাগ্রস্ত নীতিকে তিনি নিছক ভগ্ডামি বলে অভিহিত করেন ) 

'জিশের দশকে তাদের রাজনৈতিক সচেতনতার উদাহরণ হিসাবে উল্লেখযোগ্য | 

উনিশ শতকের চতুর্থ দশকে ইয়ংবেগল সমাজ থেকে রাজনীতিতে বেশি 

আগ্রহী। ডিরোজিওর মৃত্যু, সরকারী কর্মগ্রহণ, বয়োবৃদ্ধি ইত্যার্দির ফলে 
তাদের প্রথম যৌবনের উন্মাদনা হাঁস পাওয়ায় ধমাঁয় ও সামাজিক ব্যাপারে 
অনেকক্ষেত্রে তারা আপসপন্থী হয়ে উঠেছিলেন। রাজনীতিক্ষেত্রেও এই সময় 

তার নিজেদের সৃযোগ স্থবিধ! বৃদ্ধির প্রতি অধিকতর মনোষোগী হয়ে গঠেন। 

এই সময়ে জর্জ টমসন দ্বারকানাথের সঙ্গে বিলাত থেকে এদেশে আসেন, তিনি 

তার উদ্দীপক বক্তৃতায় ইয়ংবেজলকে মুগ্ধ করেন। ইয়ংবেঙ্গল রাতারাতি টমসন- 

ভক্কে পরিণত হন। দক্ষিণারঞজন মুখোপাধ্যায় তার নামকরণ করেন “হিন্দু 

টমদন'। এই টমসন ছিলেন জমিদারদের স্বার্থরক্ষীঃ তীর সঙ্গে 'ভূমাধিকারী 
সভা'র ঘনিষ্ঠ যোগ ছিল। কাজেই এইসময় ইয়ংবেলের দৃষ্টিভঙ্গি ষে কিছুটা 
জমিদারদের অন্কূল হয়ে উঠবে তাতে বিস্ময়ের কিছু নেই। তাই “ভৃম্যধিকারী 
সভা"র প্রার্থন৷ মঞ্জুর করার অনুকূলে “বেঙ্গল স্পেক্টেটর* এসময় কলম চালাতে 

দ্বি! করে নি।২২ সাধারণ জ্ঞানোপার্জিকা সভার উত্তেজক রাজনৈতিক 

আলোচনা, দ্বিভাষিক “বেঙ্গল স্পেক্টেটরে'র প্রকাশ, “বেল ব্রিটিশ ইত্ডিয় 

সোসাইটি'তে সক্রিয় অংশগ্রহণ, 'কাঁল! আইন'-এর সমর্থনে রামগোপাল ঘোষের 

পুম্তিক। প্রকাশ প্রভৃতি চল্লিশের দশকে তাদের রাজনৈতিক সচেতনতার 

উল্লেখযোগ্য উদাহরণ । 

ইয়ংবে্গল রাজনীতিতে প্রগতির সমর্থক বলে চিহ্হিত। তাঁদের রাজনৈতিক 

দৃষ্টিভঙ্গি ধর্মনিরপেক্ষ২৩ এবং কিছুটা বস্তনিষ্ঠ। আগেই বলেছি, রামমোহনের 
দ্বিধাজড়িত মনোভাবের কঠোর সমালোচক ছিলেন তার] | কিন্তু বিস্ময়ের 

কথা, রাজনীতি বিষয়ে রাঁমমোহনের সঙ্গে তাদের দৃষ্টিভঙ্গির আশ্চর্য সাদৃশ্য লক্ষ্য 

করা যায়। | 

২৪ ৩.১৮২২-এ রামমোহনপন্থীদের “সন্বাদ কৌমুদীঃর সম্পাদকীয়তে উচ্চতর 

পদে ভারতীয় নিয়োগের দাবি জানানো হয়, অন্থত্রও রামমোহন একাধিকবার 

২২ 'ভূম্যধিকারী সভ1", 'দি বেঙ্গল স্পেক্টেটর”, ৮.৫.১৮৪৩, পৃ" ১৩৫-৬। 

২৩ *এনকো য়েরার'-এ একটি লেখায় সকলের উপকারার্থে রাজনীতিকে ধর্মীয় সংন্রবনুক্ত 
করার কথা বল! হয়। দ্র. :27080566ও ০1 2%70%5 17705677056 29001006509 6) 

£[10003:25 গ055 15215 0382966515 49:1889. 
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এর পক্ষে বলেন। রামমোহনের মতো ইয়ংবেজলও ভারতীয়দের উচ্চ: 

পদাধিকারের জন্য আন্দোলন করেন ও নিজের? তার ফলভোগ করেন। 

ইয়ংবেজলের রাঁজনৈতিক নেতা তারাা্দ' চক্রবর্তী, দক্ষিণারঞ্রন মুখো- 
পাধ্যায় ও রমিককৃষ মল্লিক রামমোহনের সঙ্গে কমবেশি ঘনিষ্ঠ ছিলেন, এবং 

তারই প্রভাবে 25501060902 00906217065 06 2780015111800 ও 

£50021105+-তে বিশ্বাস করতেন ।২৪ 

রামমোহনের মতে| ইয়ংবেজলের কয়েকজন স্বদেশ পরিত্যাগ করে ইংরেজের: 
এদেশে স্থায়ীভাবে বসবাসের পক্ষপাতী ছিলেন, “পার্ধেনন'-এর প্রথম সংখ্যায়: 

এর সমর্থন কর] হয়। অবশ্ঠয ইয়ংবেঙ্গনের কেউ কেউ তীব্রভাবে এর বিরোঁধিতাঁও 

করেন। ১২.২.১৮৩০-এ “ইত্ডিয়! গেজেটে" প্রকাশিত 409. 06 001010158- 

(012 0£77019' প্রবন্ধে কলোনাইজেশনের কুফলগুলি আলোচনা করে ভারতবর্ষে 

ইংরেজদের বসতি স্থাপন প্রস্তাবের তীব্র বিরোধিতা! কর] হয়। প্রবন্ধটির 
রচয্িতা “একাডেমিক এসোসিয়েশনে'র সঙ্গে যুক্ত হিন্দু কলেজের জনৈক 

ছাত্র।২৫ | 
রামমোহনের মতো ইয়ংবেহ্গলও একাধিকবার জমিদারের অত্যাচারের ফলে 

কৃষকের ছুরবস্থার কথা বলেন। বেঙ্গল স্পেক্টেটরে*র একাধিক সংখ্যায় 

জমিদারের দৌরাজ্মো প্রজাদের দুরবস্থা বণিত হয়েছে। গভর্নমেন্ট প্রজাদের, 
“এতাদৃশ ছুঃখ দেখিয়। যদি তঙ্গিবারণের উপায় না করেন তবে আমর] তাহা- 
দিগকে দোষী করিতে পারি”২৬-_এমন কথাও পত্রিকাটি লেখে । প্যারীচাদ 

মিত্র প্রজাদের ছুরবস্থার অন্তান্ত কারণের সঙ্গে জমিদার অথবা! তাঁর প্রতিনিধির 

অত্যাচারের কথা উল্লেখ করেন। রায়তদের অবস্থার উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে 

দেশেরও উন্নতি হবে-_-একথাও ভিনি বলেন। তার ভাষায়, :0910066 05611 

ডা০]1] 12138) 2150 0136 ৮61] 10910£ 01 01১০ ০০10৮ 15 9:010009620.২ 

প্রজান্বার্থের পক্ষে দু'একটি. লেখায় এ ধরনের দু'চার কথা! লেখার বেশি 
অবশ্ঠ ইয়ংবেঙ্গল কিছু করেন নি। 

২৪ 17886074017 17/0$05%1906521 270 701866900 12665+5 10, 131720900910218 

51820700095 2, 80, 

২৫ এ, পৃ. ৫৪-৫। 

২৬ “রাইরত', দি বেঙ্গল স্পেক্টেটর', ১.১১.১৮৪৩, পৃ. ৩২১। 
২৭ 7776 2570650010৫ 76 222০6940109 081003665  26519 ৯ ০]. ডা 

০, ভুত, 1846, 2, 589. ্ : 



ইংরেজের প্রতি ইয়ংবেগলের মনোভাব ছিল একই সঙ্গে স্থার্থড়িত এবং 

কিছুটা সমালোচনাত্বক | রামমোহনের মতো তারাও পূর্ববর্তী মুসলমান 
শাসককে নৃশংস অত্যাচারী মনে করে, ইংরেজ কর্তৃক সেই অত্যাচার মুক্ত 
হবার মধ্যে ভগবানের কল্যাণস্পর্শ লক্ষ্য করেছেন। ভারতবর্ষ ইংলগ্ডের জ্ঞান- 
ভাগাবের দ্বার! পুষ্ট হোক এই ছিল তাদের কামনা ।২৮ রামমোহনের মতো 
এদেশে ব্রিটিশ-আগমন তাদের কাছেও বিধাতার আশীর্বাদত্ববূপ | “এনকোয়েরার' 

লিখেছিল, [6 ৪৮৩1 205 50108656 [:০0৮০0 &. 16551) 0০ 016 ০০02- 

00120১16925 670০ 61001126 016 01:62. 31198117 11) 11701907106 

11110 200 156 0157210580101)5 01 000. [0050102 2.0101)0%/120660 0% 

610০ 10000050 [10000 10 00015 521001178 2 01511126205 2100 112 

০০1৮ 1:650206 ৪ ০1০৬০] 7060912 6০ £1৬6 11196 ৮1616 0১০16 আ৪৪ 

0911001655১ 00 1০৮৪6 71080 ৪3 10, 1০0 1000106 1090 ৯৪ 

106812) 2150 00 16100110 1320 25 ০0:10৮,২৯ ব্রিটিশ শাসনকে 

তারা সর্বদাই শ্বীকাঁর করে নিয়েছেন, কারণ শ্রেণী হিসাবে তারা যে ক্রমেই 

ইংবেজের মুখাপেক্ষী হযে পড়ছিলেন- এ সত্য অস্বীকার কর] যায় না। 

কিন্ত তাই বলে কি ইয়ংবেহ্গল ইংরেজের অন্ধ ভক্তে পরিণত হন? জীবিকার 

প্রয়োজনে সরকারি চাকরি গ্রহণ করলেও তারা সমালোচনার স্থরকে সম্পূর্ণ 

ত্যাগ করেন নি। কারণ চাকুরি সংক্রান্ত সুযোগ সুবিধার ক্ষেত্রে ইংরেজের 

কাছ থেকে আরো উদ্ারত। তার। আশা করেছিলেন । সে আশ] ভঙ্গ হওয়ায়, 

তারা নিঃসন্দেহে ক্ষুন্ধ হয়েছিলেন । এই ক্ষোভ ভাষ। পায় ১৮৩৫-এ টাউন 
হলের সভায় রমসিকরুষ্ণ মলিকের কোম্পানিকে প্রদত্ত নতুন সনদের সত্যকার 

রূপ উদ্ঘাটনের মধ্যে। রসিকরুষ্ণ বলেন, “এ আইনের যূলগত উদ্দেশ্য হচ্ছে 

ব্রিটিশ ম্বার্থ। এ আইন ভারতবর্ষের উপকারের জন্য বিধিবদ্ধ হয় নি। 

কোম্পানির অংশীদারদের এবং ইংরেজ জাতির উপকারের জন্থই একূপ আইন 

করা হবেছে। কোর্টি কোটি ভারতবানীর মঙ্গলের কথ। মোটেই আইন- 

কর্তাদের মনে স্থান পায় নি।' এই নতুন সনদের ধারাগুলি সে কতখানি 

২৮501548975 10172576 €5 17050590106 2020 609 “[0001791, 11759 10015 

3855669%, 10-9.1882. ও “দি বেঙ্গল ল্পেক্টেটর', জুন, ১৮৪২। 
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70015 08266691510. 2. 1899. 
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“অমানবিক ও অবাস্তব ত৷ ব্যাখ্যা করে, তিনি সেই ধারাগুলিকে “কুৎসিত? বলে 
অভিহিত কবেন। প্রসঙ্গত “এ আইন ভারতবর্ধে ইংবেজদের নাম ও শক্তিকে 

'মসীলিপ্ত করেছে? ভাঁও বলতে দ্বিধা কবেন ন11'50 অবশ্য নিজেদের গোঠী- 
তৃক্ত পত্রিকায় ইংবেজ শাঁসনকে বিধাতার আশীর্বাদ বলার পর, এবং 'জ্ঞানান্বেষণে 

শাসক' বে্টিঙ্কের রাজত্বে বাদ করতে পারার জন্য তার জয়ধ্বনি করে 

উচ্ছ্বাস প্রকাশ করার পর, ইংরেজের স্বার্থে আইন কর। হচ্ছে বনে ক্ষোভ প্রকাশ 

করলে তার মূল্য কতখানি থাকে সন্দেত। 
এই আপাত ক্ষোভই ১৮৪৩ খ্রীষ্টাব্দে একাধিক ঘটনায় প্রকাশ পায় । ৮. ২. 

১৮৪৩-এ সংস্কৃত কলেজ হলে “সাধারণ জ্ঞানোপাজিকা সভা'র এক অধিবেশনে 

বক্ষিণারগন মুখোপাধ্যায় 7006 61250009086 0৫6 006 8:85 [70019 0020- 

1210515 01110108] ) 1001086016১ ৪150 001162 01061 01028210521 16517 

02705*-বিষয়ে একটি প্রবন্ধ পাঠ করছিলেন । বক্তৃতা প্রসঙ্গে তিনি মফ্বল কোর্টে 

সীমাহীন দুনাতির অভিধোগ করেন। তার ভাষায় “6 29 2. 55502] 04 

0110215 2150 ০০9:1:01001012 00100810006 200 10156 12100811050 

0101995 6116 17801599১ 60 ড71)0100 1050102 2.5 50 ৫271১ 11190210001 

06 ০2] 0৫ 63990162100. 16601:0080101,৩১ সরকারি উচ্চপদ 
ভারতীয়দের দেবার কথ। কাগজেই সীমাবদ্ধ থেকে গেছে বলেও তিনি অভিযোগ 
করেন। প্রবন্ধ পাঠের সময় হিন্দু কলেজের অধ্যক্ষ কাপ্টেন রিচার্ডমন সভায় 
উপস্থিত ছিলেন। দক্ষিণারঞ্ুনের প্রবন্ধ শুনে উত্তেজিত হয়ে নিঙ্জের আসন 

ছেড়ে উঠে দাড়িয়ে তিনি বলেন, কলেজ হলকে বিদ্রোহীদের আখড়ায় পরিণত 

হতে তিনি দেবেন না। প্রবন্ধপাঠের সময় অধ্যক্ষ রিচার্ডমনের এই অশোভন 

আচরণের প্রতিবাদ জানান তারাচটাদ চক্রবর্তী । অন্যান্য সভ্যের৷ অধ্যক্ষের 
আচরণে অপমানিত বোধ করে কলেজ হুল ত্যাগ করেন। এই ঘটনার পর 
'ইংলিশম্যান? ইয়ংবেলের নতুন নামকরণ করে “চক্রবর্তী চক্র, | দক্ষিণারঞজনের 
প্রবন্ধটিতে হৈ হৈ করার মতো বিশেষ কিছু ছিল না। তিনি ষে ব্রিটিশ শাসনের 

শত্রু নন-_রিচার্ডলনের মস্তব্যের উত্তরে দক্ষিণারঞ্জন তা জানাতে দ্বিধা করেন 

নি। তিনি যেরাজপ্রোহী নন-সাধারণ মানুষের কাছে তা প্রর্মাণ করার জন্য 

৩* রসিককৃকক মল্লিকের সমগ্র ভাবণটির বঙ্গান্বাদের জন্ত দ্র. “মুক্তির সন্ধানে ভারত', 
যোগেশচন্ত্র বাগল, পৃ. ৩৪-৭। ৃ 

৩১ 90900 10780 11007577688 905507%” 26701069ণ £6920 60649920881 

78075805 1105 সদ15200 01 1070019”, 16, ৪. 1848, 9, 109. 

১, 



তিনি এ প্রবন্ধটি একটি ক্ষুদ্র পুন্তিক আকারে প্রকাশ করার সিদ্ধান্ত নেন।৩২ 
এসব সত্বেও “ইংলিশম্যান,' “ক্যালকাট! স্টার”, ও “ফ্রেণ্ড অব ইত্িয়' দক্ষিণা- 
রঞ্জনের প্রবন্ধটি নিয়ে রীতিমতো হৈ চৈশুরু করে দ্বেয়। বক্তৃতাটি সম্পর্কে 
“ফ্রেণ্ড অব ইয়া” লেখে, 6 ৪৩ 1160 ৮710 06 10050 8150173211- 

860 210056 0% 006 30৮ 01 11019 2100. 10 15010000155 2100 চ/5. 

০৪101318102) 01000081016 1095 138৮০ 10662 22918132১00 50৯ 01১০ 

96205 01 01558 015109.0061092 00৮/8,105 0006 13110151) 80001015012 01010 118. 

61১০ 001105 0: 6196 5090005 5110 50110018000. 10170, 16 259 100015 

2150 2০2262015 200180060 ৮5৮ 0:25 ৪041060155 0001:6 6520121]15 

1 00956 792552£65 5713101) 02100013090 0176 0200110 ৪0019021065 

10) 02160100181 201000095.৩৩ যে কোনো স্থানেই এ ধরনের বক্তৃতার 

প্রতি পুরোপুরি উদাসীন থাকাই উচিত বলে “ফ্রেণ্ড অব ইত্ডিয়া; মত প্রকাশ 

করলেও, ব্রিটিশ-ভারত ছাড়। অন্যত্র এ ধরনের বক্তৃতার পরিণাম যে হুখপ্রর্দ হত 

না--তাও স্মরণ করিগ়ে দিতে ভোলে নি।৩৪ 

দক্ষিণারঞ্জনের প্রবন্ধটি নিয়ে বাজার যখন গরম, সেই সময়ই (১৮৪৩) 
£/১ 019 [21900 ন্বাক্ষরে জনৈক ব্যক্তি “বেঙ্গল হরকরা"য় 13115815065 ০৫ 

[1508 নামে একটি নিবন্ধ ধারাবাহিকভাবে প্রকাশ করতে থাকেন। এতে 

প্রসঙ্গত্রমে ব্রিটিশ রাজত্বে লোকের অবস্থা! মুপলমান আমলের চেয়েও খারাপ 

হয়েছে, জনসাধারণ দাসের পর্যায়ে নেমে এসেছে, নিজেদের স্বার্থে ইংরেজ একের 

পর এক নির্ধযাতনমূলক আইন পাশ করেছে বলে অভিযোগ কর] হয়।৩৫ এই 
014 [7100+ কে, ত। আমর। জানি না_-তবে ইনি ইয়ংবেঙ্গল গোষীতৃক্ত 

কেউ অনুমান করতে বাধা নেই। দক্ষিণারগ্রনের লেখাটির সঙ্গে এই লেখাটিও 

“ফ্রেণ্ড অব ইপ্ডিয়” সম্পাদককে বিচলিত করে তোলে। তবে এইসব লেখার 

যূল উদ্দেশ্ত ষে ব্রিটিশ বিরোধিতা নয়, নিজেদের ক্ষোভকে ভাষ। দেওয়া_-ত1 

আমর! আগেই বলেছি। আমাদের এই ধারণা আরে! দৃঢ় হয় এই সময় রাজ- 

ভক্তির টীকা কপালে নিয়ে “বেঙ্গল ব্রিটিশ ইণ্ডিয়৷ সোসাইটি'র গ্রতিষ্ঠায়। বহু 
আলোচিত দক্ষিণারপরন মুখোপাধ্যায় ছিলেন এর একজন উৎসাহী সদস্ত। এই 

৩২ 'পাধারণ জ্ঞানোপান্লিকা সভা", 'দি বেঙ্গল ম্পে-ক্টটর+' ৮. ৩, ১৮৪৩, পৃ" ৭৪1 
৩৩ “7776 1261670 ৫6 07%628000 0০159, “11156 2226700 ০৫ 10018, 16. ৪, 1848 

12, 99. 

৩৪ 75166 07621,০65+5 11020. 07 98. 

৩৫:76 012. 75000 527889 1755 71$51,0, ০7 17057, [010৭ 16. 8, 8848, 2. 169, 
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সময়কালে ইয়ংবে্গলের রাঁনৈতিক বক্তৃতাগুলি প্রসঙ্গে ঈষৎ পরবর্তীকালের 
“সমাচার দর্পণে'র অস্তবাটি উপভোগ্য £ “তাহারা দেশহিতৈষী অভিমানে 

আপনার] যে সকল বক্ৃত। করিতে লাগিলেন তাহাতে মুসলমানের রাজা সময় 

হইলে তাহাদের কাঁণ কাটা যাইত ।”৩৬ 

আগেই বলেছি, এযুগ ইংরেজের প্রতি মধ্যবিত্তের বিশ্বাসের এবং সেইস্ত্রে 
কৃতজ্ঞতার যুগ। এ যুগে ভারতবর্ষের শ্বাধীনতার স্বপ্ন গভীরভাবে কেউ দেখেন 
নি। ভারতের জন্ত দুঃখবোধ, এবং ইংরেজের প্রতি কৃতজ্ঞতা এ ছুই-ই 
ইয়ংবেঙ্গলের মধ্যে লক্ষ্যগোচর। তবে এই কৃতজ্ঞতা প্রকাশের ভঙ্গি ছিল 
অনেকক্ষেত্রে কিছুট। সমালোচনাত্মক | ইংরেজের এদেশ থেকে চলে যাওয়ার 
পরিবর্তে তার সহায়তায় শক্তিমান হওয়ার কামনাই এই যুগে ইংরেজি শিক্ষিত 

শ্রেণীর চিস্তায় ও আচরণে স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। ইংরেজের প্রতি শিক্ষিত মধ্যবিত্তের 

এই বিশ্বাঘ বেশ কিছুট। আহত হয় কালাকান্ছন সম্পকিত ঘটনায় । 

১৮৪৯ খ্রীষ্টাব্দে বেখুন সাহেব মফম্বলের ইউরোপীয়দের আইন ও শৃঙ্খলার 
মধ্যে আনার জন্য চারটি আইনের খপড়। প্রস্তুত করেন। ইউরোগীয়র। তাদের 

বিশেষ স্থবিধা বিলোপের আশঙ্কায় ক্ষিপ্ত হয়ে 'এর নাম দেয় 'কাল। কাহুন" 

(818০0 4০:)। রাধাকাস্ত দেব প্রস্তাবিত এই আইনকে সমর্থন করে একে 

'সাদ] কান্ছন' (৬/1,1৩ &১০) নামে অভিহিত করেন । প্রস্তাবিত বিলটিকে সমর্থন 

জানাতে এগিয়ে আসেন ইয়ংবেঙ্গলের অন্ততম প্রতিনিধি রামগোপাল ঘোষ । 

ব্যবসাস্থত্রে ও বাক্তিগতভাবে তার সঙ্গে একাধিক ইংরেজের ঘনিষ্ঠতা ছিল; 

'তা সত্বেও ইউরোপীয়দের অত্যাচারের কথ! অকপটে বলতে ও আইনের চোখে 

সমদৃষ্টি চাইতে তিনি দ্বিধাগ্রস্ত হন নি। এব্যাপারে রামমোহন-অঙ্গুরাগী 
দ্বারকানাথ কিছুদিন আগে কি ধরনের মনোভাবের পরিচয় দিয়েছিলেন, তা আমর 

বলে এসেছি । রামগোপালের প্রতিবার্দে কাজ অবশ্ঠ বিশেষ কিছু হয় নি। কারণ 

ইউরোপীয়দের প্রবল বিক্ষোভে বিলটি খসড়া অবস্থায় রয়ে যায়। তবু, রাম- 
গোপালের এই ভূমিকা, ২০. ৫. ১৮৩৬-এ “ইংলিশম্য।নে” একজন “হিন্দু সংবাদ- 

দাতা” হিন্দু কলেজের ছাত্রদের রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গিকে “:29109। আখ্য। যে 

বৃখাই দেন নি, তাই যেন নতুন করে প্রমাণ করল। 

৩৬ 'শ্রযুত জর্জ তামনন সাহেব, 'সমাচার পণ, ৩৯. ৮. ১৮৫১, পৃ ১৩৯। 
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(৪). 

রাজনৈতিক চেতনার বহিঃপ্রকাশ রাজনৈতিক সভা-সমিতিতে। উনিশ 
শতকের তৃতীয় দশক থেকে অভিজাত বাঙালীর নিজেদের বিভিন্ন দাবী-দাওয়া 
সরকারের কাছে পেশ করার জন্য বিভিন্ন রাজনৈতিক সভা গঠন করে সংগঠিত 

হতে থাকেন। এইসব রাজনৈতিক সভাগুলিতে জনসাধারণের কোনো স্থান 

ছিল না, বিশেষ বিশেষ গোঠ্ঠীই সেগুলির কার্যকলাপ নিয়ন্ত্রিত করতেন। 
১৮৩৬ খ্রীষ্টাব্দে “রাজকীয় বিষয়ের বিবেচনার জন্ত' কালীনাথ রায়চৌধুরী, 

প্রসন্নকুমার ঠাকুর, রামলোচন ঘোষ, মুন্সী আমীর প্রভৃতি ধনী ব্যক্তিদের 

উদ্যোগে 'বঙ্গভাষ। প্রকাশিক1 সভা" প্রতিষ্িত হয়। “সংবাদ প্রভাকরে'র 
সম্পাদক ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত ও “সংবাদ পূর্ণচন্রোদয়ে'র সম্পাদক হরচন্দ্র বন্দোপাধ্যায় 

এতে যোগ দেন। ধর্ম বিষয়ের বিচার-আলোচন1 এখানে নিষিদ্ধ ছিল। নাম 

ষাই হোক না কেন, সভার মূল উদ্দেশ্য ছিল “যে সব রাজকার্ধাদির সঙ্গে 
ভারতবাসীর ইষ্টানিষ্টের ঘনিষ্ঠ যোগ তারই আলোচনা ও বিবেচনী।” “নিষ্কর 

ভূমির কর গ্রহণ বিষয়ক প্রস্তাবের" আলোচনা এখানে হত। সভার সভ্যদের 

মধ্যে একতা ছিল না। 'ব্রহ্ষসভা+ ও ধর্মমভা*র সভ্যদের দলাদলির জন্য এ 
সভা দীর্ঘস্থায়ী হতে ন। পারায়, এর প্রভাবও ব্যাপক হয়ে উঠতে পারে নি। 

এর অল্পদিনের মধ্যেই এই কালের প্রধান ছুটি রাজনৈতিক সভ৷ ভ্ম্যেধিকারী 

সভা ও বেল ব্রিটিশ ইত্তিয়া সোসাইটি ) প্রতিষিত হয়। প্রথমটির একটি 
বিশেষ শ্রেণীস্বার্থ সংরক্ষণের ইচ্ছ! তার নামেই স্বপ্রকাশ। সেইজন্য কেউ কেউ 

এটিকে রাজনৈতিক সভার মর্ধাদ। দিতে চান না।৩৭ ১২ নভেম্বর, ১৮৩৭ 

জমিদারদের স্বার্থ সংরক্ষণের উদ্দেশ্ট নিয়ে “ভৃম্যধিকারী সভা'র প্রতিষ্ঠা। এই 
সভ1 স্থাপনের মুখ্য উদ্দেশ্য “ইংলগাধিকারের প্রথমাবস্থায় এতদ্দেশীয় 

ভূম্যধিকারিরদিগের” যেরকম মান, ক্ষমতা ও অবস্থা ছিল তা ক্রমশ লোপের 
প্রতিকারার্থে ভূম্যধিকারীদের সংগঠিত করা। কারণ “যদি তৃম্যধিকারির। 

৩৭ "মুক্তির ন্ধানে ভারত', যোগেশচন্দ্র বাগল, পৃ. ৪১২ অবন্ঠ ডঃ বিমানবিহারী মজুমদার 
একে '6৪ 6086 0268%018568010 01 79910851, ৮1) ৬ 01810096 101168981 00359৮ 

বলেছেন। 'তুম্যধিকারী সভার এক অধিবেশনে ডিকিনস বলেন, “ভারতবর্ষে রাজনীতি বিষয়ক 

সাধারণ বিষয় ক সাধারণ উপকারার্থ প্রথম সভা! এই যাহাতে কোন বর্ণ জাতি প্রভেদ কর! নাই.** 

এই সভা! উতমোত্তম বিষয়ের অস্কুর স্বরপ।' দ্র," 'ভূমাধিকারি সভার বৃত্ধান্ত' ( ১ম ভাগ, 
১২৪৫ সাল ), পৃ. ১৭। 
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একত্র এঁক্য একপরামর্শ হইয়া আপন আপন মান, পণ, বিষয় ইত্যার্দি রক্ষার্থে 
চেষ্ট। করেন, তবে দেশের সাধারণ উপকার হইতে পারে ।৩৮ অর্থাৎ নিজেদের 

ত্বার্থসিদ্ধির ওপর «দেশের সাধারণ উপকার* নির্ভরশীল বলে তাঁর। মনে করতেন। 
সভার প্রথম অভিপ্রায় ছিল “ভৃম্যধিকারিবর্গের সাধারণ উপকার বৃদ্ধি করণ।? 

এখানে প্রত্যেক সভ্যকে প্রবেশমূল্য হিমাবে ৫ টাক! ও বাধিক ২* টাকা টাদা 
দিতে হত।| এপ্রিল, ১৮৩৮ থেকে সভাটির পরিবতিত নাম হয় 'ল্যাণ্ড 

হোল্ডার্ম সোসাইটি* | প্রসন্নকুমার ঠাকুর ছিলেন এর সম্পাদক, দ্বারকানাথ 
ঠাকুর,রাধাকান্ত দেব, রাজ! কালীরুষ্ণ, আশুতোষ দেব, প্রমথনাথ দেব, মখুরানাথ 

মল্লিক, ভবানীচরণ মিত্র, রামকমল সেন প্রভৃতি এর সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত 

ছিলেন। কয়েকজন ইউরোপীয় ও মুসলমানও এর সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। এই 
পর্বের রাজনীতি সচেতন ব্যক্তিদের সমস্বার্থবোধের রূপ দেখা যায় রামমোৌহন- 

ভক্ত প্রসন্নকুমার ও “রক্ষণশীল” রাধাকান্তের হাতে হাত মেলানোর মধ্যে । 

ইতিমধ্যে ১৮৩৭ খ্রীষ্টাব্বের জুলাই মাসে রামমোহনের ঘনিষ্ঠ বন্ধু এডামের 

উদ্যোগে ভারতবাসীর কল্যাণ ও ভারত সম্পর্কে সাধারণ ইংরেজের জ্ঞানবৃদ্ধির, 

উদ্দেশ্ত দিয়ে ইংলগ্ডে একটি “ব্রিটিশ ইত্ডিয়া সোসাইটি" স্থাপিত হয়। এই 

বছরের ৩ নভেম্বর, “জমিদার সভ।' ব্রিটিশ ইত্ডিয়া সোসাইটি'র সঙ্গে যোগা- 
যোগ স্থাপন করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে এবং বিলাতে তার্দের হয়ে আন্দোলন 

চালানোর ভার এ সোসাইটির হাতে দেয়। ১৮৪১ শ্রীষ্টাব্ের প্রথমার্ধে এডামের 

সম্পাদনায় প্রকাশিত হয় “ব্রিটিশ ইত্ডিয়া এডভোকেট”। জর্জ টম়সনের 
কলকাত। আপার অল্পদিনের মধ্যেই ১৭ জুলাই, ১৮৪৩ “জমিদার সভায় 

বারকানাথ ঠাকুরের প্রস্তাবে ও রাধাকান্ত দেবের সমর্থনে বিলাতে তিনি তাদের 
এজেন্ট নিযুক্ত হন। 

আগেই বলেছি, দ্বারকানাথ ঠাকুর বিলাত থেকে ফেরার সময় জর্জ টমসনকে 

সঙ্গে নিয়ে আসেন। অল্পদিনের মধ্যেই তিনি তাঁর বাকৃচাতুর্ষে ইয়ংবেজলকে 
মুগ্ধ করেন। এবং প্রধানত তারই উদ্যোগে ও ইয়ংবেঙ্গলের আগ্রহে ২* এপ্রিল, 

১৮৪৩-এ “বেঙ্গল ব্রিটিশ ইগ্ডিয়! সোসাইটি” নামে একটি নতুন রাজনৈতিক 
সভা প্রতিষ্িত হয়। এই ধরনের একটি সভা প্রতিষিত হলে “ভূম্যধিকারী 
সভা”র আবশ্যকতা থাকবে কিনা তা নিয়ে অনেকের মনে সন্দেহ দেখ দেয় 
তাদের সন্দেহ নিরসন করে টমলন বলেন, “ভৃম্যধিকারি সভার চলিত -কার্ধ্য, 

৩৮ ভম্যধিকারি সভার হেতুবাদ', “ভূম্যধিকারি সভার বৃত্ান্ত' (১ম ভাগ)। 



রোধ হয় অথবা তদ্বিকদ্ধে অন্ত একট! সভা স্থাপন হয় এমত আমার বালন! 
নয় --ভৃম্যধিকারি সভা] ও প্রস্ত/বিত সভা৷ পরস্পর প্রতিকূল হইবেক না বরঞ্ 
অন্তন্তের আনুকূল্য হইতে পারিবেক।”৩৯ প্রস্তাবিত সভার চরিত্রের আভাস 
টম্সসনের কখাতেই মেলে। সভার অন্ততম উদ্দেন্ত “ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের 

রাজত্বের চিরস্থায়িতে' সাহায্য করা! এবং 'রাঁজবিজ্রোহী ন। হইয়া এবং ইংলগীয় 
রাজার আইনের অবিরোধে চালিত আইন সকল মান্ত করত ভারতবর্ষের মঙ্গল 

চেষ্টা করা |, জর্জ টমসন হলেন সভাটির মভাপতি। রামগোপাল ঘোষ, 
প্যারীচাদ মিত্র, হরিমোহন মেন, তারাাদ চক্রবর্তা, গোঁবিন্দচন্দ্র সেন, 
চন্দ্রশেখর দেব, দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায়, ব্রজনাথ ধর, কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, 
শ্তামাচরণ মেন, সাতকড়ি দত্ত, মিঃ স্পিড, মিঃ রামফ্রে, মিঃ ক্রো প্রভৃতির! 

হলেন সভার কার্ধ-নির্বাহক সমিতির সদস্য। সাড়ম্বরে সভার কাজ আরম 

হলেও, সভাটি দীর্ঘস্থাক্সী হয় নি। প্রথম বছর থেকেই এটির মধ্যে ক্ষয়ের লক্ষণ 
দেখা যাঁয়। প্রত্যেক সভায় সভ্যদের উপস্থিতির সংখ্যা কমতে থাকে । 

৭ সেপ্টেম্বর, ১৮৪৩-এর সভায় ১ জন মাত্র সভ্য উপস্থিত ছিলেন। এই সভা 

শোষক ও শোষিতের, মধ্যে সেতুবদ্ধনের কাজ করতে চেয়েছিল । উচ্চপদ- 
সমূহের ভ'রতীয়করণের ওপর সভা জোর দেওয়ায় ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেটের পদ 
ভারতীয়দের জন্য উন্মুক্ত হয়। সভার চেষ্টায় রেজিস্ট্রেশন বিভাগের কিছু 
সংস্কারও সাধিত হয়। দ্বারকানাখ, রাধাকাস্ত দেব, রামকমল সেন প্রভৃতির! 
এই সভায় যোগ দেননি । না দিলেও, “ভূম্যধিকারি সভা'র সঙ্গে এর মূলগত, 

পার্থক্য ছিল সামান্যই.। জজ টমসন ছুটি সভার মধ্যে যোগস্ত্র রচনা করে- 

ছিলেন। অনেকে একইসঙ্গে ছুটি সভারই সদস্য ছিলেন । রাজনৈতিক অবস্থার 
উন্নতি সাধনের লক্ষ্যে অনেক সময়ই, ছুটি সভার মতৈক্য ঘটত। অল্পদিনের 

মধ্যেই এই ছুই সভার সদস্যর! একত্রিত হলেন একটি নতুন রাক্নৈতিক সভায় 
_ত্রিটিশ ইত্ডয়ান এসোসিয়েশন ।' আর তাদের এই মিলনকে ত্বরান্বিত 

করল কাল! কানুন সম্পকিত আন্দোলন । 
১৮৪৯ খ্রীষ্টাব্দে বেখুন সাহেবের প্রস্তাবিত “কাঁল। কাহুন'কে সমর্থন জানিয়ে 

রামগোঁপাল ঘোষ একটি পুস্তিকা প্রকাশ করলে ইউরোপীয়র। অসন্ধষ্ট হয়ে 
তাকে 'এগ্রি-হর্টিগালচার সোসাইটি'র ভাইস প্রেমিভেন্ট পদ থেকে অপসারিত 

৩৯ “মেস্টর জর্জ টমদন, এতদেশীয়জনগণ, এবং ভারতবর্ষের অস্ম্থা্ শোধনার্থক তার 

প্রস্তাষ', 'দি বেঙ্গল ম্পেক্টেটর', ফেব্রুয়ারি-মার্চ ১৮৪৩, পৃ. ৫২। 
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করে। ভারতীয়দের এই অপমান, এই বেদনাই ভাষা পেতে চাইল ২৯ অক্টোবর, 
১৮৫১-তে স্থাপিত “ভারতবর্ষায় সভা'য়। এটি থে ১৪ সেপ্টেম্বর ১৮৫১-তে 

দেবে্রনাথ ঠাকুরের সভাপতিত্বে স্থাপিত 'ন্ভাশনাল এলোসিয়েশনে'র 

নবরূপ তাতে কোনো সন্দেহ নেই। “সমাচার দর্পণ+ “ব্রিটিশ ইত্ডিয়। এসো- 

সিয়েশন'-এর পরিচয়দান প্রসঙ্গে মন্তব্য করে পূর্ব ২ সপ্তাহে আমরা ছুই 
একবার ধে নাশ্তনাল এসোসিয়েশনের অর্থাৎ দেশোপকারক সভার বিষয়ে 

লিখিয়াছি বোধ হয় তাহাই এই সভ11,8০ এই ন্যাশনাল এসোসিয়েশনের 
উদ্দেশ্ের মধ্যে রাজভক্তির বিশেষ করে কোনো উল্লেখ না থাকলেও, এর 
সভ্যদের রাজভক্তি সন্দেহাতীত। সভাপতি দেবেন্দ্রনাথের রাজভক্তি 

অন্তত বিশ্লেষণের অপেক্ষা রাখে না। সভ1 . 41581000265 1062195,এর 

ওপর গুরুত্ব আরোপ করেছিল। তবুঃ পাছে ইংরেজ তাদের রাজভক্তি সম্পর্কে 
সন্দিহান হয়ে ওঠে, এই আশঙ্কায় অনেক রক্ষণশীল ধনী ব্যক্তি ্তাশনাল" নামটি 
দেখেই শঙ্কিত হয়ে ওঠেন । ন্যাশনাল এসোসিয়েশন" নামে যাই হোক না 

কেন, আসলে ছিল ধনী জমিদারদের স্বার্থরক্ষী | “দেশের মঙ্গল' ছিল সভার 
লক্ষ্য, আর দেশ তো! তখন জমিদারদের ।৪১ তাই এইসব ধনী জমিদারদের 

মাঁন রাখতে সভার নতুন নামকরণ হুল “ব্রিটিশ ইত্ডিয়ান এসোসিয়েশন |, 
এই এক্রিটিশ ইগ্ডিয়ান এসোসিয়েশনের মূল লক্ষ্য ব্রিটিশ-ভারতের 

স্বার্থরক্ষা। এখানে মিলিত হুলেন রক্ষণশীল, মধ্যপস্থী ও একদ। উগ্রপস্থী 

ইয়ংবেঙগল । সভাপতি হলেন রাধাকান্ত দেব, সম্পাদক দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর | এ র 
ছাঁড়া কালীকষ্ণ দেব, দিগম্বর মিত্র, প্রতাপচন্দ্র সিংহ, সত্যচরণ ঘোষাল, হর- 
কুমার ঠাকুর, গ্রসন্নকুমার ঠাকুর, রামনাথ ঠাকুর, ছুর্গাচরণ দত্ত, জয়কুষ। মুখো- 
পাধ্যায়, হরিমোহন সেন, আগুতোষ দে, ব্রামগোপাল খোষ, প্যারীটা্দ মিত্র 

প্রভৃতির ছিলেন সভার কার্ধ-নির্বাহক সমিতির সন্ত | কাল। কান সম্পফিত 

ঘটনায় ভারতীয়দের সঙ্গে মনোমালিন্য হওয়ায় ইউরোপীয়রা কেউ এর সভ্য 
হয় নি। এই পভা বাহিকভাবে সকলের জন্য হলেও সাধারণ মানুষ এই সভা 

সম্পর্কে মোটেই আগ্রহী ছিল না। কেউ সাধারণ সভ্য হতে চাইলেও তাকে 

বাধিক চাদ হিঘাবে অস্তত ৫* টাঁকা অগ্রিম দিতে হত।৪২ নিয় ও মধ্যবিত্ত 

৪ 'িটিশ ইতি এসোসিয়েশন, 'সমাচার দর্পণ" ২২.১১, ১৮৫১। 

৪১ «দেশ ছ্তাি সঙ", “সমাচার দর্পণ', ১৩. ১২, ১৮৫১। 
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স্মনসাধারণের পক্ষে তা সম্ভব ন| হওয়ায়, তারা এটিকে নিয়ে মাথাও ঘামাত 
আ। অবশ্য এই কালে 'সাধারণ' মানুষ সচেতন রাজনীতিতে অংশ নেয় নি। 

মোটামুটিভাবে অভিজাতরাই ছিলেন “ব্রিটিশ ইঙ্ডয়ান এপোদিয়েশনে'র সর্বে, 
সর্বা। এইলব বিত্তকুলীন ব্যক্তিরা ১৮৫২ শীষে মিঃ জি. জে. গর্ভনকে বাধিক 
১০,০৯০ বেতনে লগ্ডনে তারের এজেন্ট নিষুক্ত করেন।৪৩ তার পেছনে 

এসোসিয়েশন ১৮৫২ খ্রীষ্টান্দে ১০১৯৭৪ টাকা, ১১ আনা, ৪ পাই খরচ করে। 

সরকারের চোখেও এটি ছিল অভিজাতদেের সভা,জমিদাররাই সভার কার্যকলাপ 

নিয়ন্ত্রণ করতেন । “সমাচার দর্পণ' “ব্রিটিশ ইও্ডয়ান এসোপিয়েশনের কথ! 

বলতে গিয়ে “এ সভাগত প্রায় সমুর্ধয় মহাশয় বড় ২ প্রতাপশালী জমিদার'৪৪ 
এই সংবাদটি জানাতে ভোলে নি। জমিরারের স্বার্থরক্ষী এই সভাকে 
“ভূম্যধিকারী সভা'র ঈষৎ মাজিত রূপ বলতে পারি। মাঞ্জিত এই কারণে, 
'ভৃম্যধিকারী সভা'র উদ্দেশ্য যেমন তার নামেই ধরা পড়ত, “ক্রিটিশ ইওিয়ান 
এপোসিয়েশনে'র উদ্দেশ কিন্তু তার নামে ধর। পড়ে নি, পড়েছিল তার কাঁজে। 

এবিষর়ে বিশেষজ্ঞের মন্তব্যটি উদ্ধৃতিধোগ্য 2 4 2132155150৫ 06 ৪০০ 
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আগেই দেখিয়েছি, এই পর্বে জমিদার এবং বিত্তশালী অভিজাতরাই দেশকে 

নিয়ন্ত্রিত করতেন, তাণের স্বার্থই বিবেচিত হত দেশের স্বার্থ বলে। কাজেই 

এই পবের “অভিজাত' রাজনৈতিক নভাগুলিও তাদের স্বার্থরক্ষায় তৎপর হয়ে 

হয়ে উঠবে তাতে বিস্ময়ের কিছু নেই-_কারপ,সমকালীন রাজনৈতিক অবস্থারই 

ত৷ প্রতিফলন মাত্র । 

৪৩ 'প্রিটিশ ইঙডয়! এসোনিয়েশন" “সমাচার দর্পণ”, ১৭. ১. ১৮৫২। 

8৪ এত্রিটিশ ইগ্ডয়ান এসোসিয়েশন”, “সমাচার দর্পণ", ১০. ৪. ১৮৫২। 
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৬. আন্দৌলনাশ্রয়ী বাংলাসাঁহিত্য (১৮২৬-৫৬) 

উনিশ শতকের প্রথমার্ধের বাংলা কি ধরনের ধর্মীয়, সামাজিক ও রাজনৈতিক 
ক্ষেত্রে পরিবর্তমান, কেমন অনংখ্য ঘটনার ভিড়ে ভরা তা বলে এসেছি । এই 

পরিচ্ছেদদে আমর। এই পর্বের ধর্ম ও সমাজ সম্পকিত বিভিন্ন আন্দোলন বা 

প্রচার, এবং রাজনৈতিক চেতন! কি পরিমাণে সমকালীন সাহিত্যের বিষয়ীভৃত 
হয়েছে তারই আলোচনা করব। বলে রাখ! ভাল, উনিশ শতকের প্রথমার্ধের 

সমগ্র বাংলাপাহিত্য আমাদের বিচার্য নয়, সমকালীন কোনো আন্দোলনের 

ছাপ যেখানে সাহিত্যে পড়েছে, কেবলমাত্র সেখানেই আমর] বিচারে অগ্রসর । 
এই প্রতিফলনের সন্ধানে সাহিত্য ও সাময়িক সাহিত্যকে আমরা একসঙ্গে 

গ্রহণ করেছি। সমকালীন আন্দোলনের প্রতিফলন বিভিন্ন বাংল! সাময়িক- 
পন্দের পৃষ্ঠায় যেখানে আত্মগোপন করেছিল; তার পরিচয় আমরা নতুন করে 
নেবার চেষ্টা করেছি। সেইনঙ্গে এই পরিচ্ছেদে পূর্ববর্তী পরিচ্ছেদ্গুলির মতো 
ইংরেজি পত্রিকাগুলি থেকেও সংবাদ অল্পবিস্তর আহরণ করেছি। 

উনিশ শতকের প্রথমার্ধের বাংলাসাহিত্যে সমকালীন বিভিন্ন আন্দোলনের 

প্রতিফলন খোঁজার আগে এই সময়ের বাংলাসাহিত্যের প্রকৃত চেহারাট। এক 

নজরে দেখে নেওয়া যাক। | 
উনবিংশ শতাব্দীতে বাংলাপাহিত্যের নবজন্ম ঘটল | এই নবজন্মের প্রদ্ততি- 

পর্বের ইতিহান জানার জন্য পেছন ফিরে তাকালে দেখব, অষ্টাদশ শতাব্দীর 

মধ্য ভাগে বাংলায় রাজ! বদল ঘটেছে, জনসাধারণ অবশ্ঠ এতে খুব বিচলিত হয় 

নি। তাই পলাশির ধুদ্ধের পর ক্লাইভের মুশিদাবাদ প্রবেশকে হাজার হাজার 
লোক সমবেত হয়ে অলস কৌতুহলে দ্নেখেছিল। ছিয়ান্তরের মন্বসম্থর এল এর 
ক'বছর পরে, সরকারী ভাষ্য-অন্যায়ীই এতে বাংলার এক-তৃতীয়াংশ লোক 

প্রাণ হারাল। সমকালীন বাংলাসাহিত্যে কিন্ত এসবের কোনো ছাপ পড়ল 

না। সাহিত্যে তখন “গানের যুগ'-কবি, টগ্লা, যাত্রা, পাচালি, ঢপ, কীর্তন, 

ভক্তিগীতি আর প্রেমগীতির একাধিপত্য। এযুগের কবি-গীতিকাররা উচ্চাজের 
সাহিত্যিক নন, শিক্ষার্দীক্ষার অভাব তাদের মধো লক্ষাগোচর, রুচিও সবপময় 

রুচিকর নয়। তার! গান গাইতেন জীবিকার প্রয়োজনে, জনমনকে তৃপ্ত করতে। 
কলকাতার হঠাৎ-নবাবর1 ছিলেন তাদের ভাগ্যবিধাত1। আর এই ভাগ্য- 

২৪৪. 



বিধাতাদের কাছে জীবন বড় রডীন! সেই রঙের নেশ! জমাতে সেখানে 
ঢালাও ফুতি, ফেন।-ওপচানে। পানপাত্র, বাইজির গা গরম করা নাচ আর 
তারই মধ্যে কবির রমালো৷ গান ! বাইরের জগতের দেখানে প্রবেশ নিষেধ। 
আর তাই পলাশির যুদ্ধ, কোম্পানির দেওয়ানি লাভ, নন্দকুমারের ফাসি, 
ছিয়াত্বরের মন্বস্তরে পথে পথে ছড়ানো নরকঙ্কাল, বাংলার পল্লীঅঞ্চলে ১৭৬৩-৯৯ 
এর মধ্যে অস্তত ১৬ বার প্রজাবিঞোহ, ১৭৯৩-এ চিরস্থায়ী বন্দোবন্তের মধ্য 
দিয়ে রাতারাতি জমি ও মান্ষের ভাগ্যের ভাঙাগড়া--এই সব ঘটনা চোখের 
সামনে দেখেও নিধুবাবুর মতে! গীতিকার বা রাম বন্থুর মতো কবিওয়াল! 
আমাদের মিলন বিরহের সংবাদ শুনিয়েছেন ! পারিপাশ্বিকের প্রতি উদাসীন 

থেকে তাদের এই বিরুত বিলাস-কলা-কৌতুহল চরিতার্থ করার ধারা অব্যাহত 
রইল উনিশ শতকের গরথম পর্যস্ত। 

'বিগ্যাহ্ন্দর', রতিমঞ্জরী+, “রসমপ্তরী'ই শুধু কলকাতার উঠতি বাবুদের 
উদ্দীপ্ত করত না। “আর্দিরন', “বেশ্টারহস্য+, "চারুচিত্তরহস্ত”, “হেমলতা+ 

'রতিকান্ত” 'কুঞ্জরীবিলাপ+, “প্রেম নাটক” প্রেমবিলাস”, প্রেমতরঙ্গ' 'পুলকন- 
দ্রীপিক!”, ৫প্রম রহস্ত” 'শৃঙ্গার তিলক”, রতিবিলাপ+, “সম্ভোগ রত্বাকর', 'রমণী- 
রঞ্জন, রসদাগর”, 'রসরসামৃত”, 'রসতরঙ্গিনী+, 'রসেন্দুপ্রেমবিলাস', 'রতিকে লি”, 

“রতিশাস্ত্র “রদ রত্বাকর” 'শূঙ্গার রস” শৃঙ্গার তিলক+) "ন্ত্রীচরিত্র+ “স্্ীপুলকন- 

দীপিকা+১ ইত্যাদি বইগুলিও তাদের এনাজি-টনিকের কাজ করত। কালীর 
দাসের “কামিনীকুমার' (১৮৩৬ ১ মদনমোহনের “বালবদতা” (১৮৩৭ তারা? 

দত্তের “মন্মথ কাব্য” (১৮৪৪ ), মুন্সী এরাধতের “কুরঙ্গভাঙ' ( ১৮৪৫), পঞ্চানন 

বন্দ্যোপাধ্যায়ের রসিক তরঙ্গিনী* (১৮৫৫), উমাচরণভ্রিবেদীর “মদন মাধুর।রও 
( ১৮৫৬) বাজার ছিল গরম । কিন্তু উনিশ শতকের প্রথমার্ধে বাংলাসাহিত্য 

শুধুমাত্র কবি, পাঁচালি, যাত্রা, উত্তাপহীন মঙ্গলকাব্য, রাধাকষ্ণের থেউড়, 
রামায়ণ-মহাভারতের বৈশিষ্ট্যহীন অন্থবাদ, আর ভারতচন্দ্রের আদিরসাত্বক 
কাব্যকৌতুকের অনুকরণেই সীমাবদ্ধ রইল না। তা যাল্জ1! করল নতুন ভাবে, 
নতুন পথে, তার চরিত্র হয়ে উঠল ৭১111119715 0155156 2120 6020016য5 

সেখানে দেখ! গেল গগ্ভের চর্চা, সমাজচেতনার প্রকাশ, পাশ্চাত্য সংস্কৃতির 
অনিবার্ধ প্রভাব এবং তার প্রতিক্রিয়া, সাংবাদিকম্থলভ মনোবৃত্তি, যুক্তিতর্ক 

১ রেভাঃ লংস্এর মতে এই বইগুলি ১০৪৪৮ 6৫09] 6০ 09 ০৪৮ 01 ৮106 স9001 

90০০1, 10680187666 0০66107%6 ০1 70৮%701$ 7707768 (1855), 9. 1০008, ৮,679. 
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এইসব। মহৎ কোনো! হৃষ্টির ঘারা উনিশ শতকের প্রথমার্ধের বাংল! সাহিত্য 
চিহ্িত ন। হলেও, সব দিক দিয়েই একে শক্তি সঞ্চয়ের প্রস্ততিপর্ব বলতে পারি। 

আর এই শক্তি সঞ্চয়ের বাঁসনাকে উদ্দীপ্ত করল বাংলা! ছাপাখানা । আর কে 

না জানে, ছাপাখানা! মানে আধুনিকতা, গতিশীলতা, সমকালকে ধরে রাখার 
শক্তিশালী হাতিয়ার তা। 

. আজকের দিনে গল্প মনে হলেও, কথাট। কিন্তু সত্যি ষে নজির 
রাজধানী কলকাতায় ১৭৮০-র আগে ছাপাখানার কোনে! অস্তিত্ব পর্যস্ত ছিল 
না। ঘযর্দিও ছাপাখানা! একট যাতে হয়, তার জন্য কেউ কেউ উদ্যোগী 

হয়েছিলেন। সেপ্টেম্বর, ১৭৬৮-তে কোম্পানির এক নামকর] কর্ম মিঃ বোণ্টস 
কলকাতার কাউন্সিল হাউসের দরজায় এক বিজ্ঞাপন এটে শহরে কোনে 
ছাপাখানা না! থাকার ফলে ব্যবনার ক্ষতি ও অন্তান্ত অন্থবিধার কথা বলে, 

প্রেস স্থাপনে আগ্রহী যষে-কোনে। ব্যক্তিকে সবরকম সাহাষ্যদানে প্রতিশ্রুত 

হন।২ কিন্তু এ আহ্বানে আদৌ কোনে! সাড়া তিনি পেয়েছিলেন কিন! 

সন্দেহ। অল্পদিনের মধ্যেই হুগলিতে একটি প্রেস হয়, আর এখান থেকেই 
১৭৭৮-এ হালহেভের বাংল! ব্যাকরণ ছাপ। হয়। এই প্রথম বাংল। ভাষ৷ মুদ্রণ 

সৌভাগ্য লাভ করে। এর বছর ছুই পরে, কলকাতায় কোম্পানির প্রেস 
প্রতিষ্ঠিত হয়। হুগলির প্রেসটিই স্থানাস্তরিত হয়ে কলকাতায় এসেছিল, অথব। 
এটি নতুন কোনে! প্রেম তা অবশ্ঠ বলা মুশকিল। এই কোম্পানির প্রেসে 
বাংল। ভাষার লেখা ছাপা যেত--এমন কোনে তথ্য আমাদের জান। 
নেই। ১৭৮৩-তে ক্যালকাটা গেজেট প্রেসে' অবশ্য বাংলা ছাপা ফেত। 
দেখতে দেখতে ক'বছরের মধ্যে কলকাতায় প্রেসের ব্যবপা বেশ জমে উঠল। 
কলকাতায় বাবুরামই হিন্দুদের মধ্যে প্রথম কোলব্রকের সহায়তায় একটি 
প্রেস করেন। ভাগ্য তার ভালই ছিল, কারণ এ ব্যবনা থেকেই তিনি লাখ 

চারেক টাক কামান।৩ তার পরে গঙ্গাকিশোর ভট্টাচার্যও এ বাবসায় বেশ 

নাম করেন। কেরী কলকাতার এক খবরের কাগজে বিজ্ঞাপন দেখে ৪* পাউণ্ড 

( মতাস্তরে ৪৬ পাউণ্ডে) একট! কাঠের প্রেম কিনে তাতেই “নিউ টেস্টামেণ্ট” 

'ছাপান। তিনি যখন মালদা থেকে শ্রীরামপুর চলে আসেন, তখন সঙ্গে কাঠের 

২ 9 25825155526 0 এ 265৪ ঠা 0০16/44৮, গত ম৩0৫ ০? 10891, 
৩, এ. ২০. 9, 80, 2, 189৮, 2, 68, 

: ৩ 50৮ 6 674০6 ০1 076 22666 2688 ৫? 1080 "9 না29200 ০ 155 রি 

009:69215), ০]. 2. আ০, এ. 1891, 
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প্রেসটিও আনতে ভোলেন নি। অবশ্ঠ অল্পদিনের মধ্যেই আগুন লেগে ডর 
সাধের কাঠের প্রেলটি পুড়ে যায়। দেখতে দেখতে কেরী, উইলকিন্স, কোলক্রক, 
পঞ্চানন, মনোহর ইত্যাদির চেষ্টায় বাংল! ছাপার প্রভৃত উন্নতি হল। মুদ্রা- 
হস্ত্রের প্রসারের দঙ্গে সঙ্গে পুথিবাহিত সাহিত্যের যুগ শেষ হল। এল ছাপা 
বই-এর যুগ, যাঁকে মে যুগে অনেকে ভয়ের চোখে দেখত, অনেকে আবার তা' 
দেখে ধর্মহানির আশঙ্কায় চোখ বুজত ! 

ধর্মহানি সত্যই ঘটল--পগ্ছন্দের বিরক্তিকর পুনরাবুত্তর যে ধর্ম এতদিন 

চলছিল ! ক্রমে গগ্ই হয়ে উঠল আধুনিক বাঙালীর চিস্তা ভাবনা ধ্যানধারণার 
ধারক ও বাহক। গগ্ভই হল যুক্তি তর্কের জিজ্ঞাসার বাহন-_সে জিজ্ঞাস 

প্রসারিত হল সমাজ ও ধর্মকে কেন্দ্র করে । সমকালীন বিভিন্ন বিষয়ে বাস্তববাদী 
বাঙালীর কৌতুহল্প প্রকাশ পেল, যাকে ধারণ করল বাংলাসাহিত্যের আর এক 
নবজাতক--সাময়িক পত্রিকা । 

১৮১৮-তে শ্রীরামপুর-যিশনরির] যখন বাংলায় প্রথম সাময়িকপত্র প্রকাশ 

করলেন--তখন বাঙালীসমাজ চমকে ভাবল, এই জিনিসের অভাবই তো 

আমরা বোধ করছিলাম, গ্রাহকতালিকার শীর্ষে নাম লেখালেন দ্বারকানাথ 

ঠাকুর; লর্ড হেন্টিংদও তা সিকি ডাকমাশুলে বিলির ব্যবস্থা করে দিলেন। 
আর সাময়িকপত্রের ধর্ম তো একদিকে সমকালকে ধরে রাখা, অন্তদ্দিকে ভবিষ্যৎ 

কালের দিকে এগিয়ে যাওয়ার প্রস্ততি চালানো । ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 

বাংলা সাময়িকপত্রঠ (১৮১৮-৬৮) বইতে প্রদত্ত তালিকাম্থ্যায়ী ১৮১৮ থেকে 

১৮৫৬-র মধো বাংলাভাষায় প্রকাশিত সাময়িকপত্রের সংখ্যা ১৩৮। এই 

১৩৮টির মধ্যে ১৭টিকে আমর এই পর্বের প্রধান পত্রিকা বলে মনে করি। 

এর মধ্যে শ্রীরামপুর-মিখনরিদের “সমাচার দর্পণ" (১৮১৮) ছাড়াও রামমোহন- 

পন্থী “সন্বাদ কৌমুদী” (১৮২১) ও সনাতনধর্মী “সমাচার চন্দ্রিকা'র (১৮২২) 

নাম বহুশ্রুত। রক্ষণশীল 'সম্বাদ তিমিরনাশক* (১৮২৩) ও রামষোহনপন্থী 
“বঙদৃত”ও (১৮২৯) উল্লেখযোগ্য । ঈশ্বর গুধ্ের “সগ্ধাদ প্রভাকর" (১৮৩১), 

ইয়ংবেঙ্গলের 'জ্ঞানান্বেষণ" (১৮৩১ ), দীর্ঘস্থায়ী “সংবাদ পর্ণচজ্ঞোদয়। ( ১৮৩৫) 

ও প্রগতিশীল “সংবাদ ভাম্করঃকেও (১৮৩৯ ) আমর! ভূলে যাই নি। গাঙ্গি- 

গালাজ ও অঙ্সীলতাপূর্ণ “সংবাদ রসরাজ" (১৮৩৯ ), এদেশীয় জনগণের জ্ঞান ও 
সুখবৃদ্ধিতে আন্দোলনেচ্ছু “বেজল স্পেক্টেটর' (১৮৪২), সমাজ সচেতন “বিদ্যাদ্শন' 

(১৮৪২) ও ঈশ্বরজ্ঞান প্রচার অভিলাষী তত্ববোধিনী সভার মুখপত্র তত্ব" 
২৯৭ 



বোধিনী'ও ( ১৮৪৩) স্বমহিমায় উজ্জ্ল। সর্বশুভকরী সভার মুখপত্র “সর্বশুভকরী 
পত্রিকা” ( ১৮৫০ ) প্রকাশিত হয়েছিল ফুরীতি ও কদাচারের বিরুদ্ধে সংগ্রামে 

প্রতিজ্ঞ হয়ে। এগুলি ছাড়াও 'পুরাবৃতেতিহাস প্রাণীবিষ্যা শিল্পসাহিত্যাদি- 
ফ্যোতক' মামিক পত্র “বিবিধার্থ সংগ্রহ (১৮৫১), প্রধানত স্ত্রীলোকের জঙ্ 

প্রকাশিত 'মাসিক-পত্রিকা? ( ১৮৫৪ ), এবং মূলত সংবাদপত্র হিসাবে পরিচিত 
“এডুকেশন গেজেট ও সাপ্তাহিক বার্তাবহ' (১৮৫৬ ) এযুগের সংবাদপত্রের মধ্যে 

বিশিষ্ট স্থানের অধিকারী । দেখাই যাচ্ছে, এই পত্রিকাগুলির কোনোটি কোনো 
বিশেষ গোষ্ঠীর মতামতবাহী, কোনোটি বা বিশেষ ধর্মীয় ভাবধার] প্রচারে 
উৎসাহী, আবার কোনোটি বা সামাজিক কুরীতি সংস্কারের বাসনায় উদ্ধদ্ধ। 

নিছক সাহিত্য পত্রিকা বলতে ঘা বোঝায়, বোধহয় এর কোনোটিই তা নয়। 
আর এইসব পত্রিকাগুলির পৃষ্ঠাতেই ছড়িয়ে আছে তৎকালীন বিভিন্ন আন্দো- 

লনের রূপ, আর তার বিচিত্র সামাজিক প্রতিক্রিয়]। কিন্ত সাময়িক পঞ্জের পৃষ্ঠায় 

এবং অন্তত্র দমকালীন আন্দোলনকে যাঁর! তুলে ধরলেন, মনে স্বাভাবিকভাবেই 
প্রশ্ন জাগে তাঁর] কে, কি তাদের পরিচয়, কেমন তার্দের শিক্ষার্দীক্ষা, রসরুচি। 

পরিচয়ে এরা মধ্যবিত্--উনিশ শতকে আপন স্বাতন্ত্র্যে উজ্জল এক 

সম্প্রদ্ায়। এর! অন্সন্ধিৎন্,। সমাজসচেতন, আপন ব্যক্তিত্বে আস্থাবান। 
উনিশ শতকের আধুনিক বাংলা সাহিত্য তো৷ এ'দেরই হাতে গড়া । উদ্দাহরণ, 

অক্ষয়কুমার দত্ত বা ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত বা ভবানীচরণ বন্দ্যো- 

পাধ্যায়, গৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্য বা তারাচরণ শিকদার, মদনমোহন তর্কালঙ্কার বা 
কষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়। এদের মিলনস্থল হল নতুন গড়ে ওঠ1 শহর 
কলকাতা । উল্লেখ্য সাহিত্যসাধকর! সবাই কলকাতাশ্রয়ী হওয়ায় কলকাতা 
হয়ে উঠল আধুনিক বাংল। সাহিত্যের উৎসমুখ।8 পল্লী থেকে নগরে সাহিত্যের 
উত্তরণ ঘটায় গ্রামীন বাংল! সাহিত্য হয়ে দাড়াল পুরোপুরি 'নাগরিক' সাহিত্য । 
আধুনিক বাংলাসাহিত্যের এই নাগরিক লক্ষণ অনাধুনিক সাহিত্য থেকে তার 
পার্থক্যকে স্পষ্ট করে তুলল। 

শুধু নাগরিক লক্ষণই নষ, আধুনিক সাহিত্যের পার্থক্কে আরও স্পষ্ট করে 
তুলল আধুনিক বাংল! সাহিত্যের ওপর বিদেশী সাহিত্যের প্রভাব । সাগরপারের 

৪ বাংলাসাহিত্যের আধুনিক একজন ইতিহাসকার বাংলাদাহিত্যের আধুনিক ধুগ্নকে 
“কলকাত। পর্ব হিসাবে চিক্িত করেছেন | ভর: 07018 17668704215 (1948), 0.0. 90০8, 
0৮৯৮ হা, 01০069% 9920. (1968 0906025), ৫ | | 
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মাম না জান! বিভিন্ন কবিলাহিত্যিক এদেশের তরুণদের সামনে নিয়ে এলেন 

এক অঙ্জানা জগতের খবর । বাংলা সাহিত্যের গতানুগতিকতা ও দৈন্যের পাশে 

ইংরেঙ্জি সাহিত্যের নবীনতা৷ বাঙালীকে আরু্ট করল। সেক্সপীয়র, বায়রন, স্কট, 

মিলটন, কাউপার, পোঁপ, ড্রাইডেন ইত্যাদিরা নবাযশিক্ষিত বাঙালী তরুণদের 

প্রেরণাস্থল হয়ে উঠলেন। রামায়ণ মহাভারতের স্থান নিল ইলিয়ড, ওভিসি। 

তাই এযুগে কেবল মধুঙ্ছদনই নয়, আরো অনেক শিক্ষিত বাঙালী যুবক 
ইংরেজিকেই প্রাণের ভাষ। হিসাবে গ্রহণ করে, তাতে শুধু লিখতে, বলতে, 

পড়তেই আরম্ভ করলেন না, তারা স্বপ্নও দেখতে আরম্ভ করলেন ইংরেজিতে ! 
এর পেছনে অন্যান্ত কারণের সঙ্গে ইংরেজি শিক্ষিতের উজ্জল সামাজিক ও 

আঘথিক ভবিষ্যতের প্রলোভনও কাজ করেছিল। ইংরেজি রাজভাঁষা, সমাজে 

তা সম্রম উদ্রেককারী, এবং ভবিষ্ুৎ জীবিকার্জনের সহায়ক। তাছাড়া ইংরেজি 

লেখা ইংরেজরা পড়ত, কোনো লেখা তাদের ভালে! লাগলে লেখকের সম্মানিত 

হবার সম্ভাবনাও থাকত | কিশোরীচাদ মিত্রের কথাই ধর যাক। :৮৪৫-এ 

ক্যালকাটা রিভিউ+-এ প্রকাশিত রামমোহন রায় সম্পকিত ইংরেজি লেখাটি 

তার ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট পদপ্রাপ্তির সহায়ক হয়েছিল।৫ বলতে পারি, এযুগে 

সচেতন মধ্যবিত্ত জনমানস নিজেদের স্বার্থে ইংরেজকে ও সেই শ্যত্রে ইংরেজি 

সংস্কৃতিকে মোটামুটি প্রসন্নমনে গ্রহণ করেছিল। জীবিকার প্রয়োজনের কথাও 

ভুললে চলবে না। যে কারণে সাহেবর্দের অধীনস্থ অনেক গোঁড়া হিন্দু কর্মচারী 

অফিস থেকে বাঁড়ী এসে গঙ্গাঁজল স্পর্শ করে সাহেব-সংসর্গের দোঁষমুক্ত হত। 

রক্ষণশীল হিন্দুত্বের ধ্বজাবাহী ধর্মন্ভা'ও ইউরোপীয় প্রভাবমুক্ত থাকতে পারে 

নি। ধর্মদভা-সম্পা্দক ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় বিভিন্ন সাহেবের দেওয়ানি 

করেই অন্ন সংগ্রহ করতেন। মদনমোহন তর্কালঙ্কারের মতে। ব্রাহ্মণপপ্ডিত 

টিকি রাখলেও, বিশেষক্ষেত্রে কোট-প্যাণ্ট পরে যেতে ভুল করতেন ন1!১ 

অনিবার্ধভাবেই এরকম পরিবেশে বাংলার নব্যশিক্ষিত তরুণদূল একইসঙ্গে 

ইংরেজি সাহিত্যে অনুরাগী এবং বাংলাপাহিত্যে বিতৃষ্ণ হয়ে পড়েন।! আর 

৫ “কর্সবীর কিশোরীাদ মিজ্ঞ', মন্মধনাথ ঘোষ, পৃ. ৬৯ ; 'রাজনারায়ণ বন্ধুর আত্মচরিত' 

৬ “রাজনারায়ণ বস্থুর আত্মচরিত”, পৃ. ৪২। 

৭ অবশ্ শাংলাভাবার প্রতি কিছুটা অবহেলা! প্রাক্ উনবিংশ শতাব্দীতেও লক্ষ্য করা যায়। 

সংস্কৃত, আরবী-পারসীরই তখন একাধিগত্য। নবাবী আমলে পারসীর বদলে বাংলায় লিখলে 

ঝাঁজস্থ বিভাগের কর্মীর! কোনো আবেদন গ্রহণই করত ন1। (ভর. 22015210015 175660866- 
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এই বিতৃষ্কাকে বাঁড়িয়ে তুলল উনিশ শতকের বিচিত্র শিক্ষাব্যবস্থা যাতে | 

মাতৃভাষার স্থান--সবার পিছে-সবার নীচে। . 
হিন্দু কলেজে বাংল] পড়ান হত দিনের শেষভাগে । নি ছাত্রদের 

প্রায়ই ছুটি দিয়ে দেওয়া হত বাড়িতে পড়ে নেবার জন্ত। হিন্দু কলেজের 
বাংলার শিক্ষক একসময় রামকমল সেনের র'াধুনি-বামূন ছিলেন, তিনি রান্না 
ভালোরকম জানলেও বাংলা ভালে। জানতেন কি- অন্তত ছাত্রদের আকৃষ্ট : 
করার মতে]? রাজনারায়ণ বন্থরা ষে তার গঙগে রানার গল্প করে সময় 

কাটাতেন, তা তিনি তার 'আত্মচরিতে”ই উল্লেখ করেছেন। ১৮৪৯-এও হিন্দু 
কলেজে বাংলা শিক্ষার ব্যবস্থা ছিল নামমাত্র । “তথায় পাঠের শৃঙ্খল নাই, 
উপযুক্ত শিক্ষক নাই, পাঠ্য গ্রন্থও নাই, এবং কেহ তদ্বিষয়ে তত্বাবধারণও করে 
না। বাংল! শিক্ষা করা আর না করা একপ্রকার ছাত্রদিগেরই স্বেচ্ছাধীন।”৮ 
১৮৫০ খ্রীষ্টাবেও হিন্দু কলেজে প্রথম শ্রেণীর সাপ্তাহিক পাঠের নিয়মে দেখি 
কেবলমাত্র বুধ ও বৃহস্পতিবারের শেষ ঘণ্টা (৩-৪/১ ) বাংলা পাঠের জন্ 
নির্দিষ্ট । দ্বিতীয় শ্রেণীতে সোমবারের শেষ ও শনিবারে তার মাগের ঘণ্টা 

(২-৩) বাংল। পাঠের জন্য নি্দিষ্ট। দুটি শ্রেণীতেই গণিত, ইতিহাস ও 

সাহিত্যের (ইংরেজি) জন্য বাংলার দ্বিগুণেরও বেশি সময় বরাদ্দ ছিল।৯ 

2100 718203100199515 [05605195609 7৪51৪ ত' ০], 18, 1860, 5. 181 0 ইন্ট ইগ্ডিয়! 

কোম্পানির রাজত্বের প্রথমদিকে দ্বিতীক়-রাগভাব! পারদী না৷ জানলে বাঙালীর ছেলের কোথাও 

কাজকর্ম ভুটত না। অভিভাবকর| তাই বাংল! নিয়ে মাধা না ঘামিয়ে ছেলেদের পারসী শেখাতেন। 
ফোর্ট উইলিয়ম কলেজে আরবী-পারসী বিভাগের প্রতি সরধারি মনোযোগ ছিল অসীম। আরবী- 

পারসী বিভাগে ছাত্রের সংখ্যা নগণ্য হওয়া সন্ত্বেও ১৮১৩ পর্যবস্ত কলেঞ্খাতে বরাদ্দ ২৬৪,১৯৬ 

টাকার দুই-তৃতীয়াংশ ১৬৭,*০* টাক পেয়েছিল এই বিভাগ । (দ্র. “87865) 01550421657. 

&ে:96%007 73205330066, 108510 ০1, ৮. 86) সংস্কত আর আরবী পুস্তক প্রকাশের 

ব্যাপারে সরকারি সাহাব্য ছিল অকৃপণ। অন্তাদিকে অনাদৃত বাংলাভাষা কেউ গড়তে চাইত না, 
তাই ছাত্রের অভাবে কেরীকে বাংল! ক্লাস থুলতে রীতিমতে! বেকারদায় গড়তে হয়েছিল। উন্িশ 

শতকের প্রথমধিকে সংস্কৃত পণ্ডিতরাও জনবোধ্য বাংলাকে অশ্রদ্ধার চোখে দেখত। যে ভাঘা 

পড়লেই বোঝা যায় তাঁ এইসব পণ্ডিতদের (!1)-মতে ভাঁধাই নয় ! (ড্র “বাঙ্গালা ভাবা ও. 

বাঙ্গাল! সাহিত্য বিষয়ক প্রস্তাব রামগতি শ্যায়রত্ব, ওয় সংঃ ১৩১৭, পৃ. ২৭ 1) মৃতুাপজয় বাংলার 
শিক্ষক ও লেখক হয়েও 'বেদাস্তচন্্রিকা"য় সংস্কৃতির তুলনায় বাংলার অপকৃষ্টতার কথ বলতে 

দ্বিধা করেন নি। রামমোহনের 'লৌকিক ভাবা'য় “বেদাস্তগ্রসথ প্রচার তাকে ক্ষু্ধ করেছিল। 
৮. “্যদেদীর ভাবায় বিদ্তাঙ্যান', 'তব্বোধিনী”, ৬৯ সংখ্যা, বৈশাখ, ১৭৭১ শক। 

৯. হিন্লুকালেজের শিক্ষার্তণালী', এ, ৮৬ সংখ্যা, আর্মি, ১৭৭২ শক! 

বি 



বাংল! ভাষার প্রতি এই অবহেলায় 'তত্ববোধিনী' আক্ষেপ প্রকাশ করে বলে, 
হিন্দু কলেজে বাংলাশিক্ষার স্থরীতি নেই, বাঁংল। শেখা আর না শেখা ছেলেদের 
ইচ্ছাধীন--তার! পণ্ডিতদের গ্রাহ করে না। পাঠে মনোযোগ দেয় না, আর 
ত৷ না দিলেও কোনে! শাপন হয় না| মেডাক ও বেথুন বাংলাশিক্ষার অনুকূলে 
মতামত প্রকাশ করার পরেও, অবস্থা ছিল এইরকম শোচনীয় ।১০ শুধু 

হিন্দু কলেজেই নয়, এযুগে বাংলার বিভিন্ন শিক্ষ! প্রতিষ্ঠানেও বাংল] শিক্ষার 
মান অতি শোচনীয়। বিদেশী লেখকের ভাষায় এইসব প্রতিষ্ঠানে 
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বাংলাভাষা! ও দাহিত্যচর্চায় এই ধরনের অবহেলা ও অমনোষোগের ফলে 

নব্যশিক্ষিতদের মধ্যে তার প্রতি বিরাগ দেখ। দিল। নবানী আমলে বাংলা 

যেমন হয়ে উঠেছিল ফারসী-কণ্টকিত,৯২ এধযুগে তেমনি হয়ে উঠল ইংরেজি 
শব্ধ ও বাক্াবিস্তাসে ভরপুর । “ম্থুশিক্ষিত', “ুধীর') “স্থুসভ্য', প্রতিজ্ঞাপালক? 

ইয়ংবেঙ্গলের মাতৃভাষার প্রতি অবহেলায় সংবাদ প্রভাকর” ব্দনাবোধ না 
করে পারেনি । তাদের কথোপকথনের সামান্য নমুনাই প্রমাণ করবে বাংল? 
ভাষাকে তার। কেমন আধা-ইংরেজি করে তুলেছিলেন £ 

কেমন ভাই বাড়ীর সকল মঙ্গলতো।,__ 
_মশায়, আহ্ন, লাস্ট নাইটে বড় “ভেঞ্জরে পড়েছি, “আন্কেলের 

কালার!” হয়েছে, “পল্ণ+ বড় “উইক' হোয়েছিল, আজ মানিংয়ে ভাক্তার এসে 

অনেক 'রিকাবর' করেছে, এখন “লাইফের হোপ” হোয়েছে**১৩ 
বাংল ছেড়ে এইসব নব্যশিক্ষিত তরুণর্দের অনেকে ইংরেজিতেই সাহিত্য- 

চর্চ! করতে লাগলেন। হিন্দু কলেজের ছান্র কাশপ্রসাদ ঘোষই সম্ভবত 

বাঙালীদের মধ্যে প্রথম ইংরেঞ্জিতে কবিত| লেখেন। বাংলায় প্রেমগীতি 
লিখলেও, ইংরেজিতেই তিনি মনে করতেন নিজেকে ভালোভাবে প্রকাশ 

১* “হিন্দু কালেজের শিক্ষা প্রণালী", 'ততবোধিনী', ৮৬ সংখ্যা, আশ্বিন, ১৭২ এক 

১১ [7716 09%0016 71,07/006 24 75667246765 08605100665 5895178 ০1 

11, 1849, 55 616. 

১২ পারসী-কণ্টকিত বাংলার চরম দৃষ্টান্ত ১৭৮*-তে লেখ! একটি সন্দ। এখানে শেষ 

জিয়াপদ্টি ছাড়! গোটা বাক্যে একটিও বাংলা শব্ধ ব্যবহৃত হয় নি। (জর '772 2006 

11070820601 17516701216, ৮159 09105665 9225", ০], 12? 7899) 

১৩ এইয়ংবেঙগল', 'নংবাদ প্রতাকর', ৩০৯* সংখ্যা, ১২. ৪. ১৮৪৮, পৃ ১৯। 
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করতে পারবেন। তাঁর নিজের ভাষায় 1১25০ ৫023009560. 801345 11 

13621782811, ১০৮ 6১০ £1656650 709101012 0৫6 005 ভা11617£5 22 ৮০152 18 

1) 1728£1150. 1 15252 215253 10010 16 62561 60 2য01955 1005 

96171010061)015 1 00210 18060825002 17 7775911.55 অন্যতম ইয়ং- 

“বেঙ্গল গোবিন্দচন্দ্র বলাকের কবিতা ভিরোজিও সংশোধন করে দিতেন। 

এরিফর্মারে' শ্রীষ্ধর্মকে আক্রমণ করে ইংরেজিতে প্রবন্ধ লিখে তিনি মিশনরিদের 

পর্যস্ত বিচলিত করে তুলেছিলেন। গোহাড় সংক্রাস্ত ঘটনার পরিণতিতে 
গৃহচ্যুত কৃষ্ণযোহন বন্দ্যোপাধ্যায় ইংরেজিতেই তার নিখুঁত . সমাজচিন্র 

“দি পাপিকিউটেড" ( ১৮৩১ ) রচনা করেন, কালাকাহুনের সমর্থনে রামগোপাল 
ঘোষ ইংরেজিতেই তার পুস্তিকা রচনা করেছিলেন (১৮৪৯)। বন্ধুদের 
চিঠিপত্রও তিনি ইংরেজিতে লিখতেন । তাঁর মাতৃভাষার জ্ঞান 'দন্ন্যাসী' 
শব্দের বানান শশবস্তাসী' লেখায় প্রকাশিত। মধুস্থদনের মতো গত শতাব্দীর আর 
এক উজ্জল ব্যক্তিত্ব রাধানাথ শিকদার বাংল। তো' প্রায় তুলেই গিয়েছিলেন । 

কলকাতা ফিরে এসে 'মামিক পত্রিকা*র পৃষ্ঠায় বাংলাভাষার চর্চা করলেও, 
বাংল। উচ্চারণে বিদেশী টান তিনি জীবনে কাটিয়ে উঠতে পারেন নি। 

প্যারীচাদ মিত্রও প্রথম জীবনে ইংরেজি প্রবন্ধ রচনায় অভ্যস্ত ছিলেন, বেশ 
কটি গ্রস্থও তার ইংরেজিতে লেখা _ষার মধ্যে ডেভিড হেয়ার ও রাঁমকমল 

সেনের জীবনী অতিথ্যাত। তারা চক্রবর্তী ইংরেজিতে মন্ছসংহিতার 

অন্গবাদ করেন। এন্ততম ইয়ংবেগল রমিকরুষ্ণ মল্লিকের প্রায় সব রচনাই 
ইংরেজিতে । মধুস্থ্দনের প্রথম জীবনের সাহিত্য প্রয়াসও ইংরেজিতে । 

দক্ষিণারঞন মুখোপাধ্যায় বাংলা সাময়িকপত্র প্রকাশ করলেও (জ্ঞানান্বেষণ, 
১৮৩১), দিংবাদ তিমিরনাশকে'র ভাষ্য অন্গঘায়ী “বাঙ্গালা লেখাপড়া কিছুই 
জানেন না, এবং বাঙ্গাল। কথ! কহিতে ভালে! পারেন না, তাহাতে রুচিও 
নাই তথাচ বাঙ্গাল। সমাচার কাগজের এডিটর ন। হইলেই নয় ১৫ রাষবাঁগানের 

দত্ত পরিবারের ( কৈলাসচন্দ্র দত্ত, শশিচন্দ্র দত্ত, গোবিন্দচন্দ্র দত্ত, হরচন্দ্র দত্ত 

প্রভৃতি ) ইংরেজি সাহিত্যচর্চার কথা হুবিদিত। 

কিন্তু সবাই বাংলাকে একচোখে দেখতেন না। অনেকে তার দুরবস্থায় 

৯৪ ত্রজেন্্নাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সংবাদপত্রে সেকালের কথা'র (১ম) কাশীপ্রসাদ ঘোব 
সম্পর্কে সম্পাদকীয় মন্তব্যে উদ্ধৃত, পৃ. ৪৪২। 
১৫ ব্রজেন্রনাথ বন্যোপাধ্যায়ের “বাংল! সামরিকপঞ্জে' উদ্ধৃত, পৃ ৪*। 



গ্নেদনা ও অবহেলায় ছুঃখ অনুভব করতেন। আর এদেরই চিন্তা 
ধ্যান ধারণা ধীরে ধীরে শিক্ষিত সমাজের দৃষ্টি জঙ্গিকে মাতৃভাষার অন্থকূল করে 
তৃনল। তাদের প্রচেষ্টাকে জোরদার করল একাধিক ঘটন1--মুদ্রামস্ত্রের সাহায্যে 
বাংল। গ্রস্থের মুদ্রণ ও প্রচার; দেশীয় ভাষায় সাময়িকপত্রের প্রকাশ; 

ইংরেজদের নিজেদের স্বার্যে এদেশীয় ভাষার প্রতি আগ্রহ; কোনো কোনে। 
বিশিষ্ট ইংরেজের ( ধেমন কেরী, ফরস্টার, মেডাক, বেথুন, লং, ভাফ ইত্যাদি) 

বাংলাভাষার প্রতি প্রশংসাযুক্ত মনোভাব £ মিশনরিদের বাংলাভাষ! সম্বন্ধে 
আগ্রহ ( ১৮৩৫-এ শ্রীরামপুরের “ফ্রেণ্ড অব ইত্ডিয়া” বাংলাভাষার চর্চা! ও তার 
উন্নতিসাধন জাতীয় কর্তব্য বলে মত প্রকাশ করে৯৬ )$ বাংলাভাষা চর্চায় 

অবহেলা দেখে বিভিন্ন সভানমিতিতে ছুঃখপ্রকাশ ( ১৮৩৩-এ পরিফর্ষারে? 

জনৈক পত্রলেখক হিন্দু যুবকদের বাংলাভাষার প্রতি অবহেলার এবং তাদের 
গঠিত মভানমিতিতে বাংলাভাষার প্রতি অমনোধোগের কথা উল্লেখ করে, 
এইসব মভাসমিতিতে বাংলার প্রতি মনোযোগ দিলে ও এই ভাষায় সকল 

বিষয়ের আলোচনা করলে, তা জাতর গবের কারণ হবে বলে মত প্রকাশ 

করেন১৭ )$ নবগঠিত কোনে! কোনে। সভামমিতিতে১৮ বাংলাভাষ। চর্চায় 
নবোছ্ম ইত্যার্দি। সমাজের সর্বস্তরেই কমবেশি বাংলাগ্রীতি প্রকাশ পেতে 

লাগল। এমনকি ইংরেজিনবিশ ইয়ংবেঙ্গলের একান্ত নিজন্ব সংগঠন “নাধারণ 

জ্ঞানোপাজিক সভা'তে ১৩. ৬. ১৮৩৮-এ উদয়চাদ আঢ্য “এতদ্দেশীয় 

লোকর্দিগের বাংলাভাষ! উত্তমরূপে শিক্ষাকরণের আবশ্তকতা বিষয়ক প্রস্তাব 

পাঠ করেন। এই প্রস্তাবে বাংলাভাষার প্রতি অবহেলা ও অনাদরে ক্ষোভ 

প্রকাশ করে শিক্ষা “দেশীয় ভাষায় হওয়া অত্যুচিত” বলতে তিনি ধা করেন 

নি। ইয়ংবেঙ্গলের মুখপঞ্জ “বেঙ্গল স্পেক্টেটর' বাংলাভাষার প্রতি অবহেলায় 

ক্ষোভ প্রকাশ করে এমন কথাগু লিখল, “এদেশের লোকর্দিগকে সভ্য করিতে 

হইলে এদেশের ভাষার আলোচনা কর! অতি কর্তব্য আর এই ব্যাপার 

১৬ [776 7367%205 1,0767%20615 “109 দ109200. ০1170019579. 2. 3685, 5589. 

১৭ 50166046067 £76 760021)/ 707784206 ?900%1795060 10 6706 42276770164 

117100009$ 5]1)5 18107109215 24, 9. 18399. 

১৮ দদর্বতত্ব্দীপিকা সভা" (১৮৩৩), “ইগ্ডিয়ান একাডেমি', (১৮৩৪), “জানচন্দ্রোঘর' 

(১৮৩৬), 'ভূম্যধিকারী সতা' (১৮৩৭), ধিরগ্রিনী সভা' (১৮৪৮), 'ভ্ঞানদায়িনী সভা 

(১৮৪৯), 'বন্জ ভাষানুশীলন সভা ০ 'বাগ বাদিনী পভ (২৮571 প্রতি এ ধরনের 

কটি সভা। 
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প্রয়েজনীয় ও উপকারক-.”১৯ নান] পত্রপত্রিকায় ক্রমেই বাংলাভাষান্ন 
গ্রৃতি সশ্রন্ধ মনোভাব প্রকাশ পেতে লাগল। অন্যদিকে ১৮৩৭-এ আদালতে 
দেশীয় (বাঁংল1) ভাষ।র প্রচলন২০, এবং ১৮৩৯-এ আদালতে ফারসীর 
বিলোপের ফলে বাংলাভাষার ব্যবহারিক গুরুত্বও বৃদ্ধি পেল। সবমিলিয়ে 
বাংলাভাষ। ও সাহিত্যের স্থদিনের লক্ষণ ফুটে উঠল। আর এই স্থদিন ধারা 
আনলেন তার! কেবল সাহিত্যিকই ছিলেন না, শুধু হুষ্টিহ্থখের উল্লাসেই তারা 
হুট্টি করেন নি। এই সময়কার উল্লেখ্য প্রায় সব সাহিতি/কেরই সাহিত্যসাধন। 
তাদের বহুমুখী কর্মপ্রয়াসের অন্যতম অঙ্গ ।২১ | 

রামমোহন রায়ের. অন্যান্ত তৃমিক1 সম্পর্কে ষে যাই বলুক, তিনি 
মুখ্যত ধর্ম ও সমাজসংস্কারক। সেইসঙ্গে শিক্ষাসংস্কারক এবং রাজনীতি- 
বিদও বটেন। সাহিত্যিক হিসাবে তীর স্থান কোথায় এ প্রশ্ন না 
তুলেও বলতে পারি, সাহিত্যিক রামমোহন নিঃসন্দেহে তার মুখ্য পরিচয় 
নয়। তিনি. কলম ধরেছিলেন প্রয়োজনের তাগিদে। ধর্মসংস্কার এবং 

সমাজসং-স্কারের বাসনাই তাকে প্রাণিত করেছিল বেদীস্ত গ্রন্থ রচনায়, 

বিভিন্ন উপনিষদের অঙ্বাদে, খ্রষ্টীয় গৌড়ামির প্রতিবাদ করায় ও সহমরণ 
বিষয়ক প্রস্তাব রচনায়। সাহিত্যক্ষেত্রে ঈশ্বরচন্ত্র বিদ্যাসাগরের আত্মপ্রকাশ 
মূলত একজন পাঠ্যপুস্তক রচয়িতা ও অনুবাদক হিসাবে হলেও, 'বাঙালী মায়ের 
মতো হদয়বান” মানুষটি সংস্কারে উদ্ধদ্ধ হয়ে বাল্যবিবাহের বিষময় ফল, 

বিধবাবিবাহের যৌক্তিকতা ও বহুবিবাহের অশান্ত্ীয়তা প্রমাণে কলম 

ধরেছিলেন। সারম্ঘত সাধনার চেয়ে সমাজসংস্কারই তাঁর কাছে বড় হয়ে- 

১৯ “হিন্দুকালেজে বাঙ্গাল! শিক্ষ।', 'দি বেল স্পেক্টেটর' ২৫ সংখ্যা, ১. ৮* ১৮৪৩। 

২* অবন্ঠ বাস্তবে আদালতে বাংলাভাব! কতখানি চালু হয়েছিল সনেহ। ১৮৫২-তে 'সমাগর 

দর্পণে' অন্তত ১৫* জন স্বাক্ষরিত এক আবেদনপত্রে মফস্বল আদালতে হিন্দস্থানী ভাষার অতি 
প্রচলনজরনিত অস্থবিধার উল্লেখ করে আদালতে বাংলাভাব! ব্যবহারের পক্ষে যুক্তি দেখান হয 
(জ্. 'সমাগর দর্পণ", ১৭. ১, ১৮৫২, পৃ ৩**)। বাঙালীর! অবগ্থ সবাই দেযুগে আদালতে 

বাংলাভাব! প্রচলনের পক্ষপাতী ছিল না। গ্রীহটের রতনগোবিন্দ ঘা প্রভৃতির “সমাচার দর্পণে' 
প্রকাশিত পূর্বোক্ত আবেদনপত্রটি সম্পর্কে বলেন, আইন আদালতের কাজ উদ্ঠতেই চলেছে, 
চলবে, বাংলাতে তা চালাতে রেশ হবে (দ্র. সাচার দর্পণ, ২১, ২. ১৮৫২৪ পৃ ৩৪৩-৪ )। 
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পছিল। তাই “বাংলা গঞ্ভের প্রধম যথার্থ শিল্পী” হওয়! সত্বেও তর প্রধান 
পরিচয় একঞ্জন মহা প্রাণ সংস্কারক রূপে। বিষ্যাাগর নিজেও বিধবাবিবাঁছ 
প্রচলন তার জীবনের সর্বপ্রধান সৎকর্ম মনে করতেন, স্থললিত বাংলা গগ্যরচনা 
নয়। ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় বাংলার 'প্রথম গণ্ঠ স্টাইলিস্ট'। “সমাচার 
দর্পণে'র পৃষ্ঠায় 'বাবুর উপাখ্যান (১৪. ২. ১৮২১ ও ৯. ৬. ১৮২১ “সমাচার 
দর্পণে'র এই ছুটি সংখ্যায় প্রকাশিত) যদি তার রচনা হয়, তাহলে সেখাঁন 
থেকেই আধুনিক বাংল কথাসাহিত্যের পথ চলা শুরু। কিন্তু ভবানীচরণ 
সেষুগের অন্ততম মৌলিক রসশ্রঃা সাহিত্যিক এবং সমাজচিত্রকর হলেও, 
সেকালে তার প্রধান পরিচয় ধর্মপভা'র সম্পাদক এবং সনাতন হিন্দুধর্মের 
নিষ্ঠাবান সেবক হিসাবে। “সমাচার চন্দ্রিকা'র ভাস্ত-অন্ষায়ী তার রচনা 
সমাজ সংশোধন করলেও, সেযুগে তার যে জীবনী লেখা হয়েছিল, তা ধর্মসভা।' 

সম্পাদকের জীবনী, “নববাবুবিলাদ” লেখকের জীবনী নয়। দেবেজ্রনাথ ঠাকুর 
সম্পর্কেও সেই একই কথা । তিনি বাংল। গগ্ভের এক. কুশলী লেখক, কিন্তু 
বাংল। গঞ্ভের লেখকের চেয়েও ব্রাক্গধর্মের পুনর্জনদাত। দেবেন্দ্রনাথই আমাদের 
পরিচিত। এবং বাংল! সাহিত্যের ইতিহাসে দেবেজ্ত্রনাথের স্থানের চেয়ে 

ব্রাহ্মদর্ম ও ব্রা্ধ আন্দোলনের ইতিহাসে দেবেন্ত্রনাথের স্থান অনেকবেশি 
গৌরবোজ্জল। তার সাহিত্যন্ট্টির মূল কারণ প্রপ্নোজনের তাগিদ, তাই 
রসসাহিত্য নয়, ধর্মোপদেশ' সাহিত্যই তার সম্থল। বস্তবাদী অক্ষয়কুমার 
একদিকে বাহবস্তর সঙ্গে মানবপ্ররূতির সম্বন্ধবিচার করেছেন, যা দেখে 

দেবেন্্রনাথ দীর্ঘশ্বান ফেলে বলতে বাধ্য হয়েছেন, “আমি কোথায় আর তিনি 
কোথায় !' তার “ারুপাঠ” দীর্ঘদিন আমাদের তৎকালীন মায়েদের বোধকে 
স্থচাক করেছে। “বিদ্যানর্শন” ও “তত্ববোধিনী'র পষ্ঠায় একাধিক প্রবন্ধে তার 

সযাজ মণ্তেনতা ভাষ। পেয়েছে । কখনও বহুধিবাহের বিরোধিতায়, কখনও 

বিধবাবিবাহের সমর্থনে, আবার কখনও পল্পী গ্রামের প্রজার্দের অসহাষ অবস্থাকে 
চিত্রিত করতে তিনি কলম ধরেছেন। কিন্ত সাহিত্যিক অক্ষয়কুমারের চেয়ে 
.ষে অক্ষয়কুমার “তত্ববোধিনী'র সম্পাদক, ধিনি বেদের অভ্রাস্ততা নিয়ে 

প্রশ্ধ তোলেন, ঈশ্বর সর্বশক্তিমান না বিচিত্র শক্তিমান এই নিয়ে তর্ক করেন, 
ঈশ্বর আনন্ন্বরূপ কিনা-এ গপ্বের মীমাংসার জন্ত হাত তোলার প্রস্তাব 
করেন, অঙ্কের হ্ুত্র অঙ্ছসরণ করে প্রার্থনার অনাবশ্াকত1 দেখান, এবং 

'ব্রাহ্ষধর্ষের দেবেজ্রনাধী ভক্তিবা্দকে অস্তত কিছুটা যুক্তিবাদে পরিণত করেন-_ 

২৯৫ 



তিনি কি সাহিত্যিক অক্ষয়কুষারের চেয়ে গৌণ ব্যক্তিত্ব? অথবা উনবিংশ" 
শতাঁবীর প্রথমার্ধের শ্রেষ্ঠ কবি ও বাংল। সংবাদ-সাহিত্যের শর্ট! ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত? 

তিনি শুধুই “কবিতা রচক'-“দেখের হিতের হেতু লেখেন! পুস্তক" বলে আক্ষেপ 
করেছিলেন তারই কাব্যশিষ্ঠ দ্বারকানাথ অধিকারী । আধুনিক বাংল! কাব্য. 
সাহিত্যের প্রথম কবি ঈশ্বর গুপ্ত শুধু “সংবাদ প্রভাকবে'র সম্পাদক, নবীন 
সাহিত্যিকদের অনির্বাণ উৎসাহদরাতা। আর প্রাচীন কবিদের পরিচয় উদ্ধার- 
কর্তাই নয়, তিনি উনিশ শতকের বাঙালীসমাজ, গ্রাম বাংলা আর আজব, 

শহর কলকাতার তথ্যনিষ্ঠ রূপকারও। এই ঈশ্বর গুঞ্ও তে। বিহারীলাল 
চক্রবর্তীর মতো। শুধু একনিষ্ঠ সাহিত্যপাধকই ছিলেন না। ধির্মসভা'র উৎসাহী 
সদস্য হিসাবে তার আত্ম প্রকাশ | প্রশ্থম যৌবনে ভিরোজিও ও তার শিষ্ঠগোঠীর 

বিরুন্ধে তার বিষোদ্গ|র, স্ত্রীশিক্ষার বিরোধিত। এবং আত্মস্থ হবার পর মিশনরি 
আক্রমণের বিরুদ্ধে ও জ্তীশিক্ষার সমর্থনে তার দীপ্ত ভূমিকা, “তত্বধোধিনী- 
সভা'র উৎসাহী নদশ্য হিসাবে তাঁর উপস্থিতি__এইমব ভোলবার নয়। ঈশ্বর 
গুপ্ত এত বেশি সমাঞ্সচেতন যে অনেক সময় কবিতার মধ্য দিয়ে তিনি 
সংবাদই পরিবেশন করেছেন। তাই তিনি শুধু কবি নন, বাংলার প্রথম 
সাংবাদিক-কবিও। কৃষ্মোহন বন্দ্যোপাধ্যায় খ্রীষ্টধর্ম প্রচার করতে এমন 
উঠেপড়ে লেগেছিলেন যে, তিনি একজন লেখক তা৷ অনেকে ভুলেই গেছেন ! 
প্যারীঠাদ মিত্রের সাহিত্যপাধন। মুখ্যত উনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে হনেও 
“বিশেষতঃ শ্রীলোকের জন্তে ছাপা” "মানিক পত্রিকার প্রকাশ আমাদের 

আলোচ্য পর্বের মধো। প্যারীচাদ মিত্র নিংশন্দেহে বাংল সাহিত্যের এক 

উজ্জল নাম-_-কিন্তু যর্দি বলি তার প্রধান পরিচয় সমাজসচেতন ইয়ংবেঙগলের 
প্রতিনিধিরপে--তাহলে কি ভুল হবে?  ১৮৫৪-তে রাধানাথ শিকদারের সঙ্গে 
ক্ীলোকের উপষোগী “মাসিক পত্রিকার প্রকাশ তে তার লমাজসচেতনতারই 
উদাহরণ। | 
আগে দেখিয়েছি, উনিশ শতকের প্রথমার্ধের বাংলায় ধর্মীয়, সামাজিক, 

রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক পরিবেশ অস্থির এবং নান! ঘটনার ঘাঁত প্রতিঘাতে 
চঞ্চল। বাঙালী যেন এই পর্বে জীবনস্কে পুনর্গঠন করতে প্রয়্াসী। এ পর্ব 
বাঙালীর আত্মরক্ষার এবং আত্মমাবিষ্কারের পর্ব। ধর্ম ও সমাজজীবনের 
ভাঙাগড়ায় অঙ্থির এই পরিবর্তমান পর্ব আক্ষরিক অর্থেই সাহিত্যন্থটির পর্ব 
নয়। অন্যদিকে বাঙালী তার মধ্যযুগীয় নিবিকারত্ব এইসময় কিছুট1. কাটিয়ে 
ই১%- 



খঠে। তাই অষ্টাদশ শতাববীতে বগাঁর হাঙ্গামার, পলাশির যুদ্ধের ব! 
ছিয়াতরের মন্বস্থরের মতো গুরুত্বপূর্ণ ঘটনার প্রতিফলন সমকালীন বাংল৷ 
সাহিত্যে প্রায় না থাকলেও, উনিশ শতকে নবজিজ্ঞাদার স্চনায় ধর্মায়, 
সামাজিক ও রাজনৈতিক বিচিত্র ঘটনাবলী সমকালীন বাংল? সাহিত্যে ষে 
ছাপ রাখল, তাকে কেন্দ্র করেই গড়ে উঠল এই পর্বের আান্দোলনাশ্রয়ী বাংল। 

সাহিত্য। সর্বত্র সাহিত্য হয়ে উঠতে না পারলেও, সমকালকে তা নিষ্ঠার সঙ্গে 
তুলে ধরেছে । 

(২) 

বাংল। শ্বীষ্ট সাহিত্য ও তাঁর প্রতিক্রিয়! 

কুণংস্কারাচ্ছন্ন বাঙালীদের মুক্তির পথ দেখাতে হবে, প্রত যিশু ছাড়া কে সেই 
পথ দেখাবেন? আর সেই জন্তই তো! মোহান্ধ বাঙালীদের চোখে আঙল 
দিয়ে দেখিয়ে দিতে হবে, হিন্দু ও ইসলাম ধর্ম কতখানি খারাপ ও গ্রীষ্টরর্ম 

কতখানি উন্নত। তা দেখাবার অনেক পথের মধ্যে একটি দেশীয় ভাষায় ধর্ম- 

প্রচার। উনিশ শতকের প্রথম থেকেই খ্রীষ্টধর্ম প্রচারকর] তাই নিষ্ঠার সঙ্গে 

বাংলায় বাইবেল অনুবাদের *গ্গে সঙ্গে খীষ্টমাহাত্মমূলক ও অন্যধর্মের কুৎসামূলক 
পুস্তক রচন] ও প্রচারে মেতে উঠলেন । 

আলোচ্য পর্ধে (১৮২৬ ৫৬ ) বাংল ভাষায় রচিত শ্রীষটধর্মগ্রচারক পুস্তক- 
গুলিকে মোটামুটিভাবে ছুটি ভাগে ভাগ করা যায়ঃ ক) বাইবেলের অংশ- 

বিশেষের অন্থবাদ ও প্রচার; (১৮১১-৪৯-এর মধ্যে ক্যালকাট। বাইবেল 
সোসাইটি দেশীয় ভাষায় ধর্মপুন্তকের সমগ্র বা অংশবিশেষের যে ৬০২, ২২৬ কপি 
প্রচার করে, তার এক-চতুর্থাংশই বাংলা ।২২) (খ) অন্যধর্ষের চেয়ে খ্রীষ্টপর্মের 

মাহাত্ম্যমূলক পুন্তিকা ও পত্রিকা | এইসব পুস্তিকাগুলি শ্রীষ্ট ও বাইবেলে মাহাত্ম্য 
প্রচারের সঙ্গে হিন্দুধর্ম, হিন্দু শাস্ত, তীর্থমাহাত্মা, হিন্দু দেবদেবীর কুৎসা ও হিন্দু 

অবতারদের নিন্দাবাদে মুখর থাকত। হিন্দুবা ইসলাম ধর্মের চেয়ে খ্রীষটধর্ষের 

মাহাত্ম্য ঘোষণায় এই সব পুস্তিকাগুলির লেখকরা ছিলেন উচ্চক। এগুলি 
প্রচুর সংখ্যায় ছাপা এবং বিনামূল্যে বিতরিত হত। এই ধরনের পুন্তিকাগুলির 

২২ 17071%1 70/%001$ 25667066162 11580210679) ৮1006 05190669955 

০]. 18, 1850১ ৮, 1589. 
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মধ্যে শ্রীহীয় গল্পকাহিনীগুলি কিছুটা ভালো-_যার শ্রেষ্ঠ নিদর্শন হানা ক্যাখেরীন 
ম্যলেন্লের “ফুলম্ণি ও করুণার বিবরণ' | এটি বাংল। সাহিত্যের এক “বিস্ময়কর 

স্যঠি” না হলেও খ্রীষ্টমাহাত্বয প্রচার পুস্তক হিসাবে উল্লেখযোগ্য শ্্ীষটধর্ম গ্রহণই 

যে পৌতুলিক হিন্দুদের মুক্তির একমাজ্র উপায়, বইটিতে তাই দেখানে। হয়েছে। 
সাধারণ বাঙালীর কাছে বইটির বিশেষ কোনো আকর্ষণনা থাকলেও, চার আন 
দাঁষের এই বইটি “ক্যালকাটা ট্রাক্ট সোসাইটি ৩*** কপি ছাপিয়েছিল, এবং 

প্রায় দব ভারতব্ষাঁয় ভাষাতেই বইটি অনৃর্দিত হয়েছিল। তিন আন দামের 
মধুক্ছদন মুখোপাধ্যায়ের “হশীলার উপ্যাখ্যানে+র (১৮৫৬ ) নামও প্রসঙ্গত মনে 
আসতে পারে। এই গল্পকাহিনীটির নায়িক! সুশীল গরষ্টে বিশ্বাসী, কাজেই 
তার জীবন এবং কর্ম সব কিছুই মধুষয় ! 

১৮২৬-৫৬-র মধ্যে বাংলায় শ্রীষ্ধর্ম বিষয়ক অস্তত ৬ খানি সাময়িক পঞ্জিকা 

প্রকাশিত হয়। এগুলি হল £ (১) মঙ্গলোপাখ্যান পত্র (১৮৪৩ ), জে. রবিনসন 

সম্পাদিত ; (২) উপদেশক (১৮৪৭ ), জে. ওয়েঙগার সম্পাদিত; (৩) সত্য- 
প্রদীপ (১৮৫০), টাউনসেণ্ড সম্পাদিত ; (৪) সত্যার্ণৰ (১৮৫০ ), জে, লং 

সম্পাদিত 3 (৫) সংবাদ স্ধাংশ (১৮৫*), কষ্মোহন বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পার্দিত 3 

(৬) অরুণোদয় (১৮৫৬ ), লালবিহানী দে সম্পাদিত। অন্ত ধর্মের কুৎসা ও শ্রষ্- 

ধর্মের শ্রেষ্ঠত্ব প্রচারে এই পত্রিকাগুলির উৎসাহের কোনে। অভাব ছিল না। 
এইসব পঞ্জিকা! থেকে হিন্দুধর্মের প্রতি আক্রমণের একটু নমুন। দেখা যাক £ 

“হিন্দুর! প্রায় সকলপ্রকার পাপ করে বিশেষতঃ তাহার দেবপুজারূপ 
মহাপাঁপে দোষী আছে দ্বণ্য দেবপৃজাকারি হিন্দুর কি ধামিক। তাহা নছে |" 

ষে দেবতারদের উপর ভরসা রাখে ও যাহারদের সেবা করে সে দেবতার1কি 

তাহারা মৃত ও অতি দুষ্ট লোক ছিল এবং আপনার! হ্বর্গলাভ করিতে পারিল না 

তবে কি তাহাদের পুঙ্জকদিগকে তাহ দিতে পারে। হিন্দুরদের তাবৎপৃজ! মিথ্যা 
পাঁপ শেষে তাহারা দেখিবে যে এবং এ পাপের নিষিত পরকালে ছুখভোগ 

করিতে হইবেক*** 1৮২৩ 

গ্্টমাহাত্ম্যক্ছচক প্রচার পুস্তিকাগুলিতে মোটামুটিভাবে ৬টি রচনারীতি 

চোখে পড়ে £ ূ 
(ক) পন্চ£ '্রাণোপায়” "নিস্তার রত্বাকর+ (৩য় সং) ১৮৩৮ )২৪, ধর্ম 

২৩ 'মঙ্গলোপাখ্যান পত্র', এশ্রিল, ১৮৪৩, পৃ. ৫১-২। 
২৪ উল্লিখিত প্রত্যেকটি পুস্তিকার যে সংস্করণ আমর! দেখেছি, তার প্রকাশকাল উল্লিখিত । 
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পুস্তকের সার” (১৮৩৬), দন্বর্ম প্রকাশ" ইত্যাদি গ্রন্থগুলির নাম উদাহরণ 
হিসাবে উদ্বেখ করতে পারি। গতান্থ্গতিক পয়ার-কিপদী ছন্দে রচিত এই 
পুস্তিকাগুলির রচনারীতির একটু নমুনা! "আাণোপায়” থেকে দেখা যাক £ 

«এখন ছাড় ধেবদেবী সকল ঘ্বণিত জানিয়। 
কর পিতা ঈশ্বর সেবা কেবল তাঁকে মানিয়]।' 

(খ) কথোপকথনের রীতি; এই রীতিটি খ্রীষীয় প্রচার পুন্তিকায় বহুল 
ব্যবহত। 'রামহুরি ও সাধু (১৮৩৫), “মহাপ্রায়শ্চিত' (১৮৩৭), ধের্ষের 

বিষয় জিজ্ঞাসা” (৫ম সং, ১৮৩৭), “সত্য আশ্রয়” (১৮৩৮), “কোন শাস্ 
মাননীয়” (১৮৩৯) ইত্যাদি পুস্তিকাগুলি এই রীতির উদাহরণ। এগুলির 
ভাষ৷ অন্থান্ত খ্রীষ্টসাহিত্যের তুলনায় কিছুট। সহজ, সরল । 

(গ) গগ্যাশ্রয়ী গুরুগল্ভীর রীতি £ “মহাবিচার* (১৮৩৫), 'অনোধষোগের 

বিষয়” (১৮৩৫ ), “মধুর চরিত্র” (১৮৩৬ )১ 'ধর্মব্যবস্থাত (১৮৩৮), ধর্ম অবতার? 
(৪র্থ সং, ১৮৩৮), "খরীঞ্টের উপদেশ কথা” (১৮৩৯ ৮ ম্বকর্তৃভক্কির বিষয়” 

“ভ্রমনাশক* ইত্যাদি পুস্তিকাগুলি এই রীতিতে রচিত। এর অনেকগুলির 
ভাষাই “সাহেবি বাংলা'র দৃষ্টান্তস্থল। ১৮৩৫-এ ১০,০০০ কপি মুদ্রণ সৌভাগ্য 
অজিত 'মহাবিচার' থেকেই একটু ভাষার নমুন। দেখা যাক £ 

শুন, রাজাদের রাজনীতি এই যে আপনার আজ্ঞা! সকল প্রচার করিয়। 
তদহুসারে প্রজাগণের বিচার করেন; এখন দেখ, ঈশ্বর আছেন রাজাদের উপর 

রাজা, মনুষ্য সকল হইয়াছে তাহার প্রজা, আর তিনি নিজে একটি দিন স্থির 

করিয়াছেন, যাহাতে তাবছ মন্ম্তের বিচার করিবেন ।, 

(ঘ) পত্রাবলীর মধ্য দিয়ে শ্রীষ্ট মাহাত্মপ্রচার ঃ এই রীতিতে রচিত 

একটি মাত্র পুস্তিকাই ('ধর্মবিষয়ক পত্রকৌমুদী” ১৮২৮) আমাদের চোখে 

পড়েছে। ১৮২৮ খ্রীষ্টাব্দে “ক্যালকাটা খীশ্চান ট্রাক্ট সোসাইটি+ প্রকাশিত ৬৮ 

পৃষ্ঠার এই বইটিতে ১৬টি পন্দের মধ্য দিয়ে বাইবেল ও হিন্দুশাস্থোক্ত ধর্মের 

সৃত্যতাবোধক প্রমাণ বিবেচনা করে কোন শাস্ত্র ঈশ্বর দূত, আর কোনটা নয় বল! 

হয়েছে। খুড়ো রাধাগোবিন্দ ও ভাইপো। হরিনারায়ণ এই ছুই পত্রলেখকই 

বাইবেল ও “সত্যধর্ম* অনুরাগী হওয়ায় আলোচনা! একদেশদশা হয়ে পড়েছে। 

পুন্তিকাটির ফর্মে বৈচিত্র্য থাকলেও, বিষয়বস্ত দেই গতানুগতিক প্রি 

কুৎসা, হিন্দু শাস্ত্রের নিন্দাবাদ, বাইবেল মাহাত্ম্য | 
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৫) কিছু অংশ প্রবন্ধ গছ্ধে ও কিছু অংশ এ্ক্সোততরের ভঙ্গিতে বা! প্চে 
রচিত : এই রীতিতে রচিত পুম্তিকাগুলির মধ্যে “ধষ্টের দৃষ্টাস্ত কথ।১ (১৮৩*), 

্রীষ্টের আশ্চর্য ক্রিয়া” (৬ সং, ১৮৩৭), পরের পরিজ্রাণ চেষ্টা করা খ্রীীয়ানদিগের 
উচিত, (১৮৩৭) ইত্যাদির নাম করতে পারি। এগুলির গগ্ভাংশ ব1 পদ্ঠাংশ 

কোনোটিই উল্লেখযোগ্য নয়। 

(চ) খ্রীষ্টগীতি £ বাংলায় প্রার্থনা সঙ্গীত রচন। করে জনবহলস্থানে 
মিশনরির। তা গান করতেন । কেরী, ওয়ার্ড, মার্শম্যান, টমাস গুভূতি ধুরন্ধর 
পাঁদরি থেকে আরভ্ভ করে কেরী সাহেবের মুন্দী রামরাম বন্ পর্যস্ত এ জাতীয় 
সঙ্গীত রচন। করেছিলেন। "গীত পুস্তক* (১৮২৬), ধধ্মগীত' (১৮৪৬) প্রভৃতি 

এ জাতীয় গাঁনের সংকলন গ্রন্থের কথ প্রসঙ্গত মনে পড়তে পারে । শ্রীষ্টগীতিগুলি 

ভাব, ভাষা কোনোদ্দিক দিয়েই বিশেষ উল্লেখের দাবি করতে পারে না। ৪৯টি 

প্রার্থনাসঙ্গীতের সংকলন গ্রন্থ 'গীত' ( ২য় সং ১৮৩৫) থেকে একটি গানের ৪টি 

লাইনই প্রমাণ হিসাবে যথেষ্ট £ | 

পালনের কর্তা আছেন জগতে ঈশ্বর 

কিছুর অভাব কত ন। হইবে আমার। 

তৃণযুক্ত স্থানে শয়ন করান আমার 

মোত জলের নিকটে চরাণ নিরস্তর* 
[৩ সংখ্যক গীত ] 

্বীনীয় প্রচার পুণ্তিক! মুদ্রণ ও প্রচারের কাজে শ্রীরামপুর মিশন প্রেস+, “চর্চ 

মিশনরি প্রেস” “দি ক্যালকাটা! শ্রীশ্চান ট্রান্ট এণ্ড বুক সোদাইটি” “ভার্নাকুলার 
কমিটি অফ দি সোসাইটি ফর প্রোমোটিং শ্রীশ্চান নলেজ? ও “বিশপ কলেজ 
প্রেদ'ই অগ্রণী । এদের সকলের মধ্যে প্রধান ভূমিক] ছিল মার্চ, ১৮২৩-এ 

প্রতিষিত “দি ক্যালকাটা খ্রীশ্চান ট্রাক্ট এণ্ড বুক সোসাইটি'র | মে, ১৮২৩-এ 
সোসাইটি প্রথম ট্রাকটি প্রকাশিত হয়।২৫ এখান থেকে প্রকাশিত অনেক 

পুন্তিক। মিশনরি স্থলে পাঠ্য ছিল। ১৮২৬-৫৬-র মধ্যে সোসাইটি প্রকাশিত 

বাংল! ট্রাক্ট ও গ্রন্থের মোট প্রচার সংখ্যা ২৭*,৫৬২৩।২৬ সোসাইটি এইপর্বে 

২৫ *776 78756 16016 ০) 06 0০0. 07/$94$0 78666 ঠ:730071906$66/১ (0৪, 

1898). ১ | | 
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কমপক্ষে শ্রীইমাহাআ্াহ্ুচক ১৩৮টি গ্রন্থ ও *৮ট ট্রাক্ট গ্রকাশ করে ।২৭ 

এইসব ট্রা্গুলি বিপুল সংখ্যায় মুদ্রিত ও প্রচারিত হত। যেমন ১৮২৮ 
খীষ্া্দে সোসাইটি প্রকাশিত ১১টি ট্রাক্টের মধ্যে রেভাঃ গীয্ার্স লিখিত ২৪ 
পাতার “সত্য আশ্রয়” নামক ট্রাক্টট ১১টি সংস্করণে ১৬*১*০* কপি ছাপ! হয়ে- 
ছিল। সোলাইটির আর কোনে! ট্রান্ট অবশ্ত এত অধিক সংখ্যায় ছাপা 
হয় নি। 

আগেই বলেছি, বাংলায় খ্রী্টায় প্রচার পুস্তক রচনার ক্ষেতে শ্রীরামপুর মিশন 
প্রেণের ভূমিকা উল্লেখযোগ্য | কেরী, ওয়ার্ড ও মাশম্যান এই জ্রয়ীয় যোগা- 
যোগে উনিশ শতকের প্রথম ছুই দশকে শ্রীরামপুর মিশন এ বিষয়ে কর্মতৎপর 
হয়ে ওঠে । আমাদের আলোচ্যপর্বে শ্রীরামপুর মিশন প্রেস থেকে কমপক্ষে 
৩৬ট ট্রান্ট ও ৩টি গ্রন্থ প্রকাশিত হয়। ট্রা্ট সোসাইটির ট্রাক্টগুলির মতো 

এ গুলিও প্রচুর সংখ্যায় ছাপা হত। যেমন মার্শম্যানের লেখ ৮ পাতার 
'জগন্নাথ' পুস্তিকাটি ১৮২৯-৪৫-র মধ্যে কয়েকটি সংস্করণে ১২,০** কপি ছাপা 

হয়। কিংবা ওয়ার্ড ১৮৩১-২-এ পীতান্বর মিংহের যে জীবনী লেখেন, তাও 

১৮৩৭-এ দ্বিতীয় মংস্করনে ১০১০০* কপি ছাপ। হয়। ওয়ার্ড ও মার্শম্যান 

ছিলেন নামকরা হিন্দধর্ষ বিদ্বেষী, কাজেই তাদের এইসব পুস্তিকায় কি ধরনের 
মনোভাব প্রতিফলিত সহজেই বোঝ। যায় ! 

'ক্যালকাট| ব্যাপটিস্ট মিশন'-এর উদ্যোগে আমাদের আলোচ্য পর্বে 
অন্তত ৩টি ট্রা্ট ও ১টি গ্রন্থ ('আউটলাইনস্ অফ খ্রীশ্চান থিওলজি', জে 

ওয়েঙ্গার ) প্রকাশিত হয়। “লগুন মিশনরি সোসাইটি, “ক্যালকাটা ট্রাক্ট 

সোসাইটি” প্রতিষ্ঠার আগে বেশ ক'টি বাংল। ট্রাক্ট ও গ্রন্থ প্রকাশ করে। মার্ডক 

তাঁর ক্যাটলগে সোসাইটি প্রকাশিত ধে ২৯টি পুন্তিকার নামোল্লেখ করেছেন, 

তার একটি ছাড়া (লাইফ অফ. রেভা£ সি. পিফার্ড, ১৮৪২ ) সবকটিই আমাদের 
আলোচ্য পর্বের পূর্ববর্তাঁ | “চর্চ মিশনরি প্রেস” আলোচ্যপর্বে অস্তত ৩টি 

পুস্তিকা প্রকাশ করে। 'ভার্নাকুলার কমিটি অফ দি সোসাইটি ফর প্রোমোটিং 

ব্ীশ্চান নলেজ'ও এ বিষন্ধে পেছিয়ে রইল না। 'বিশপ কলেজ প্রেস” থেকেও 

১৮২৬-৫৬-র মধ্যে বীষ্টধর্মবিষয়ক অস্তত ৪*টি গ্রন্থ প্রকাশ পেল। সবারই এক 

কথা, গ্রষ্ট ছাড়া মুক্তি নেই ! 

_ ঘা চলেন নপগ ও পিচের অন্ত 
দ্র. মার্ডকের পূর্বোক্ত ক্যাটালগ, পৃ. ১৪-২১ ; ও লং"্রর ক্যাটালগ: পৃ. ৬৮৯-৬৯৮। | 
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বাংলায় খ্্মাহাত্ম্য রচনায় পতুগীজ মিশনরিরাই পথ প্রদর্শক | ১৭/১৮শ 
শতাব্দী থেকেই তারা এ বিষয়ে রীতিমতো সক্রিয় | বাংলায় খ্ী্মাহাত্যযূলক 

পুস্তিকাগুলির অধিকাংশ লেখকই ছিলেন বিদেশী খীষ্টান। এইসব বিদেশী 

খষ্টান লেখকদের মধ্যে শ্রীরামপুরের কেরী, ওয়ার্ড, মার্শম্যান ছাড়াও রবিনসন, 
লন, কীথ, ইয়েটস, চেস্বারলেন, পীঘ্বের্স, উইলিয়মদন, ওয়েজার, টাউনলে, 
পীয়ার্সসন, ওসবর্ণ, জে, মুর, শ্যাত্ডি, জে,আলেকজ্জাগ্ডার, এ. ভালাস, দ্গি. মাণ্ডি, 

জি. জর্জলি, মিসেস ম্যলেম্স, জে. লং ইত্যাদির নাম উল্লেখযোগ্য । এইসব 
বিদেশী খ্রীষ্টান লেখকরা লোকসমক্ষে গ্রষ্টমাহাত্মা প্রচারের জন্ত বাংল শিখে- 
ছিলেন, খ্রী্ের বাণী বাংলার গ্রাম শহরে ছড়িয়ে দিতে কলমও তারা ধরে- 

ছিলেন। কিন্তু এদের অনেকেরই বাংলা ভাষার গতি, এর অস্তনিহিত শক্তি, 

জটিলতা, রহন্ঠ ইত্যাদি বিষয়ে কাজ্িত জ্ঞানের অভাব থাকায়, রচনা অনেক 

স্থলেই নিতাস্ত আড়ষ্ট হয়ে উঠেছে। ব্যতিক্রমের কথা মনে রেখেই এ কথা 

বলছি। অন্তদের কথা না হয় বাদই দেওয়! গেল, ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের 
বাংল। বিভাগের অধ্যক্ষ, বাংলাভাষাপ্রেমিক কেরী সাহেবের ভাষাও, দেশীয় 

পর্ডিতদের প্রচুর সাহায্য সত্বেও, আড়ষ্টত1 কাটিয়ে উঠতে ন। পেরে স্থানে স্থানে 
হাসির খোরাক হয়ে উঠেছে। এইসব কারণে সাহেব গ্রীষ্টানদের লেখা এইসব 
পুস্তিকাগুলির ভাষাকে 'খীষ্টানী বাংল।' ব1 “সাহেবী বাংলা' নামে অভিহিত 
করা হুত। এ ধরনের পুস্তিকাগুলির গা থেকে যে “সাহেব সাহেব গন্ধ' বেরোত, 

এ-বিষরে আমরা ঈশ্বর গুপ্ডের সঙ্গে একমত । 

অবশ্য খাস বাঙালীরাও এ সময়ে যে প্রী্ই-সাহিত্য রচনা করেছেন, তার 
ভাষাও এমন কিছু জলবস্তরল নয়-_একখা মনে ন। রাখলে বিদেশী লেখকদের 
ওপর অবিচার কর হবে। উনিশ শতকে বাঙালীদের মধ্যে খ্রষ্টমাহাত্ম্য রচনায় 
রামরাম বনহুই পথ প্রদর্শক। ধর্মান্তরিত যে সব বাঙালী খ্রীষ্টান খ্রীষ্টমাহাত্য- 
কীর্তনে যোগ দিয়েছিলেন, তাদের মধ্যে কষমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, দ্বারকানাথ 
বন্দ্যোপাধ্যায়, গোবিন্দ গিরি, তারাাদ দত্ত, লালবিহারী দে, পীতা্বর সিংহ, 
কৈলাসচন্্র মুখোপাধ্যায়, কালাচাদ, শিমুয়েল পীর বকৃস, বিগ্রচরণ চক্রবর্তী, 
গল্গানারায়ণ শীল, রাঁধানাথ শীল প্রভৃতি উল্লেখষোগ্য। 

বাঙালীদের মধ্যে রচনার সংখ্যাধিক্যে, গুরুত্ববিচারে ও গুণগত শ্রেঠনবের 

দিক থেকেও রুফমোহন বন্যোপাধ্যায়ের স্থান প্রথম । খ্রীষটধর্থীয় বাঁঙালী- 
তাখিক রুফমোহন তার অন্ঠান্ত প্রয়াস ছাড়াও 'উপদেশ কথা” (১৮৪৯ ), 

২২ 



“সত্যস্থাপন ও মিথ্যানাশন” (১৮৪১ ধ্ধর্মজিজাহদের শিক্ষার্থ প্রশ্নোতর? 

(১৮৪২), ধির্মপোষক বক্তৃতা” (১৮৪৭), ইত্যাদির মধ্য দিয়ে অবিরাম খীষটমাহাত্মা 
প্রচার করে গেছেন। দি সোসাইটি ফর প্রোমোটিং খ্রীণ্চান নলেজ'-এর 
একজন উৎসাহী কর্মা হিসাবে ১৮৪১ রীষ্টাবে খ্রষ্টমাহাত্মামুলক কটি গ্রন্থ তিনি 
অন্ুবাদও করেন। এসব দেখে তার ভক্ত-জীবনীকার তাকে বাংলা খ্রীষ্ীয় 

সাহিত্যের জনকের গৌরব দিতে কুন্ঠিত হন নি।২৮ 

আগেই বলেছি, উনিশ শতকের প্রধমার্ধে শ্রীষ্টধর্ম গ্রচারের অগ্ততম হাতিয়ার 

এইসব পুস্তিকা । সাহিত্য হিসাবে এগুলির যূল্য কতটুকু ত। উহা রেখেও, 
জনসাধারণকে এগুলি কোনোদিক দিয়ে প্রভাবিত করতে পেরেছিল মনে হয় 

না। তবু সমসাময়িক তপ্ত ধর্মান্দোলনের একটুকু রেশ যেন অবশিষ্ট রয়ে গেছে 

এইপব প্রচার পুন্তিকায়। এইসব প্রচার পুশ্তিক! পড়ে কেউ খ্ীঃ-অনুরাগী হয়ে 
উঠেছিল শোন! যায় নি, সমপাময়িক খ্র্রবিষয়ক পত্রিকাগুলি ও 'ক্যালকাটা ট্রাক 

সোসাইটি'র রিপোর্ট এ সম্পর্কে নীরব। প্রপঙগত “সংবাদ পূর্ণচন্দ্রোদয়ে'র 
মন্তব্যটি উদ্ধতিযোগ্য £ 

“মিশনরি সাহেবদের ভজনালয়ে যে কেহ উপস্থিত থাকে তাহার বর্ণপরি5য় 

থাকুক আর না থাকুক মিশনরি সাহেবের! তাহাদিগকে ধর্মপুত্তক গছাইয়। দেন 

তাহারা মনে করেন এ সকল ব্যক্তি স্ব ২ নিকেতনে গিঘু! অবকাশক্রমে এ সকল 

পুস্তক পাঠ করত জ্ঞানী হইয়া বাটী হইতে আগমনপূর্বক তাহাদের নিকট দীক্ষা 

প্রার্থনা করিবেক। কিন্তু যাহার পুস্তক গ্রহণ করে তাহারা ধর্মালয় হইতে 

নিক্ষমণ অথবা মিশনরি সাহেবের দৃষ্টিপথ অতিক্রমণ করিয়াই পুস্তক ছিন্ন করত 

সেই কাগজ আপনাদের সামান্য কার্যে বিনিয়োগ করে। অতএব আমাদের 

বিবেচনায় মিশনরি সাহেবদের শ্বধর্মপ্রচার নিমিত্ত এই শেষোক্ত উপায় নিতাস্ত 

বিফল।+২৯ 

পুস্তিক(গুলির যূল উদ্দেশ্য অর্থাৎ সাধারণের মধ্যে শীমাহাত্মা প্রচার “নিতান্ত 
বিফল" হলেও, এগুলি সমসাময়িক শ্রীষ্টধর্ম প্রচার অভিযানের ও সেই স্তরে 

হিন্দুধর্ম, হিন্দু দেবদ্দেবী ও অবতারদের ওপর অবিরাম কুৎসা বর্ষণেরই 

অপরদিক। 

২৮ 7050 0721076650879107 ০1 1৫ 2828- £ 721. 7102767)60 (1898), 2, 0. 00005, 

1০, 54, 

২» “সংবাহ পূর্ণচন্রোদয়'। ৩. ৭. ১৮৫১৪ পৃ ৩। 
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গ্রপ্ধর্মাবলক্বীদের এদেশীয় ধর্ম, রীতিনীতিকে আক্রমণ করে লেখা পুস্ভিকার 

গ্রতিক্রিয়! দেখা দিল এদেশীয় জনগণের মধ্যে । পথ দেখালেন রামমোহন রায়। 

যুক্তিবাদী ঘন মিয়ে লেখ! তার “দি প্রিসেপ্টপ অব যেশা' গৌড় খ্রীষ্টান পাদরিদের 
কি পরিমাণে ক্ষুব্ধ করেছিল শ্রীরামপুরের “ফ্রেণ্ড অব ইগ্ডিয়া" তার পরিচয় বহন 
করছে ।৩০ পাদরি সাহেবদের কাছে তার শাণিত কটি প্রশ্ন তাদের রীতিমতে। 

বিচলিত করে তোলে ।৩১ পার্দরি ও শিশ্ত সন্বাদ'-এ গ্রীীয় ত্রিত্ববাদের প্রতি 
তার কটাক্ষ রীতিমতো উপভোগ্য । | 

, শতাব্দীর তৃতীয়-চতুর্থ দশকে খ্রীষ্ীয় প্রচার অভিধান জোরদার হয়ে উঠলে 
একদিকে “সংবাদ প্রভাকর' অগ্তদ্দিকে "তত্ববোধিনী” তাদের কলমকে কাজ 

লাগায়। “সংবাদ প্রভাকর' “ঈশুত্ীষ্টী' “হেঙামায়? শঙ্কিত হয়ে পড়লেও, 
পরজাতিকে ধর্ম্রষ্ট কর! “ধাহারদ্িগের উপজীবিকা” সেইসব “ছুরাত্ম।” মিশনরি- 
দের ছেড়ে কথ! কয় নি।৩২ প্রভাকর-সম্পার্ক ঈশ্বর গুপ খ্রীষ্ধর্মকে 'নেড়। 

নেড়ার ধর্ম” বলে অভিহিত করলেন । «ংবাদ ত্রধাংশু'র পা্দরি-সম্পাদক কৃষ্ণযোহন 

বন্দ্যোপাধ্যায়কে তীব্র কটাক্ষ করে তিনি লিখলেন, হিন্দুর ৩৩ কোটি দেবতার 

পূজা করেন বলে পারি সম্পার্ক তার নিন্দা করতে পারবেন নাঃ 'কারণ-ধাহারা 

পিতা ঈশ্বর, পুত্র ঈশ্বর, ধর্মাত্মা ঈশ্বর, মেষ ঈশ্বর, ঘৃঘু ঈশ্বর, ভূত ঈশ্বর মান্ত করত 
রাশি রাশি ধর্সপুতস্তক প্রকাশ করিয়াছেন এবং যাহারা পরমেশ্বরের প্রতি 
লম্পটতার অপবাদ প্রদানপূর্বক তাহা কর্তৃক কুমারী গর্ভে সম্তান উত্পাদন 

স্বীকার করিতেছেন তাহার তেত্রিশ কোটি দেবতার কথ তুলিয়। উপহাস করেন 
ইহাই আশ্চর্য সেই উপহাস কেবল উপহাসের ষোগ্যই হইবেক ।*৩৩ “মিশনরি 
“ছদ্ম মিশনরি+, “ছুভিক্ষ' ( ১ম ও ২য় গীত) প্রভৃতি কবিতাতেও তিনি খ্রীটধর্ম 

ও মিশনরিদের এক হাত নিয়েছেন। 
অন্তদিকে 'তত্ববোধিনী'ও খ্রীধর্ম প্রচারকর্দের সঙ্গে প্রকাশ্য তর্কমূধে যোগ 

দেয়। একদিকে দেবেন্দ্রনাথ, অন্যদিকে ভাফ এ ব্যাপারে উল্লেখ্য ভূমিক! নেন। 

১ চৈত্র, ১৭৬৬ শকে “তত্ববোধিনী” লিখল, আর তো সহ্য হয় না, মিশনরিদের 

দৌরাত্মা এখন “সহিষ্ণতার সীমার বহিতূ্ত ! দেশবাসীকে “নির্লজ্জ মিশনরিদের+ 

৩০ “ফ্রেণ্ড অব ই্ডিয়া, ফেব্রুয়ারি, ১৮২৩, পৃ. ২৩*৩১ ) ও মে, ১৮২৯, পৃ. ১৩৩০৯ | 

৩১ অগস্ট, ১৮২১-এর “ফ্রেগড অব ইতিয়া'য় ( পৃ. ২৫২-৭) প্রশ্মগুলির উত্তর দেবার চেষ্টা 
কর! হয়। ৮... 

৩২ “সংবাদ প্রাকর', ৩৯** সংখ্যা, ২০. ১২. ১৮৫০ । 
৩৩ 'দংবাদ প্রভাকর', ৪১২ সংখ্যা, ৩০. ৪. ১৮৫১। 
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স্কহকজাল ছিন্ন করার আহ্বান জানাল পত্রিকাটি। কখনও বা খ্রীইধর্মের স্বরূপ 
বিগ্সেষণ করে দেখাল, 'খবষটীরধর্ম নিতান্ত যুক্তিবিকদ্ধ ভ্রাস্তিমূলক ধর্ম।+৩৪ 
রীতিমতো ধর্মঘৃদ্ধ আর কি। 'সংবাদ ভাস্বর", 'সংবাদ পূর্চন্দ্রোদয়”, “সংবাদ 
রণরাজ “লংবা? সাধুরগুন', “সংবাদ রলসাগর" "সমাচার চক্ত্রিক' প্রভৃতি খ্রীষ্ট- 
ধর্মবিরোধী পত্রিকাগুলিও চুপ করে বসে রইল না। ২৫. ১০. ১৮৪৯-এ “সন্ধা 
ভাস্কর” পাদরি সাহেবদের কটাক্ষ করে লিখল £ 

'খীষ্টায়ান ধর্মে কোন ইন্্িয়ের হুখ নাই কেবল রাজধর্ম ভাবিয়! কয়েকটি 
হিন্দু বালক খ্রীষ্টারান হইয়াছে, তাহারদিগের আশ ছিল গাড়ি চড়িবে বাড়ী 
পাইবে, বিবি সম্ভোগ করিবে, সাহেব হইয়া স্বদ্দেশীয় শক্রগণকে ডেমরাক্কেল 

বলিবে, চাবুক মারিবে, ইহার কিছুই হয় নাই, বাটাতে যাহ! আহার করিত, 
এইক্ষণে তাহাও পায় না। খ্রী্রীগান ধর্মে এত কষ্ট স্বীকার করিতে কে যাইবে, 

অতএব পারি সাহেবের! অহঙ্ক।র করিবেন ন। তাহারদিগের উপদেশে হিন্দুরা 
পৌতুলিক ধর্ম পরিত্যাগ করিতেছেন" 

শুধু এইদৰ পন্্িকাগুনিতেই নয়, খ্রীষ্টান মত খণ্ডন করার জন্য এ সময় 
বাঙালীর! ব্যগ্ন হয়ে উঠে ইউরোপ ও আমেরিকার যেসব গ্রন্থকার বাইবে:লর 

পোষ দেখিয়েছেন, তাদের গ্রন্থের সার-সংগ্রহ করে মাসে মাসে এক একটি 

ক্ষুদ্র গ্রন্থ প্রকাশ করার জন্য এদেশের লোকের আন্গকৃল্য প্রার্থনা করে। হিন্দু 

বালকের] ধাতে মিশনরিদের ভ্রাস্তিযূলক যুক্তিবিরুদ্ধ বাক্যে" মুগ্ধ হয়ে শ্রীষটর্মে 
প্রব্ত্ত না হয়, তাই ছিল “একট্রাকটস্ কনমনিং ক্রিশ্চিয়ানিটি' নামক চার 

আন মূল্যের এই মাসিক গ্রশ্থ প্রকাশের উদ্দেশ্ত | জুলাই, ১৮৫২-তে এর প্রথম 
সংখ্যাটি প্রকাশিত হয়। ঈশ্বর গুপ্ত খরীষ্টধর্ম-বিরোধী এই অভিনব মাসিক 

পুস্তকের প্রথম খণ্ডের প্রশংসা করে (হিন্দু) ধর্মের প্রতি উপদ্রব আর সম্থ হয় 

মা” বলে মন্তব্য করেন।5৫ অগস্ট, ১৮৫২-এ এই মাসিক পুস্তকের দ্বিতীয় 

সংখ্যা ট প্রকাশিত হলে জনৈক ব্যক্তি ত1 হরেকষ্ণ আঢ্যের স্কুলে দিতে গেলে 
এ স্কুলের প্রধান শিক্ষক ন্তাস সাহেব তাকে বেত মেরে অভ্যর্থনা করেন।৩১ 

: পিক পুস্তিকাটি খীষ্টানদের কতখানি বিচলিত করে ছিল ঘটনাটি তারই প্রমাণ । 

৩৪. “ভারতবর্ধায় লোকে খ্রীতীয়ধর্দ কেন অবলম্বন কে, 'তত্ববোধিনী”, ১৩৪ সংখ্যা, ১ আ্িন, 

৭৭৬ শক 
৩৫ “সংবাদ প্রভাকর', 6৩৮৬ সংখ্যা, ২২. ৭. ১৮৫২। 

৩৬ আর, ৪৪২২ সংখ্যা, ৩.৯ ১৮৫২। 



্পধর্মবিরোধী এই ধরনের অন্তত ৭টি মাসিক পুস্তিক| প্রকাশিত হয়েছিল। 
২৮. ১২. ১৮৫৪-এ “সংবাদ ভাঙ্করে' প্রকাশিত একটি বিজ্ঞাপনে দু'বছর এর 

প্রচার বন্ধ থাকার পর অতি আবশ্তকীয় বোধ করে ত পুনঃপ্রকাশের সহ 
ঘোষণা করা হয়। এ বিজ্ঞাপনে আরো বলা হয়, “আর বঙ্গভাষায় রচিত উক্ত 
বিষয় সম্বস্বীয় একখানি ক্ষুদ্র পুস্তকও উহার সঙ্গে প্রকাশ হুইবেক।, বোঝ। 
যাচ্ছে, ইংরেজি এবং বাংল। ছু"ভাষাতেই বাঙালীর! এই সময় তাদের খ্রষ্টবিরোধী 

মনোভাব প্রকাশে কুন্টিত হয় নি। 
্রষটধর্মবিরোধী পূর্বোন্লিখিত মাপিক পুস্তকের অন্যতম পৃষ্ঠপোষক ও 

প্রকাশক ছিলেন ছুর্গাচরণ গুপ্ত ও দেবেন্্রনাথের ছেলেদের গৃহশিক্ষক ঈশ্বরচন্্র 

নন্দী। ব্রাদ্দধর্মে বিশ্বাপী ছুর্গাচরণ গপ্ত ১৮৫৫ খ্রাটাব্ধে ছু'খণ্ডে মিশনরিদের 
আতঙ্কম্বরূপ টম পেনের “এজ অৰ রীজন' প্রকাশ করেন। বইটির জনপ্রিয়ত। 

১৮৫৬ সালেও বজায় ছিল। গ্রীষ্টধর্মের ওপর আক্রমণ বলে কোনে৷ ইউরোপীয় 
বা ইউরেশীয় কম্পোজিটর বইটি কম্পোজ করতে অস্বীকার করায়, হিন্দু 
কম্পোজিটরদের সাহায্যে তা মুদ্রিত করতে হয় ।৩৭ বইটির আদর ন। থাকলে 

প্রকাশক নিশ্চয় এত কষ্ট করতেন না। খ্রীষ্টধর্ম-বিরোধী . প্রচার অভিযানে 

বাঙালীদের একটি বড় হাতিয়ার ছিল টম পেনের বইটি। ১৮৩২-এ পেনের 
বইটির অনুবাদ সম্ভবত “সংবাদ প্রভাকরে" স্থান পায়। ১৮৩৪-এ মুখ্যত পেনের 

“এজ অব রীজন'-এর অনুবাদের ওপর ভিত্তি করে একটি খ্রীষ্টধর্ম-বিরোধী 
পুন্তিক] প্রকাশ পায়।৩” 

১৮৫২ খ্রীষ্টাব্দে এক ব্যক্তি নানা যুক্তির সাহায্যে খ্রীষ্ধর্ষের “অলীকত্ব 

নিষ্পন্ন' করে এক পুণ্তকের পাুলিপি আন্কৃল্য প্রার্থনায় “তত্ববোধিনী 
সভা'য় পাঠান। স্বদেশান্থরাগী দেবেত্দ্রনাথের এ ব্যাপারে সাহাধ্য করা কর্তব্য 

বলে “সংবাদ প্রভাকর' মত প্রকাশ করে।৩৯ শেষপর্যস্ত পুস্তকটি প্রকাশিত 

হয়েছিল কিনা আমর জানি না। ১৮৫৩ খ্রীষ্টা্বে 'জনৈক হিন্দু” খ্রিধর্মের 

হবপক্ষীয় সাক্ষ্য সম্পর্কে মস্তবায' নামে একটি পুস্তিকায় খ্ীষ্টধর্মকে আক্রমণ করেন। 
্ষ্টধর্ষকে আক্রমণ করে এইলময় বাঙালীর ইংরেজিতে যেসব পুস্তিকা রচনা 

৩৭ “ক্যালকাটা লিটররি গেজেট', ২. ২. ১৮৫৬, মনোমোহন গঙ্গোপাধ্যায়ের বাংলার 

নবজাগরণের স্বাক্ষর' গ্রন্থে উিখিত, পৃ. ৫৫। 

৩৮ 4 406861$100562 00601097%6 01 36100187০15 1856), 7, 1908, 0. 69$. 

৩৯ 'হ্ীতীয় ধর্মরিরদ্ধ গ্রন্থ', 'সংবাদ প্রভাকর?, ৪১১২ সংখা, ১, ১, ১৮৫২। 

০১০ 



করেছিল, তার মধ্যে কৈলাসচন্দ্র বন্য 40772512789 2 75714 $5 2? 
বা ক্ঞামাচরণ মুখোপাধ্যায়ের 1২2£50%01 2%91/585 ০7 £76 (০591, প্রভৃতি 
উল্লেখযোগ্য । এই সময় 'শ্রীযুক্তবাবু কালীকুমার দাও খ্রষ্ধর্মের পর্যালোচন 
বিষয়ে এক গ্রস্থ প্রকাশ করেন।, “সংবাদ পূর্ণগন্দরোদয়" খরীষটধর্ম-বিরোধী এইসব 
পুস্তক প্রকাশকে স্বাগত জানিয়েও এর দ্বারা মিশনরি কাজের আদৌ কোনো 
ব্যাঘাত স্থষ্টি হচ্ছে কিনা এই প্রশ্ন তোলে। প্্রস্তাবলেখক খ্রীষ্টধর্ষের বিরুদ্ধে 
হিন্দুদের ধর্মঘুদ্ধে প্রবৃত্ত হতে হলে অবৈতনিক বিদ্যালয় স্থাপন, বিনামূল্যে শ্রীষ্টর্ম 
বিরুদ্ধ গ্রন্থ বিতরণ ইত্যার্দির ওপর গুরুত্ব আরোপ করে বলেন, “এই সমস্ত 

উপায় দ্বারাই খ্রীষ্টানদের অভিষ্টসিদ্ধির ব্যাঘাত জন্সিতে পারে ।+৪০ 

সবদ্দিক বিচার করে বলতে পারি, থে ভাষায় ও স্থরে মিশনরির] হিন্দুদের 
আক্রমণ করতেন, সংখ্যা এবং কৃৎস ছুর্দিক দিয়েই বাঙালীর! তার ধারে কাছে 

পৌছতে পারে নি। তবুঃ মিশনরিদের আক্রমণ ষে একতরফা ছিল না, 
বাঙালীরাও যে সেঘুগে প্রতি-আক্রমণ করেছিল, সাময়িকপত্রে ছড়ানো৷ ছিটানো 

টুকরে। টুকরো রচন। বা' খ্বীষটধর্ষ-বিরোধী এইসব পুস্তিকাগুলি তারই প্রমাণ। 

(৩) 

তরঙ্গ ধর্মান্দোলন ও বাংলা সাহিত্য 

ত্রাহ্মধর্মের প্রতিষ্ঠাতা রামমোহন তার ধর্ষভাবনা প্রচারের জন্য চারটি উপায় 

অবলম্বন করেনঃ (১) কথোপকথন ও তর্কবিতর্ক ; (২) বিগ্যালয় স্থাপন ও 

অন্যপ্রকারে শিক্ষাদান ; (৩) পুস্তক প্রচার ) (৪) সভা-সংস্থাপন।8১ পুম্তক- 

প্রচারের মধ্য দিয়ে ধর্মভাবন। বিস্তারের ক্ষেত্রে এদেশে মিশনরিরাই পথ- 

প্রার্শক | রামমোহনের এ বিষয়ক প্রয়াপ মিশনরি প্রভাবেরই ফল খ্রীষ্টান 

মিশনরিদের মতো ব্রাহ্মরাও অনেক সময় তদের মতপ্রকাশক পুন্তিকাগুলি 

কম দামে বিক্রী করতেন।৪২ রামমোহন শুধু ব্রা্মধর্ষের প্রতিষ্ঠাতাই নন, 

৪* “বন্ধু হইতে প্রাপ্ত", “সংবাদ পূর্ণচক্রোদয়', ৩১. ১. ১৮৫৩। 

৪১ “মহাত্মা রাজ! রামমোহন রায়ের জীবনচরিত" নগেন্রনাখ চট্োপাধ্যার, পৃ. ২৩। 

৪২ দ্তত্ববোধিনী সঙ্ার কার্যালয়স্থ বিক্রেয় পুন্তকের মূলা, 'তববোধিনী' ৭২ সংখ্যা, শাবণ, 

১৭৭১ শক, পৃ. ৮* ) ও ৭৫ সংখ্যা, কািক, ১৭৭১ শক পৃ" ১৮। 

খপ 



তিনি ব্রাহ্ম-সাহিত্োরও জনক । বাংলায় সম্ভবত তিনিই প্রথম একেশ্বরবাদী 
পুত্যিক। লেখেন । | 

_ ব্রাহ্মমত প্রকাশক বিভিন্ন পুস্তিকাগুলিকে মোটামুটিভাবে তিনটি ভাগে 
ভাগ কর! যায়: (ক) ব্রদ্ষদজীত; (খ) বৈদাস্তিক মত পরিপোষক বিভিন্ন 
শাস্তরগ্রস্থের অহ্যবাদ ; (গ; বৈদাস্তিক মত পরিপোষক ও সেইন্ত্রে হিন্দু ও 
্ষটরর্মের তুলনায় ব্রান্ষধর্মের ও উপাপনা পদ্ধতির শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদক পুস্তিক। 
ও পত্রিকা। 

্রন্ষদলীত রচনার ক্ষেত্রে পথিকৎ রামমোহন। ১৮২৮-এ প্রকাশিত 
৩২টি ব্রহ্ম পঙ্গীতের সংকলন গ্রন্থ 'ব্রহ্মলঙ্গীতে' তার যুক্তিবাদী বুদ্ধিদীপ্ত মনটি 
প্রতিফলিত। 'আত্মীয়ঘভা"র অধিবেশনে এই গানগুলি গাওয়া হত। তার 

জীবিতকালেই বইটির ছু”্তিনটি সংস্করণ হয়! তার মৃত্যুর পরও তা বিভিন্ন 
ব্যক্তির দ্বারা সম্পাদিত হয়ে প্রকাশিত হয়। ব্রদ্ধের নিরকারত্ব, সংসারের 

অনিত্যতা, বৈরাগ্য, নিবে ইত্যাদি সঙ্গীতগুলির মধ্যে ধ্বনিত। তার ব্রহ্ষ- 
সঙ্গীতগুলি 'পাষাণকেও আর, পাষগুকেও ঈশ্বরান্ুরক্ত ও বিষয়নিমগ্ন মনকেও 

উদ্দাপীন” করে তুলতে পারে বলে রামগতি ন্তায়রত্ব সার্টিফিকেট দিয়েছেন 1৪৩ 
তিনি প্রায় দেড়শ ব্রন্মদঙ্গীত রচনা করেছিলেন, তাও রামগতি জানাতে 
ভোলেন নি। ১৮২৮-এ রামমোহনের '্রন্ষসঙ্গীত' থেকে শুর করে ১৮৫৬ 

পর্যস্ত সময়কালে ব্রহ্মনজীতের ষে সংকলনগুলি প্রকাশিত হয়েছিল, তার মধ্যে 
উল্লেখযোগ্য হল £ 

(১) ব্রন্বস্তোত্র ( তত্ববোধিনী পত্রিক] থেকে উদ্ধৃত )। 

(২) ব্রন্ষগীত, ১৮৩৫, তত্ববোধিনী সভায় গীত ৭২টি ব্রন্মলঙ্গীতের সংকলন ; 

(৩) ব্রহ্মদঙ্গীতপুস্তক; . 
(৪) রামমোহন রায়ের গীতাবলি, কিশোরীাদ মিত্র সম্পার্দিত; 

(৫) নিগুণ স্তোত্র অর্থাৎ আধ্যাত্মিক গীতসমূহ (ব্রাহ্মমমাজ, ১৭৬৫ শক), 
বিভিন্ন ব্যক্তি রচিত গানের সংকলন 

(৬) গীতাবলি, ১৮৪৬, রামমোহন ও অন্যান্তদের ৮২টি ব্রহ্মদঙীতের 
পংক্লন। 

(৭) ব্রহ্মবিষয়ক গীতসযৃহ, ১৭৭৫ শক, ব্রাহ্মনমাজে উপাপনাকালীন গীত 
৭২টি ব্রম্মসলগীতের সংকলন । 

৪৩ *বাঙ্গালা ভাবা ও বাজালাসাহিত্য বিষয়ক পস্তাব' (আআ সং, ১৩১৭), রামগতি স্টায়রর, 
গ্ ২১১। 

২২৮ 



 শ্রছাড়াও “তত্ববোধিনী পত্রিকা*্য মাঝেমাঝেই ব্রদ্ধনঙ্গীত মুত্রিত হত 
'ষেমন, ১৭৬৬ শকের ১ কাতিকের “তত্ববোধিনী'তে ১০টি, ১৭৬৭শকের ১ চত্রে 
১টি, বা ১৭৭১ শকের ১ শ্রাবণে ৪টি ব্রহ্মলঙ্গীত প্রকাশিত হয়েছিল। 

রামমোহন ছাড়া আলোচ্য পর্বের অন্তান্য উল্লেখ্য ব্রহ্মদঙগীত রচয়িতার মধ্যে 
কষ্ণমোহন মজুমদার, নীলমণি ঘোষ, নীলরতন হালদার, গৌরমোহুন সরকার, 
কালীনাথ রায়, নিমাইচরণ মিত্র, ভৈরবচন্দ্র দত প্রভৃতির নাম স্মরণীয় । এছাড়া 
অজ্ঞাতনাম! গীত রচয়িতা্দের সখ্যাও কম নয়। 'অহঙ্কারে মত্ত সদা অপার 
বাসনাএই গানটি ভৈরবচন্ত্র দত্তের রচন। জানার পর থেকে বিচ্ভানাগর নাকি 
তাকে “তুমি” ছেড়ে 'আপনি' বলে সম্বোধন করতে থাকেন। 

এইসব ব্রহ্মলঙ্গীতের মধ্যে কটি পুরোপুরি সংস্কৃতে, অনেকগুলি এত বেশি 
তৎপম শব্ববছল যে সংস্কৃত বললেই চলে। অনেকগুলি ব্রদহ্মসঙ্গীত মৌলিকতার 
স্পরশশৃন্ত, সংস্কৃত ভাবেরই বাংল! রূপাস্তর। অধিকাংশ ব্র্থসঙ্গীতই বৈরাগ্য, 
মানবজন্ম-ুরবন্থা ইত্যাদি অভিশয় নীরন তত্বকথা প্রচারে ব্যস্ত। 

মাঝে মাঝে অবশ্য কোনো কোনে গানে তত্বকথাকে অতিক্রম করে সাহিত্যরস 

প্রকাশ পেয়েছে । রামমোহনের “মন যারে নাহি পায় নয়নে কেমনে পাবে? 

বা গৌরমোহন সরকারের “কি স্বদেশে কি বিদেশে যখায় তথায় থাকি । তোমার 

রচনা মধ্যে তোমাকে দেখিয়া ডাকি+ইত্যার্দির কথ প্রসঙ্গত উল্লেখ করতে 

পারি।2৪ 

ব্রাঙ্মমত পরিপোষক যে সমস্ত শান্্গ্রন্থ আমাদের আলোচ্য পর্বে (১৮২৬-৫৬) 

অনূদিত হয়েছিল, বক্তব্যের দ্বিক দিয়ে সেগুলি মৌলিক নয়, রচনারীতিও খুব 

প্রশংসাযোগ্য কিছু নয়। এ ধরনের পুস্তকের মধ্যে আনন্দচন্ত্র বর্মণের “বেদার্থ- 

সার? (১৮৫০), আনন্দচন্ত্র বেদান্তবাগীশের “বেদাত্তসার", “ভগবতগীতা+ 

'অধিকরণমাল।', 'পঞ্চদশী” “হস্তামলক” পরমানন্দ স্তায়রত্বের “যোগবাশিষ্টসার, 

(১৮৪৮), কৃষ্ণচন্দ্র বিদ্যালক্কারের “রামগীতা।” (১৮৪৬), শঙ্কর আচার্ধের “বেদাস্ত- 

কৌস্তব্যাখ্যান (১৮৫০), রঘুনাথ মুখোপাধ্যায়ের “বেদাস্ত কৌন্তব্যাধ্যা” রামজয় 

তর্কালঙ্কারের “বেদান্ত দর্পণ” (১৮৫৪) প্রভৃতি ছাড়াও “বেদাস্তদ্ত্র' (১৮৪৩), 
'কঠোপনিষদ' (১৮৫০), 'খগেদ সংহিতা” ইত্যাদির নাম করিতে পারি। এ 

ধরনের পুস্তকের মধ্যে দেবেন্্রনাথ ঠাকুরের '্রা্ষধর্ম' বিশেষ উল্লেখের দাবি 
ক্নাখে। ১৮৫৭ শ্রীষ্টাবেই ব্রাহ্মদের ধর্মগ্রস্থের অভাব পুরণের জন্য ঘণ্টাতিনেকের 

৪৪ ব্রদ্ধাবিষধয়ক গ্ীতসমূহ' ( তত্ববোধিনী সভা, ১৭৭৫ শক ), ৮ ও ৪৬ সংখ্যক গীত। ' 
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মধ্যে দেবেজ্্রনাথ ব্রাহ্মধর্ম গ্রন্থ” রচনা করেন। এটির অন্থলেখক অক্ষয়কুমার 
দত্ত, মূল অবলম্বন উপনিষদ, রচনা দেবেন্্রনাথের উক্তি অনুযায়ী “ঈশ্বরপ্রসাদে 
এবং উদ্দেপ্ত 'ব্রাঙ্মবর্মের ভিত্তিতূমি' রচনা । বইটি ব্রাহ্মদের যূল গ্রন্থ, দিও 
সঞ্জীব ধর্ম কোনো পুস্তকে নেই বলে তারা বিশ্বান করতেন। 

এই সময়ে প্রকাশিত বেশ কিছু গ্রস্থকে বৈদাস্তিক মত পরিপোষক ও শ্রেষ্ঠত্ব 
প্রতিপাদ্ক গ্রন্থ হিসাবে চিহ্নিত করতে পারি। ব্রাহ্ম সাহিত্যের আক্রমণের 
চেহারাট। এই রচনাগুলির মধ্যে ফুটে উঠেছে। এই আক্রমণ একদিকে খ্রীষ্টান 

মিশনরি, অন্তর্দীকে পৌত্তলিক হিন্দুদের প্রতি বধিত। সাকার উপাসনার 

অসারত্ব, নিরাকার উপাপনার শ্রেষ্ঠত্ব, হিন্দু দেবদেবীর নিন্দাবা? ও সেইস্ুত্রে 
বেদান্ত গ্রতিপাগ্ত সত্যধর্ষের শ্রেষ্ঠত্ব গ্রস্থগুলির আলোচ্য বিষয়।৪৫ রামমোহন 

ও দেবেন্দ্রনাথ ছাড়। এ ধরনের অন্থান্ত গ্রন্থ রচয়িতার্দের মধ্যে রামগোপাল 

রায়, প্রন্নকুমার ঠাকুর, কৃষণচন্দ্র বন্থ, শঙ্কর আচার্ধ, ব্রজমোহন দেব, অনর্দাপ্রসাদ 

বন্দ্যোপাধ্যায়, বৈগ্ধনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, গুরুচরণ ধর, নারায়ণ ভট্টাচাধ্য, রামচন্দ্র 

বিষ্যাবাগীশ, মধুক্দন তর্কালক্কার, নীলরত্ু হালদার, লোকনাথ বন্থ, শ্যামানাথ 
চতুধু'রীন প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য । 

এইসব গ্রন্থগুলিতে হিন্দু আচার অনুষ্ঠানকে কি চোখে দেখা হত, তা 

দেখাতে ব্রজমোহন দেবের “পৌত্তলিক প্রবোধ”৪৬থেকে একটা দৃষ্টাস্তই যথেষ্ট। 

প্রাজ্ঞ-পৌস্তলিকের কথোপকথন ছলে লেখা €টি প্রকরণে বিভক্ত এই বইটিতে 

প্রাজ্ঞ পৃজাকে “ঘুষ” দেওয়। বলেই ক্ষান্ত হন নি, স্থুর আরও চড়িয়ে বলেছেন ঃ 

“তাহাকে জগতের কারণ ও বিশ্বের নিয়স্ত। ইত্যাদি প্রকার ভাবন। করিয়। 

উপাসন। কর্তব্য হয়, স্থতরাং এইরূপ শ্রবণ মননকে তাহার উপাসন। জানিবে, 

কিন্ত আইল তুমি বইস তুমি বন্ত্র ও অঙ্গুরি প্রভৃতি গ্রহণ কর, পুম্পের আত্রাণ 
লও, আহার কর, পশ্চাৎ বিদায় হও, এই রূপ খেল! ধাহাকে তোমর1 উপাসন। 

কহ, সে পুত্তলিকার উপাসন। বটে, কিন্ত পরমেশ্বরের উপাগন৷ নহে ।'৪৭ 

শেষে অবিকল খ্রীষ্টান পাদরিদের স্থুর নকলকরে বলেছেন, “অতএব তোমরা 

৪৫ গ্রস্থগুলির নাম ও সংক্ষিপ্ত পরিচয়ের জন্ত দ্র. লং-এর পূর্বোক্ত ক্যাটালগ, পৃ. ৭*৮-৭১০। 
৪৬ প্রথম প্রকাশকালে গ্রন্থটির নাম ছিন *পৌত্ুলিক মুখচপেটিকা" | পরিবঠিত নাম 

পৌত্তলিক প্রবোধ'। 
৪৭ “পৌঞুলিক প্রবোধ' ( তদ্ববোধিনী সভা, ১৭৬৮ শক ), ব্রজমোহন দেব, পৃ. ২৬-৭ 1 
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“আমারদিগের দয়ায় পাত্র ইও কিন্তু দ্বেষের যোগ্য নহে, পুনর্বার কহিতেছি 
পুভতলিক। খেলা ত্যাগ করিয়। পরমেশ্বরেতে শ্রঘ! কর।, 

এই সব পুন্তিকাগুলির সাহিত্যযূল্য কতখানি আছে সন্দেহ। অধিকাংশ 
পুস্তিকাই অভিক্ষুত্র এবং নীরস গণ্ভে রচিত। এইসব পুস্তিকায় ধর্মীয় ব। 
শাস্ত্রীয় আলোচনা রসোতীর্ণ হয়েছে, এমন দৃষ্টান্ত কচিৎ আমাদের চোখে 
পড়েছে । 

ব্রাহ্মঘমাজের সঙ্গে দংঙ্িষ্ট ব্যক্তির একদিকে যেমন বিভিন্ন পুস্তক রচনা করে 

“বেদাস্ত প্রতিপাগ্য সত্য ধর্ষের” আনুকূল্য করছিলেন, অন্ধর্দিকে ছিল তদের মত- 
প্রকাশক একাধিক পত্রপত্রিকা, এবং এখানে ওখানে গড়ে ওঠা নান। সভা- 

মমিতি। আমাদের আলোচ্য পর্বে ব্রান্মমত পরিবেশক অস্তত ৩টি পত্রিকা 

প্রকাশ পায়। “তত্ববোধিনী' (অগস্ট, ১৮৪৩), “সত্যসধারিনী পত্রিকা, 
( অগস্ট, ১৮৪৬), ও “সত্যজ্ঞানসঞ্চারিনী পত্রিকা” ( এপ্রিল, ১৮৫৬ )--এই 
তিনটি ব্রাহ্ম পত্রিকার মধ্যে 'তত্ববোধিনী”র শ্রেষ্ঠত্ব অধিসংবাদী। একেশ্বরবাদী 

মত প্রচার ছাড়াও খ্রীষ্টধর্ম অভিযানের বিরুদ্ধে “তত্ববোধিনী”র বিশেষ ভূমিকার 

কথা আগে বলে এসেছি । এছাড়া পৌত্তলিক উপাপনার 'নন্দাচুজ্ে 

ব্রন্মোপাসনার শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাণন করতেও পত্রিকাটির উৎসাহের অভাব ছিল 

না।৪৮ সেজন্য পক্জিকাটিকে অনেকে গ্রীতির চোখে দেখত না। এমনকি 

এযুগে “তত্ববোধিনী পত্রিকা” গ্রহণ করলেই “নাস্তিক পাষগা্ি দুর্নাম” জুটত। 
ধর্ম গৌড়ামিহীন অক্ষয়কুমারের চেষ্টায় পত্রিকাটির মাসিক প্রচার সংখ্যা 
*০* পর্যস্ত উঠলেও, দেবেন্দ্রনাথ, রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ, অষোধ্যানাথ পাকড়াশী 

ও অন্যান্যদের ধর্মোপদেশযূলক রচনার মধ্য দিয়ে পত্রিকাটি নিরাকার উপাসনার 

জয়ধ্বনি চালিয়ে যেতে থাকে | আবার কখনও বা "একমেবাদ্বিতীয়' ঈশ্বরের 

বদলে তার বহুপ্রকার মৃতি ও রূপ কল্পনায় ক্ষোভ প্রকাশ করে লেখে £ 

“যিনি নিরবগ্ধ নিরঞ্জন তাহাতে লোকের! মানবীয় স্বভাবের আরোপ 

৪৮ “তত্ববোধিনী'তে প্রকাশিত এ ধরনের কটি লেখা ঃ 

১৫ সংখ্যা, ১ কাতিক, ১৭৬৬ শক- সাকার উপাপনার সমালোচন!| ; 

১৭ সংখ্যা, ১ পৌষ, ১৭৬৬ শক-_কাল্পনিক ধসের সমালোচনা ও সেই সঙ্গে পরত্রন্দমের 

উপাসনার উপদেশ দান ; 

২৭ সংখ্যা, ১ কাঠিক, ১৭৬৭ শক-_পৌতুলিক উপাসনার নিন্দ! ও সেইসঙ্গে রন্ধোপামনার 

এশষ্টত্ব প্রতিপাদন। 
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করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছে; ধিনি কেংল ভক্তিরূপ সথগন্ধ সহকারে প্রীতি পুষ্প ছ্বার!' 

পূজনীয় হয়েন, সামান্য পুষ্প চন্দনাদি ঘার লোকের! তাহার পুজা করিতে রত 
হইয়াছে | ইহা হইতে আর আশ্চর্য কি আছে (১৪৯ 

(৪) 

হিন্দু রক্ষণশীলত| ও বাংলা সাহিত্য 

এইরকম নানাবিধ আক্রমণের সম্মুখীন হিন্দুধর্মের মধ্যে উনিশ শতকের প্রথমার্ধে 

আত্মরক্ষার উদ্দেশ্যে দু'ধরনের প্রতিক্রিয়া! দেখা দ্দিল। প্রথম প্রতিক্রিয়াকে 

বলতে পারি সামাজিক প্রতিক্রিয়া, যার চুড়ান্ত নিদদশ্ন মেলে 'ধর্মসভা 
সতীঘেষীদের সঙ্গে আহার ব্যবহার বন্ধের ফরমান জারিতে, কিংবা সমাজ থেকে 
বহিষ্ষারে। ূ 

হিন্দুধর্মের আত্মরক্ষার দ্বিতীয় প্রয়াস লক্ষ্য করা যায় সমসাময়িক সাহিত্য 

ও সাময়িকপত্রের পৃষ্ঠায় । এই প্রয়ামকে ছুটি ভাগে ভাগ কর] যায়। 
প্রথম ভাগে সনাতন হিন্দুধর্মের পরিপোধষক প্রাচীন বিভিন্ন গ্রন্থের পুনমুদ্রন, 

এবং এরই সঙ্গে সঙ্গে হিন্দু দেবদেবীর ব1 বিভিন্ন হিন্দু তীর্ঘস্থানের মাহাত্মা- 

কীর্তন। এই সময়ে রচিত কিছু গ্রন্থের মূল প্রতিপাগ্য বিষয় হিন্দুধর্মের শ্রেষ্ঠত্ব 
ঘোষণ।--অনেক সময় অন্যান্ত ধর্মের সঙ্গে তুলনামূলক আলোচন। করে লেখকের। 
তা প্রতিপন্ন করেছেন। এইসব ধর্মীয় পুস্তকের মাহাত্ম্য বজার রাখার জন্য 
ধর্মসভা"র সম্পাদক গোঁড়াহিন্দু ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় তা অতিযত্বে তুলট 

কাগজে ব্রাহ্মণ-কম্পোজিটর ছ্বার। মুদ্রিত করেছিলেন বলে শোন যায়। হিন্দু- 
ধর্মের আত্মরক্ষাকল্পে গ্রচারিত এইসব গ্রন্থের পুনঃপ্রচারের পেছনে কোন 

মনোভাব কাজ করেছিল, তা৷ এ থেকেই বোঝা যাবে । 

আমাদের আলোচ্য পর্ধে প্রকাশিত সনাতন হিন্দুধর্মের পোধক বহু 

পৌরাণিক, বৈষ্ণব ও শাক্ত গ্রন্থের নাম আমর! লং-এর পুস্তক তালিকায় পাই ।৫০ 
এই নময় প্রকাশিত বেশিরভাগ বই-ই হিন্দুদের ধর্মসংক্রাস্ত | ৩০, ১, ১৮৩*- 

এর “সমাচার দর্পণে' 'গত বৎসরের প্রকাশিত পুস্তক? সম্পকিত যে সংবাদ পাই» 

৪৯ *ধর্মতত্ববিবেক', 'তত্ববোধিনী, বৈশাখ, ১৭৭৬ শক; পৃ. ১১ 
৫€* লং-এর পূর্বোক্ত ক্যাটালগ্গ, পৃ. ৭*১-৮। 
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ভাঁতে দেখি 'পমাচার দর্পণে'র তালিক। অঙ্থযাক্্রী ১৮২৯-এ বাংলা ভাষায় ছোট 
বড় ৩৭টি পুস্তক প্রকাশিত হয়। আর “এ ২ পুস্তকের অধিকাংশ হিন্দুদের 
ধর্মসংক্রান্ত__-তাঁও জানাতে দর্পণকার ভোলেন নি।৭১ 

এই পর্বে প্রকাশিত হিন্দুধর্ষের পোষক গ্রন্থ গুলির মধ্যে অনেকগুলি পূর্বতম 
ভক্তিবাদী গ্রন্থের পুনর্্্ন ( যেমন রামায়ণ, মহাভারত, চণ্ডী, চৈতন্তচরিতাম্বত 
ইত্যাদি), কোনোটি বা এ গ্রন্থগুলির অংশবিশেষের ওপর ভিতি করে লেখা, 

কোনোটি আবার আরাধ্য দেবতার অসংখ্য নামতালিকা বা নিছক দেবদেবীর 
মাহাত্মযকীর্তন (যেমন আষ্টোত্তর শতনাম, গঙ্গামাহাত্যা, শিবস্তব, দুর্গাভক্কি- 
তরঙ্গিণী, কালী কৈবল্যদায়িনী, গোপাল স্তোক্র, হরিভক্তি রসাসৃত, বিষ্ণুর সহশ্র 

নাম ইত্যার্দি)। এছাড়াও এই পর্বে বৈষণবর। তাদের কটি ধর্মগ্রন্থ ( গীতগোবিন্ব, 
গোবিন্দলীলামৃত, কক্খকর্ণামৃত, শ্রীমদ্ভাগবত ইত্যাদি) বাংলায় অঙ্থবাদ 
করেছিলেন। এইসব গ্রস্থগুলি উনিশ শতকের প্রথমার্ধের উত্তপ্ত ধর্মী 
পরিবেশে নিকুত্তাপে প্রকাশিত হয়েছিল । কোনে। বাদ-প্রতিবাদ বা! জটিলতার 

জন্ম এগুলি দেয় নি, বা কোনো বিতর্কেরও সৃষ্টি করে নি। এই ধরনের 

গ্রন্থ গুলির পৃষ্ঠপোষক ছিলেন বাংলার রক্ষণশীল ধনী সম্প্রদায়, এগুলির পাঠক 

বা শ্রোতা-বৃহত্তর জনগোঠী। এইসব গ্রন্থগুলির অধিকাংশ লেখকই 

অজ্ঞাতনামা | বিশ্বনাথ তর্কালঙ্কার, জয়নারায়ণ মুখোপাধ্যায়, শঙ্কর আচার্য, 
জয়নারায়ণ ঘোষাল, দুর্গাপ্রাদ প্রভৃতি গ্রস্থ-রচয়িতাদের নাম আজকের দিনে 
সাহিত্যের ইতিহান থেকেও মুছে গেছে । কারণ গতানুগতিক পয়ার-ত্রিপদী 

ছন্দে রচিত এইসব গ্রন্থ গুলির সাহিত্যযূল্য বলতে গেলে কিছুই নেই। বইগুনি 
নিতান্ত চবিতচর্বণ, পুরাতনের পুনরাবৃত্তিতেই নিঃশেষিত। তবু, উনিশ শতকের 
প্রথমার্ধে বুনিন্দিত ও বহুসমালোচিত মনাতন হিন্দুধর্ষের সচল অস্তিত্বেরেই এটি 

অন্ত দিক। | 
আগে বলেছি, এই সময় একিকে যেমন প্রাচীন শাস্গ্রস্থের অনথবাষ, 

দেবদেবীর মাহাত্ম্যকীর্তন চলছিল, অন্যপ্দিকে বিভিন্ন পুস্তকের মধ্য দিয়ে অগ্যান্ত 
ধর্ষের তৃ্নায় হিন্দুধর্ম ও তার আচার-অন্ষ্ঠান-সংস্কারের মাহাত্মযঃ পৌত্তলিকতা 
ও সাকার উপাপনার শ্রেষ্ঠত্ব ঘোষণাও ছিল অব্যাহত | এ ধরনের বই-এর মধ্যে 

কাীনাথ বন্থর আোন্ধ মাহাত্ম্য” ও “র্শন দীপিকা” (১৮৪৮) রাধামাধবের 

পাষণ্ড দলন”, হরিনারায়ণ গোন্বামীর “হিন্দুধর্মচন্দ্রোদয়', গৌরীকান্তের “বিপ্র- 

৫১ 'সংবাদপত্রে সেকালের কথা” (১ম), ব্রজেন্্রনাথ বন্দোপাধ্যায়, পৃ. »৬। 
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ভক্তিচন্দ্রিক।' ( ১৮৩২ )১ জ্ঞানার্জন? (১৮৩৯ ), “মোহনাশক চন্জিকা? প্রভৃতির 
নাম উল্লেখধোগ্য। নব্যশিক্ষিতদের মধ্যে হিন্দু আচার-অনুষ্ঠানের প্রতি বিরাগ 
খন ক্রমবর্ধমান, ঠিক সেই সময় এই গ্রস্থগুলিতে হিন্দুধর্মের মাহাআ্ম্যঘোষণ! 
বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ । 

হিন্দুধর্মের আত্মরক্ষার দ্বিতীয় সাহিত্যিক প্রয়াসকে বলতে পারি 

আক্রমণাত্মক । হিন্দুধর্মের সমর্থক ও পৃষ্ঠপোষকর! ব্রাহ্ম, খ্রীষ্টান ও নান্তিকদের 

আক্রমণ করে এবং সঙ্গে সঙ্গে; হিন্দুধর্মের সারভাগ প্রকাশ করে যে সব 
গ্রন্থ ব। পত্রিক1 প্রকাশ করেছিলেন, সেগুলোকে এই পর্ধায়ভুক্ত কর। যায়। 
এই আক্রমণগুলির অধিকাংশই সাময়িকততার দ্বারা চিহ্িত। সামফ্সিকপত্রেই 
এগুলির জন্ম, এবং বলতে বাঁধা নেই, স্থস্থ শালীন ধর্মবিচারের বদলে অনেক- 

ক্ষেত্রেই পাই অশালীনতা। ও অসংযম| সাময়িকপজ্ের নাম না জানা বিভিন্ন 

লেখক হিন্দু ধর্মতত্ব আলোচনা অপেক্ষা পরধর্মের প্রতি আক্রমপণেই অধিক 
উৎসাহী ছিলেন। 

আলোচ্য পর্বে (১৮২৬-৫৬ ) সনাতনধর্মের পরিপোষক অস্তত ১* খানি 

সাময্িকপত্র প্রকাশিত হয়। এগুলির মধ্যে ধর্মসভা-সম্পাদক ভবানীচরণ 

বন্দ্যোপাধ্যায়ের “সমাচার চন্দ্রিকা'র গ্রাহক সংখ্যা ছিল ৮** | ১৮২৩-এ 

ব্রাহ্মধর্মের বিরোধী ও পৌত্তলিকতার সমর্থক হিসাবে “সংবাদ তিমিরনাশক' 

আত্মপ্রকাশ করে। ১৮৩১-এ রামচন্দ্র 'পালের সম্পাদনায় 'নাস্তিকহর্তী, 

হিনাবে “সংবাদ রত্বাকরে'র আত্মপ্রকাশ। ১৮৩২-এ আন্দুলের জগন্নাথপ্রসাদ 

মল্পিকের আনগকূল্যে সনাতনপন্থী “সংবাদ রত্বাবলী” প্রকাশিত হয়, 
পত্রিকাটির সঙ্গে ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত ছিলেন। ১৮৪৬-এ নিরাকার 

পরক্রদ্মের উপাসনা উচ্ছেদ করে কৃষ্পুজ। প্রচারের জন্য নন্দকুমার কবিরত্বের 
সম্পাদনায় “নিত্যধর্মাহরঞ্জিকা” প্রকাশিত হলে, “তত্ববোধিনী” তার প্রচেষ্টাকে 

মাগরশ্রোতরোধে বালির বাধের মতো! উপহাসের কারণ বলে অভিহিত করে। 

“নিত্যধর্মাহরপ্রিকা"র সম্পাদক বিশ্বাস করতেন, “হিন্দুধর্ম ব্যতীত আর কোন 

ধর্মই সত্য নহে", এবং সেই কারণেই হিন্দুধর্মের শ্রেষ্ঠত্ব ও সেইসঙ্গে ব্রাহ্ম ও 
প্র্টান মিশনরিদের সমালোচনায় তিনি ছিলেন ক্লাস্তিহীন। বিশেষ করে 

ব্রাঙ্মধর্মের সমালোচনা এই . পত্রিকার প্রায় গ্রতি সংখ্যাতেই স্থান পেত।৫২ 

€২ “নিত্যধর্গানুরঞ্জিকায় প্রকাশিত ব্রান্ষধর্মবিরোধী কয়েকটি রচন| ৪ 
১৪১ সংখা, ১৫ কাঁতিক, ১২৫৮--তন্ববোধিনী পঞ্জ ও ব্রাহ্ধর্মের সমালোচনা ঃ ৯» 
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পত্িক-সম্পাদক নন্দকুমার ধারাবাহিকভাবে “নিত্যধর্মান্থরঞ্জিকা"য় “অথ সন্দেহ 
নিরদনং নামক লেখায় শাস্ত্র অবলম্বন করে হিন্দুধর্মের শ্রেষ্ঠত্ব গ্রতিপন্ন করেন। 

ভাক ত্রন্মজ্ঞানীর প্রশ্ন ও পরমহংসোক্তিচ্ছলে কথোপকথনের ভঙ্গিতে রচিত এই 
লেখাটিতে, তিনি ব্রাহ্ম ও. ্রীষ্ধর্মকে তীব্র আক্রমণ করে শির তুল্য কোন 

জাতীয় ধর্ম নহে* বলেছেন। 

১৮৪৭ খ্রীষ্টাবের ফেব্রুয়ারি মাসে রক্ষণশীল টি “ুর্জনদমন মহানবমী'র 
প্রকাশ । পত্রিকাটির রুচিহীনত। পীড়াদায়ক.। ব্রাহ্ম ও খ্রীষ্টান--এই ছু'দলের 
প্রতিই পত্রিকাটি অপ্রসন্ন। পত্রিকাটির প্রকাশকালে বরাদ্দের সঙ্গে খ্রীষ্টানদের 
বিরোধ চরমে উঠলেও «যে ব্রাহ্ম সেই খ্রষ্টিয়ান' বলতে পত্রিকাটির বাধে নি। 

পৌরাণিক এ্ঁতিহোর পরিপন্থী কোনো কিছুর প্রতিই পঞ্জিকাটি প্রসন্ন ছিল ন1। 
বাইবেলের সমালোচনার সঙ্গে সঙ্গে খ্রীষ্ধর্ম নিবারণের জন্য বাইবেলের প্রত্যেক 

প্রস্তাব খণ্ডন করে বাংলা-ইংরেজি পুস্তক লেখার প্রস্তাবও এতে স্থান পেত।৫৬ 
ব্রাহ্মদের প্রতি আক্রমণ তো। ছিলই। পত্রিকাটির ৭ম সংখ্যা থেকে ধারাবাহিক- 

ভাবে প্রকাশিত “ব্রা্ম ও কমির কথোপকথন"-এ ব্রাহ্গধর্মের সমালোচনা চোখে 

পড়ার মতে। | লেখাটিতে 

'্রান্ম শর্টিয়ান তুল্য তুল্য অনুরূপ । 
হিন্দুধর্ম মজাইতে ছুই কাম কৃপ |? 

ইত্যাদি পয়ার-পংক্তি লেখাটির মূল উদ্দেশ্য বুঝতে আমাদের সাহায্য করে। 

“বিষুভা”র মুখপত্র ব্রাহ্মবিরোধী হিন্দুধর্ম চক্দ্োদিয়” (১৮৪৭), খ্রীষট- 

ধর্মবিরোধী “হিন্দুবন্ধুণ (১৮৪৭), সনাতন হিন্দুধর্মের সারভাগ প্রকাশক ধির্যমর্ষ- 

গ্রকাশিক।” (১৮৫০), "ম্বধর্ম পোষণ করত, খ্রীষ্টধর্ম দোষণ' করার উদ্দেগ্ত নিয়ে 

১৪২ সংখ্যা, ৩* কাতিক, ১২৫৮ ত্রান্গধর্ধ ও তত্ববোধিনীর সমালোচন। ; 
১৪৫ সংখ্য1, ১৫ পৌষ, ১২৫৮ ব্রাঙ্মদের মমালোচল| ॥ | 

১৪৬ সংখ্য1, ২৯ পৌষ, ১২৫৮- ত্রান্মধর্সের তীব্র সমালোচন! ; 

১৪৮ সংখ্যা, ৩* মাধ, ১২৫৮--'আখুনিক ্গজ্ঞানিদিগের' মত যে বেদবিরদ্ধ, ত1 

দেখিয়ে ব্রাহ্গধর্মের সমালোচন! ; 
১৪৯ সংখ্যা, ১৫ ফাল্গুন, ১২৫৮--পৌরাঁণিক ধর্মের করেন ও ্রাঙ্মধর্মের নিন্দাবাদ ; 

হয় কল্প, ১* সংখ্যা, ৩১ ভাদ্র, ১২৬৩- ব্রাঙ্গধর্ণ ও তত্ববোধিনীর সমালোচনা ঃ 
এ। ১১ সংখ্যা, : ১৫ আশ্বিন, ১২৬৩ ত্রান্ধর্ণ ও তত্ববোধিনীর সমালোচন! |) 

'ছরদনমন মহানবমী' “ম সংখ্যা, ৬. খ. ১৮৪৭। 
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প্রকাশিত ধর্মরাজ (১৮৫৩) প্রভৃতি সনাতন ধর্মপোষক সব প্জিকাগুলিরই 

ভঙ্গি অল্পবিস্তর্র আক্রমণাত্বক। 
হিন্দুধর্মের প্রতি নানাবিধ আক্রমণের এই যুগে পৌরাণিক রঙ যে 

প্রতি আক্রমণ করেছিল, কঠোর ভাষায় ব্রাঙ্গ ও ্রীষ্টানদের ধিক্কার জানিয়েছিল, 
এইসব পত্রিকাগুলির পৃষ্ঠায় আজও তার কিছু অবশেষ রয়ে গেছে। সাহিত্য 
হয়ে উঠতে না পারলেও, তৎকালীন বাঁঙাঁলীসমাজের একাংশের মনোভাবকে 
তা তুলে ধরেছে। | | 

নাস্তিকতা ও বাংলাসাহিত্য 

উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে বাংলাদেশে পাশ্চাত্য-শিক্ষিত মুষ্টিমেয় কিছু তরুণ' 
নিরীশ্বরবাদী হয়ে ওঠে, তা আগে বলে এসেছি। গুচলিত ধর্মে বিশ্বাসহার।, 

ব্রাহ্মধরমণদের কার্ধকলাপে বাতশ্রদ্ধ ও ত্রীীয় প্রচারে উতৎসাহহীন এইসব তরুণদের 

অনেককেই জীবনে নান। বাধার মুখোমুখি হতে হয়। ১৮৩০-এ খ্রীষ্টান মিশনরি 

আলেকজাগার ডাফ কলকাতায় এসে বাঙালী তরুণ সমাজে সংশয়বাদ ও 

নাস্তিকতার প্রাছর্তাব লক্ষ্য করে যে শঙ্কিত হয়ে উঠেছিলেন--তাঁও বলে 

এসেছি। 

এই নাস্তিকতার ধারায় ক্ষীণতম প্রতিফলন সমকালীন বাংল। সাহিত্যে 

আমাদের চোখে পড়ে নি। এ সম্পকিত ছু*চারটি বিক্ষিপ্ত সংবা্দই (যা 
কোনোক্রমেই সাহিত্য পর্যায়তূক্ত নয় ) কেবলমাত্র সমকালীন সাময়িকপত্রগুলির 

পৃষ্ঠায় ছড়িয়ে আছে। কিন্ত এই পাশ্চাত্য-শিক্ষিত নাত্তিক তরুণদের মনোভাব 
সমকালীন সাহিত্যে প্রতিফলিত হল না কেন? কারণ, একাধিক। প্রথমত, 

মুষ্টিমেয় এইমব শিক্ষিত তরুণদের যুক্তিনিষ্ঠা, অগতাহুগতিক সাহসী আচরণের 
ক্ষমতা ইত্যার্দি থাকলেও, সথতিক্ষমতা যাকে বলে তা ছিল কিনা সন্দেহ। 

নিজেদের ধর্মসম্পর্কাঁয় মনোভাবকে সাহিত্যের আঙিনায় আনার তাগিদ তারা 
অহ্থভ্ব করেছিলেন কিনা জানি না, কিন্ত তা করার উপযুক্ত ক্ষমতা বোধহয় 

তাদের ছিল না। ছ্বিতীয়ত, এইসব শিক্ষিত তরুণর। (ধারের অনেকেই হিন্দু 

কলেজের ছাত্র, এবং ডিরোজিও-শিল্ত), খে পরিমাণে পাশ্চাত্য সাহিতা, দন, 
ঠক 

বশ 



অন্তত এই পর্বে উদাদীন। ছুর্বল ও মর্যাদাশৃন্ত বাংলাভাবায় তাদের চিন্তাকে 

কূপ দেবার কল্পনা সম্ভবত তাঁরা করতে পারেন নি। ইংরেজিয়ানার সঙ্গে 

ইংরেজি ভাষাকেই তার] প্রাণের ভাষা হিসাবে গ্রহণ করেছিলেন । আশ্র্ধের 
বিষয়, ইংরেজিতেও তার। তাদের ধর্মচিস্তাকে ভাষা দিয়েছিলেন বলে আমাদের 
জানা নেই। তৃতীয়ত, নাস্তিকদের প্রতি এই সময় সমাজের মনোভাব অতি 
কঠোর ও নির্যম হওয়ায়, এই পর্ব আক্ষরিক অর্থে তাদের আত্মরক্ষার পর্ব। 

সাহিত্যস্ঠি করার মতো পরিবেশ তারা পান নি, এবং সে রকম মানপিক 

অবস্থাও তাদের ছিল না। চতুর্থত, এইসব যুক্তিবাদী তরুণদের প্রথম যৌবনের 

মনোভাব অধিকাংশ ক্ষেত্রেই দীর্ঘস্থায়ী হয় নি। বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে মোহভঙ্গ- 
জনিত হতাশ! তাদের অনেককে গ্রাস করায় অনেকেই প্রথম যৌবনের ধারণা 
থেকে উত্তর যৌবনে বিচাত হয়েছিলেন। শ্বভাঁবতই পরিণত বয়সে চিন্তাধারার 
পরিবর্তনের জন্য তারা তাদের প্রথম জীবনের ধারণাকে সাহিত্যে রূপ দিতে 
উৎসাহী হন নি। আমাদের অনুমান, সেকালীন উগ্র তরুণদলের মুখপত্র 
'্ঞানাম্বেষণে'র পষ্ঠায় হয়তো। তাদের এ ধরনের চিস্তাধার। স্থান পেয়েছিল, 
কিন্ত 'জ্ানান্বেষণ' বর্তমানে লুপ্ত, তাই আমাদের অনুমান, নিছক অুমানই ! 

নাস্তিকদের ওপর বাঙাঁলীসমাজের বিরূপতার কথা আগেই বলে এসেছি । 
১৮৩১-এ নাস্তিক-হুর্ত।” হিসাবে “সংবাদ রত্বাকরে'র প্রকাশে “সমাচার চক্দ্রিক। 

আনন্দ প্রকাশ করে। সম্টবোর্ডের দেওয়ান নীলরত্ব হালদার ১৮৫১-তে 

'সর্বামোদতরঙ্গিণী'তে সব ধর্ষের মর্ম যে পরমেশ্বরপোসনা, সর্বজীবে দয়া ইত্যাদি 

অনেক কথা বলে 'নাস্তিকতাঁও রচিত" করেন। “নাস্তিক প্রবোধ”, “নান্তিক- 

নিরাপ” নামে ছু'একটি পুস্তিকাও এ সময় অনূদিত হয়েছিল । 
ধারা নাস্তিক, তার! তীদের মতবাদ সম্পর্কে কিছু না বললেও, “কম্যচিৎ 

পাষগুশঙ্কায় সঙ্কুচিতন্ত” ব্যক্তি ৩১. ৭. ১৮৪৫-এ “লমাচার চন্ত্রিকা"য় নাঘ্তিকদের 

ত-বিশ্বাস-যুক্তিকে বিস্তৃতভাবে তুলে ধরেন। সনাতনীরা নান্তিকদের 

টি কি চোখে দেখতেন, ত| তাঁর লেখা থেকেই বোঝা যায়। লেখাটি 

সম্পূর্ণ উদ্ধত করার লোভ মামলানে। কঠিন £ : 
“উক্ত বাবুরদের এবং অন্য ২ দেশ বিদেয়মিগের মধ্যে আর.এক স্বতন্র দল 

হয়, ইহার নাস্তিক নামে বিখ্যাত হন, ইহারদের বিশ্তা বুদ্ধি সকলের উপর এক 

গুণ উচ্চ, তর্কপংগ্রামে তাহারদিগকে কেহ পরাভব করিতে পারেন না ইহার! 
স্বীয় তীক্ষ বুদ্ধি নিংড়িয়া এই সকল কথা বাহির করিয়! লোৌকসকলকে বলেন থে 
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“পাপ পুণ্য, পরমেশ্বর এই তিন কাল্পনিক শব অবোধ প্রবোধের নিমিত্ত কোন 
সুবোধ কর্তৃক রচিত হইয়াছে, উক্ত শব্ধাদির কোন নিগৃঢ় অর্থ নাই, যাহা নাম 

ধাম ও শ্বরূপের দ্বার] কিছুই নিরাঁকরণ হয় না, সে বস্ত মিথ্যা, যাহার প্রকাশ্ঠ 

প্রমাণ কিছুমাত্র দৃতিগোচর নয় সে বস্ত মিথ্যা, যাহা তর্কসংগ্রামে একেবারে 
সংহার হয় সে বন্ত মিথ্যা, অতএব এমত নিরারতি, নিরর্থক, নিঃসার বস্তকে 
কি প্রকারে স্থায়ী করিয়া পৃজনীয় পদার্থ গ্রাহ্ করিয়া মান্য কর। যাইবেক, 
এইরূপ বিতণ্ড দ্বারা পরমেশ্বরীয় পদার্থ উড়াইয়া কহেন যে পৃথিবী আদির 

গতিবিধির নিয়মন্ঘভাব বশত মকলেই চলিতেছে, “ঘথ। অগ্নির দাহন স্বভাব, 

বায়ুর চলাচল স্বভাব, মৃত্তিকা উর্বরতা স্বভাব, মেঘের বারিদান স্বভাব, ইত্যাদি 
এই সকল নিয়মের সহিত পরমেশ্বর কিছুমাত্র সম্পর্ক রাখেন না, যেমত পূর্বাপর 
হইয়া আসিতেছে ও হইবেক” ইত্যাদি কহিয়। পুনরায় কহেন যে “অতএব 
মন্ুষ্ের বিশেষ কর্তব্য এই যে আপনাকে যথাসাধ্য সর্বদ] স্থখে রাখিতে চেষ্টা 

করে যেহেতু আত্মন্থখাভিলাষ মনুষ্বের স্বভাব এবং তদ্দারা পৃথিবীস্থ সকলের 

নিয়ম সমভাবে চলিতেছে, যথা আত্মন্থখের কারণ অন্তকে সুখী করিতে হইবেক 

নতুবা মনুস্যসকলে বন্ধবাদ্ববীয় প্রেমশৃঙ্খল দ্বার! কদাচ একত্র হইয়া] বদ্ধ থাকিত 

না, ইত্যাদি পৃথিবীর সকল নিয়ম এরূপ ম্বভাববশত হইতেছে পরমেশ্বর ষে এক 

পদার্থ লোকের! কহিয়! থাকে তাহা সকলই অলীক ও ভ্রাস্তি” এইবপ ক্ষীণ 

কুতর্ক ঘার ইহার1 অকথনীয় কথা সাব্যস্ত করিতে চাহেন, সম্পাদক মহাশয় এই 

সকল কতিপয় অল্লাশয় ক্ষীণ জাতি মনুষ্য নিতাস্ত ভ্রাস্ত হইয় অদ্ধের ন্যায় 

কুপথগামী হওত প্রজ্জলিত অগ্রিকত্ডে পতিত হইতেছে, হায় কি ভগবানের 

চমৎকার খেল।--' 

| (৬) 

সতী আন্দোলন ও বাংলাসাহিত্য | 

উনিশ শতকের প্রথম থেকেই সতভীদাহকে নিয়ে বাঙালীসমাজে ঝড় ওঠে । 

সচেতন জনমনে দেখা দেয় তিন ধরনের প্রতিক্রিয়া। গোঁড়া রক্ষণশীলর! 

ুগগ্রচলিত ধর্মীয় সংস্কারে কোনোপ্রকার হস্তক্ষেপের প্রতিবাদে মুখর হয়ে 

ওঠেন। রামমোহন রায় বা মৃত্যুঞয় বিষ্ভালঙ্কারের মতো কিছু লোক-এ প্রথা 

বিরোধী হয়েও, সনি সাহায্যে তা বন্ধ চির িদির, পক্ষান্তরে 
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কিছু খ্রীষ্টান মিশনরি, কয়েকজন ইংরেজি পত্রিকা -সম্পাঁদক ও কিছু নাম না জানা 
বাঙালী অবিলঙ্বে এ প্রথা আইনের সাহায্যে রদ করতে চাইলেন। 

সতীপ্রথা এইপর্বে বাঁঙালীলমাজকে চঞ্চল করলেও বাংলা সাহিত্যে এই 
আন্দোলনের প্রতিফলন নিতাস্তই সীমাব্ধ। সহমরণের অশাস্ত্রীয়ত] দেখিয়ে 
রামমোহনের তিনটি বাংল পুস্তিকা, রামমোঁহনের এ বিষয়ক প্রথম পুস্তিকার 
প্রত্যুত্তরে কালাটাদ বনহুর আদেশে রচিত কাশীনাথ তর্কবাগীশের “বিধায্রক 
নিষেধকের সম্বাদ' ও ১৮৩*-এ প্রকাশিত সতীদাহ আবেদন ও আরজীর উত্তর 
সন্ঘলিত একটি বাংল পুস্তিকা-মোট এই ৫ খানি পুস্তিকায় সতীদাহ নিয়ে 

আলোচনা কর! হয়েছে। লং-এর পুস্তক তালিকায় সতী প্রথার সমর্থনে রচিত 
'সতীধর্ম' নামক একটি বাংলা পুন্তিকার উল্লেখ আছে, যদ্দিও পুন্তিকাটির প্রকাশ- 
কাল কবে তা বলা হয়নি।৫৪ 

কিন্ত সতীপ্রথার মতো চাঞ্চল্যকর একটি আন্দোলন নিয়ে এত হ্বল্লসংখ্যক 

পুস্িক1 রচিত হওয়া কিছুট। বিশ্ময়কর। বিশেষ করে সতীপ্রথার ছুই শিবিরের 

ছুই প্রধান, রামমোহন আর ভবানীচরণ-ছুজনেই যখন উনিশ শতকের প্রথমার্ধের 
উল্লেখ্য লেখক ! সতী বিষয়ক আলোচনা একরকম শান্্রবিচার, আর তর্ক- 

বিতর্কেই সীমাবদ্ধ) রসসাহিত্যের পর্যায়ে একে কেউ উন্নীত করেন নি, বা 

তখনকার উত্তপ্ত পরিবেশে হয়তে। তা করাও সম্ভব ছিল ন1। সতীপ্রথার 

বিরুদ্ধবা্দী রামমোহন এ সম্পর্কে একাধিক পুম্তিক। রচন! করলেও, ভবানীচরণ 
“সমাচার চন্্রিকা'র সম্পাদনায় এবং ধর্মমভা'র একনি সেবায় নিজের সব 
উদ্ভমকে নিঃশেষ করে দেওয়ায়, বিষয়টিকে সাহিত্যের আঙিনায় আনার তাগিদ 

অনুভব করেন নি ! বলতে বাধ! নেই, ভবানীচরণ যদি শুধু “সমাচার চন্দ্রিকা"য় 

কলমবাজি না করে এ নিয়ে কোনে! পুস্তিকা লিখতেন, তাহলে তিনি হয়তে। এ 

আন্দোলনের সামাজিক দিকটিকে সার্থকভাবে ফুটিয়ে তুলতে পারতেন। 
আধুনিক বাংলাপাহিত্যের জন্মলগ্নের জড়তা এই সময় সাহিত্যকে আশ্রয় করে 

থাকায়, গতানুগতিকের চবিতচর্বণেই তৃপ্ত এই পর্বের কবিসাহিত্যিকর! 

সমকালীন কোলাহল থেকে সযত্বে নিজেদের দূরে সরিয়ে রেখেছেন। এছাড়াও 

হয়তো। গগ্যরচনায় অনভ্যন্ত অনেকে এ বিষয়ে কলম ধরতে দ্বিধা করেছিলেন। | 

১৮১৮ হ্রীষ্টাবে রামমোহনের “সহমরণ বিষয় প্রবর্তক ও নিবর্তকের সন্বাদ” 

প্রকাশিত হয়। সভীপ্রথাকে নিম্নে সম্ভবত তিনিই প্রথম বাংলায় পুস্তিকা 

৫৪ লং-এর পূর্বোক্ত বাংল! ক্যাটালগ, পৃ. ৬৮৪ । 
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লেখেন। ২২ পৃষ্ঠার এই ক্ষুদ্র পুস্তিকাটিতে কখোপকথনচ্ছলে সতীগ্রথার 
শান্ত্রীয়তা আলোচিত | এর ইংরেজি অন্ুবাদটি ৩০. ১১. ১৮১৮-তে প্রকাশিত 

হয়। ইংরেজি অনুবাদের পৃষ্ঠা সংখ্যা ২৮। বিনামূল্যে বিতরিত এই পুস্তিকাটি 
সমকালে যথেষ্ট আলোড়ন স্থা্টি করে। রামমোহনের পুস্তিকার ইংরেজি 
অন্থবাদটি ২৪. ১২. ১৮১৮-এ গভর্নমেন্ট গেজেট পুনমূ্দ্রিত করে। প্রসঙ্গত 
পত্তিকাটি মন্তব্য করে, হিন্দুশাস্ত্রগুলির পুজ্থানুপুঙ্খ বিশ্লেষণই সতী বিষয়ে কোনে! 

দঠিক সিদ্ধান্তে উপনীত হবার নিরাপদ পথ। আর রামমোহনের পুশ্তিকায় 
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বাংলায় সতীপ্রথার অতি প্রচলন, ৪ুটির মধ্যে ৩টি সতী যে জবরদন্তিমূলক, এ 
প্রথা যে শাস্বিরোধী এসব কথা বলে-_সরকার এ প্রথা নিবিদ্ধকরণে উদ্যোগী 
হবেন বলে আশা। সমালোচনাটিতে ধ্বনিত। রর 

রামমোহনের আলোচ্য পুন্তিকাি প্রচুর শাস্ত্রোক্তি সম্বলিত শাক্্বিচার 
মান্ত্র। নিবর্তকের মতে শাস্ত্র ও যুক্তিবিরোধী সতীপ্রথা 'জ্ঞানপূর্বক স্ত্রীহত্যা” 
ছাড়া কিছু নয়। নিবর্তৃকের যুক্তি প্রবর্তকের চেয়ে অনেক জোরালো! হওয়ায় 
প্রবর্তক শেষ পর্যস্ত নিবর্তকের মত “বিশেষভাবে* বিবেচনা করতে রাজী হয়েছে। 

পুস্তিকাটি যে উদ্দেশ্তযুলক, ত। ন। বললেও চলে । ভাষা অনেকস্থলেই স্বচ্ছন্দ 

নয়_তবে এটির রচনাফাল ১৮১৮ মনে রাখলে ভাষার জটিলতা. আমর 
অনায়াসে উপেক্ষ। করতে পারি। প্রকাশের পর পুস্তিকার্টি যে একটি দেশীয় 

'পাময়িকপঞ্জে পুনমূদ্রিত হয়েছিল “ইগ্ডিয়া গেজেটে" প্রদত্ত সংবাদ অবলম্বনে 

বিলাতের “এশিয়াটিক জার্নাল” তা৷ জানায় ।৫৮ দেশীয় সাময়িকপত্রটি 'সমাচার 
দর্পণ” নয়, গঙ্গাকিশোরের “বাঙ্গাল গেজেটি' হলেও হতে পারে। যাই হোক, 

পুস্তিকাটির ব্যাপক প্রচারে ঘটনাটি সাহায্য করে। 
১৮১৯-এ রামমোহনের পুন্তিকার প্রত্যুত্বরে কালাাদ বসুর আদেশে 

কাশীনাথ তর্কবাঁগীশ “বিধায়ক নিষেধকের সম্বাদ* রচনা! করেন। কথোপকথনের 

ভঙ্গিতে লেখা ২৮ পৃষ্ঠার এই পুন্তিকাটি রচনায় কাশীনাঁথ বহিরঙ্গরীতিতে 
রামমোহনকে অনুসরণ করেছেন। যদিও উভয়ের মনোভঙ্গির পার্থক্য গ্রস্থ- 
স্থচনাতেই লভ্য। রামমোহন যেখানে গ্রন্থশীর্ষে ও তৎসৎ* দিগ্ে গ্রন্থারস্ত 

করেছেন, কাশীনাথ সেখানে শুধু ষে, 'ভ্রীশ্রীহরিঃ শরণং" দিয়ে গ্রস্থারভ্ভ করেছেন 
তাই নয়, তার পুস্তিকাঁটির সমাধ্ধিবাক্য “এই বিধায়ক নিষেধকের সম্বাদের মধ্যে 
ষে মণ্ক শ্রুতি প্রভৃতি আছে, তাহা শৃত্রাদির পাঠ্য নয় এবং শ্রোতব্য নয়'-_- 

তার রক্ষণশীল প্রাচীনপস্থী দৃষ্টিভঙ্গিকে তুলে ধরেছে। ধার মনোভাব এমন, 
তিনি ষুগপ্রচলিত সতীপ্রথাকে কি দৃষ্টিতে দেখবেন, সহজেই বোঝা যায়। 
পুস্তিকাটির সঙ্গে তার ইংরেজি তর্জমাও প্রকাশিত হয়। ১৮. ৯. ১৮১৯-এর 

পেযাচার দর্পণে' এই নতুন পুস্তিকাটটির সংক্ষিপ্ত পরিচয় পাই। কাশীনাথের 
পুস্তিকাটি নিছক শাস্ত্বিচার, আগ্যন্ত শান্ত্রোক্তিদ্বারা আচ্ছন্ন, সহমরণের শাস্ত্র 
প্রমাণ ও তার বঙ্গান্ুবাদের বাইরে লেখকের কোনো মৌলিকতা প্রকাশ পায় 
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নি। ১৮১৯-এর অক্টোবর সংখ্যা 'ফরেণ্ড অব ইতিয়া”় কাশীনাথের পুন্তিকাটির 

৩২ পৃষ্ঠাব্যাপী দীর্ঘ আলোচন। কর! হয়। সমালোচনার প্রথমাংশে কাশীনাথের 
বক্তব্যকে তুলে ধরার পর, এ প্রথা যে শাস্ত্রসম্মত নয় মৃত্যুপ্জয়ের যুক্তি 
অবলম্বনে সমালোচক তা দেখিয়েছেন। সমালোচকের মতে অধিকাংশ 

মেয়েই যখন এ প্রথা পালন করে না, তখন এটিকে ধর্মীয় নীতিও বলা চলে না। 
পুস্তিকাটির আলোচনাশ্ত্রে অযৌক্তিক, অমানবিক ও অশান্ত্রীয় সতীপ্রথার 

বিস্তত আলোচন। রচনাটিতে স্থান পায়। এটি যে রামমোহনের পুস্তিকার প্রতি 
তীব্র আক্রমণ, তাও জানাতে সমালোচক ভোলেন নি। “ফ্রেণ্ড অব ইওিয়া”র 

এই সমালোচনাটি থেকে আমর] জানতে পারি, যারা এখনও এই বীভৎস প্রথ৷ 

ত্যাগে অনিচ্ছুক, তাদের মধ্যে প্রচারের জন্য রামমোহন রায় এর একটি 
প্রত্যুত্তর রচন1। করেছেন। শীঘ্রই পুন্তিকাটির একটি ইংরেজি অন্থবাদ প্রকাশ 
করে, তিনি ইংরেজদের অনুগৃহীত করবেন বলে সমালোচক আশা প্রকাশ 
করেন।৫৯ | 

'ফ্রেণ্ড অব ইতিয়া'র অজ্ঞাতনামা সমালোচককে নিরাশ করেন নি 

রামমোহন। ১৮১৯ খীষ্টান্ধে কলকাতা৷ মিশন প্রেস থেকে তাঁর “সহমরণ' 

বিষয়ে প্রবর্তক নিবর্তকের দ্বিতীয় সন্কাদ' প্রকাশিত হলে, ৪. ১২, ১৮১৯, 

এর “সমাচার দর্পণ রামমোহনের সহমরণ বিষয়ে পুনর্বার বাংলায় পুস্তক করার: 

বিবরণ দিয়ে, এর ইংরেজিও সমাপ্তির মুখে বলে খবর দেয়। ৩৩ পৃষ্ঠার এই 
বাংল। পুস্তিকাটির ইংরেজি অন্থবাদ প্রকাশিত হয় ১৮২* খ্রীষ্টাব্জের ফেব্রুয়ারি 
মাসে । অনুবাদটি রামমোহন “মাকুইস অব হেষিংস+কে উৎসর্গ করেন। 

কাশীনাথ তার পুত্কে যেখানে অন্তমত “অশান্ত কথা লেখেন, রামমোহন, 

এই পুস্তকে তার উত্তর বিস্তৃতভাবে দেন। দেশাচারসিদ্ধ জিনিস শাস্ত্রবিরুদ্ধ 
নয় বলে কাশীনাথের মস্তব্যকে খণ্ডন করে রামমোহন উত্তর দেন, “স্ত্রী, ব্রহ্মবধ, 
পিতৃহত্যা, মাতৃহত্য৷ ইত্যাদি দারুণ পাতকসকল দেশাচারবলেতে ধর্মরপে গণ্য 
হইতে পারে না।” প্রত্যুত্তর দেবার সময় রাঁমমোহনের নারীজাতির প্রতি 
সহাহুভূতি, যুক্তিনিষ্ঠা এবং হুমম পরিহাসরসিকত। পুন্তিকাঁটিকে স্বাছু করে, 
তুলেছে। কাশীনাথের গ্রন্থে বিধায়ক স্ত্রীলোকের প্রতি যেসব দৌধারোপ করেন 
(ষেমন তারা অযবুদ্ধি, অস্িরাস্তঃকরণ, বিশ্বাসঘাতী, সান্থরাগা, ধর্মভয়হীন্ 
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ইত্যাদি ) রামমোহন তার পুস্তিকায় দৃঢ়ভাবে তা! খণ্ডন করেন। পুন্তিকাটির 
এই অংশ সম্পর্কে রামমোহন-অনুরাগী রাজনারায়ণ বন্থর মস্তব্যটি উপাদেয় £ 

রামমোহন রায় স্ত্রীজাতির যেপ উকীল ছিলেন, এমন বোধহয় হ্বিখ্যাত 
মিল সাহেবও নহেন। এই স্থলে রামমোহন রায় তাহার বরাঙ্গিণী মোয়াক্কেল- 
দিগের জন্য যেরূপ লড়িয়াছেন, এমন প্রায় অন্ত কাহাকে দৃষ্ট হয় না।”১০ 

রামমোহনের শেষ আবেদন বুদ্ধির কাছে নয়, হৃদয়ের কাছে-_ছুঃখ এই, 
যে এই পর্য্যস্ত অধীন ও নানা ছুঃখে ছুঃখিনী, তাহারদিগকে প্রত্যক্ষ দেখিয়াও 

কিঞিৎ দয়া আপনকারদের উপস্থিত হয় না, যাহাতে বন্ধনপূর্বক দাহ করা 
হইতে রক্ষা পায়।১ এই অংশটি ৩৬ বছর পরে রচিত বিগ্াসাগরের বিধবা- 

বিবাহ সংক্রান্ত দ্বিতীয় পুস্তকের শেষাংশের আবেদনকে ম্মরণ করায়। সতী 

সন্ব্ধীয় সবকটি বাংলা রচনার মধ্যে ভাব, ভাষ!, আস্তরিকতা ইত্যাদি দিক 

দিয়ে রামমোহনের দ্বিতীয় পুস্তিকাটি নিঃসন্দেহে শ্রেষ্ঠস্থানের অধিকারী। 
রামমোহনের গগ্রচনার শ্রেষ্ঠ নিদর্শনও এই পুন্তিকাটি। পুস্তিকাটিতে কিভাবে 

সতীদাহ নিবারিত হতে পারে সে বিষয়ে রামমোহন একেবারেই নীরব। তা 
সত্বেও তার পুস্তিকাহুটি সতীপ্রথার হুর্বলত তুলে ধরে, এবং এ প্রথার প্রতি 

অনেকের যুগসঞ্চিত শ্রহ্ধার মনোভাঁবে ফাটল ধরায় ।৬১. 
১৮২৯-এ সতী সম্পকাঁয় রামমোহনের শেষ বাংল! পুন্তিক “সহমরণ বিষয়' 

প্রকাশিত হয়। ১১ পৃষ্ঠার এই পুস্তিকাটি “বিপ্রনামা ও “মুগ্ধবোধছাআ নামে 

দৃ'ব্যক্তির পত্রের উত্তরে লিখিত। পর্রগুলি সম্ভবত “সমাচার চন্দ্রিকা*্য 

প্রকাশিত হয়েছিল। সতীদাহ কাম্যকর্ষ এবং সেই হিসাবে তা যে পালনীয় 

নয়, পুস্তিকাটিতে রামমোহন তাই দেখান। এতে রামমোহন পত্রলেখকদের 

সরাসরি আক্রমণ করে, মুগ্ধবোধছাত্র ও তদের অধ্যাপক “কিঞ্চিৎ লাভার্ঘা” 

'হয়ে ধর্মলোপ করতে প্রস্তত হয়েছেন বলে মস্তব্য করেন। তারা উভয়েই শান্ত্ের 

অন্য করে নিজেদের 'কুমত রক্ষার নিমিত্ত তাবৎ বিধবাকে ধর্মত্যাগিনীঃ 

বলতে প্রবর্ত হয়েছেন, কারণ 'ন্ত্রীধরূপ অতিপাতকে প্রবর্ত হইলে এইরূপ 

্রবৃত্তিই ঘটিয়া থাকে রামমোহনের এই পুস্তিকাি নিছক যুক্তিআশ্রয়ী 

শান্্রবিচার, মানবিক কোনো। আবেদন নয়। নতুন কোনো কথা না থাকলেও 

৬৯ ব্াঙ্গাল। ভাবা ও সাহিত্য বিষয়ক বক্তৃতা” (১৮৭৮), রাজনারায়ণ বহু, পৃঃ ২৪। 
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নি 

রামমোহনের বিদ্রপাত্মক বাচনভঙ্গি ও নিজ বক্তব্যে দৃঢ় আঙ্া পুত্তিকাটিতে 
লক্ষণীয়। বিদ্ধপই সাহিত্য এখানে। সতীপ্রথ! নিবারণ সম্পর্কে পূর্বোক্ত ছুটি 
পুস্তিকার মতো এটিতেও তিনি নীরব | 

আইন করে সতী প্রথা নিবারিত হলে রক্ষণশীলরা ১৮৩* খ্ীষ্টাবে গভর্ণর 

'জেনারেল বেটিস্কের কাছে এর প্রতিবাদ করে “সতী প্রথা-আবেদন+ অর্পণ করেন। 
১৮৩* শরীপ্টাবে প্রকাশিত ১০* পাতার এই পুস্তকটিতে ১২* জন পত্ডিত স্বাক্ষরিত 

সতীদাহ-সমর্থক শাস্্বাক্যগুলির একটি সংকলনও যুক্ত হয়।৬২ 
রামমোহন বা কাশীনাথের সতী যম্পকিত পুস্তকের বাদাহুবাদকে বছগ্ুণে 

ছাপিয়ে উঠল সমকালীন সাময়িকপত্রগুলি। বলতে পারি, সত্তী আন্দোলন 

বাংল। সাময়িকপত্রের মরা গাঙে জোয়ার আনল। “102 01500551010 
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2818050280৫ ৪০০৫০ড৮.৮৬৩ “সমাচার দর্পণ', “সমাচার চক্র্রিকা”, 'সংবাদ- 

কৌমুদী' দায়িত্ব নিল সাধারণ মনের খোরাক মেটানোর | সভীপ্রথার বিলোপ 
আশঙ্কায় শঙ্কিত হয়ে “সমাচার চক্দ্রিকা” লিখল, মুসলমানরাও এ প্রথায় হস্তক্ষেপ 

করেন নি, আর ইংরেজর| কিনা তাই করতে চলেছে ! সন্দেহ নেই, হিন্দুধর্মের 

শেষ অবস্থা উপস্থিত ।৩৪ চন্ত্িকাকারের সঙ্গে দর্পণকার কিন্তু একমত হতে 
পারলেন না। শান্ত্রালোচন। করে তিনি দেখালেন, সতীপ্রথা৷ নিবারিত হলে 

হিন্দুধর্মের কোনো হানিই হবে না ৬৫ শুধু এই একটি ক্ষেত্রেই নয়, সতীপ্রথা।. 
নিয়ে দর্পণ ও চন্্রিকার বাদানুবাদ লেগেই ছিল। রক্ষণশীল মনকে. তৃপ্ত করত 

' £সমাচার চক্্িকা”। আর এই অমানবিক প্রথার বিরোধীরা সাগ্রহে “সমাচার- 

৬২ “বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদে' রি এই পুন্তকর্টি বর্তমানে হি হওয়ায় আমর! তা দেখার 
সুযোগ পাইনি। | 

৬৩ +77706 77696 0 10802 16, 1, 1885, 5. 18. 

৬৪ 54১618/80% 0119864269”, 290206942০0 60৩ 185208৫85 0 [006 

081556৮৬ 110060]5 30008), 2০590009 189) 0, 196-9, 

| ৯ 'ক্যালকাটা মাস্থলি জানণাল'-এর পূর্বোক্ত সংখ্যা, পৃ. ৯৯-১০২। 



দপণি' বা “স্ধাদ কৌমৃদী'র পৃষ্ঠা উল্টে এ প্রথার অশাস্ীয়তা জম্পর্কে নতুন 
নতুন তথ্য সংগ্রহ করতেন। অন্যদিকে রামমোহুনপন্থীদেয় পত্জিকা “বজদূত” 
এ বিষয়ে নীরব থাকাই শ্রেক্প বোঁধ করে অন্থুপ্রাসবহুল গন্ে লেখে ঃ 

ইদ্দানী সহগমনের বিষয়ে ইংরাজী বাঙ্গাল পারশ্যার্দি নানা ভাষায় 
ভাধিত সম্বাদপত্রে নানাপ্রকার বাদাহুবাদ দেখা যাইতেছে কিন্ত জাতীয় ধর্মের 

বিষয়ে শাস্বীয় বিচার সমাচারচ্ছলে সমাচার পত্জে প্রচার হওয়াতে মীমাংসার 
আশা সুদূর পরাহতা। কেবল বাদাহুবাদের সহযোগে অপবাদ সংবাদে বিবাদ- 
বিসন্বাদের সম্ভাবন! সম্ভব, বরং লাভঃপর পাঠকবর্গের পাঠে নিরর৫থক সময়চ্যুতির 
দ্বার বিতুষ্টির হেতু অনুভব হইতেছে এমতে অন্রপত্রে তছিষয়ক অসম্মদাদি [র] 
কোন মতামত প্রকাশ করা যুক্তিপিদ্ধ হইল না। ধর্মবিষয়ে বিচার 
আবশ্যক হইলে শ্বতন্থ পত্রে ইহার বিস্তার প্রকাশ হইলে উত্তর প্রত্যুত্তর হার? 

উত্তরোত্তর স্ুক্ শাস্ত্রাভিগ্রায় অনায়াসে নির্যান হইতে পারে এবং তন্বার! 

বাগজালের জঞ্জাল রহিত হইয়া অপক্ষপাতির বিবেচনায় স্বপক্ষ বিপক্ষের 

পক্ষাপক্ষ অবশ্যই নিরপেক্ষ হইবেক তখন রাজ! ও শাস্ত্রসিদ্ধাস্ত নিতাস্ত জানিয় 

যাহা ধর্তব্য ও যাহা কর্তব্য তাহ! সহজেই অবধারণ ও নিরাকরণ করিতে 

পারিবেন'** 17৬৬ 

শুধু বাংল পত্রিকাতেই নয়, সমকালীন ইংরেজি পত্রপত্রিকাগুলিতেও এই 
আন্দোলনের ছোয়া লেগেছিল। বিদেশী সম্পাদদকর। কেউ একে মনে করতেন 

অশাস্ত্ীয়, ৬৭ কেউ মেয়ের] কেন সতী হুন তারই কারণ সন্ধান করতেন,৬৮ 

কেউ বা আইন প্রণয়ন করে এই বর্বরপ্রথাকে নিষিদ্ধ করার আবেদন 

জানতেন,৬৯ কেউ ব। সরকারি প্রয়াসের সমালোচনায় মুখর হয়ে উঠতেন,৭9 

আবার কেউ বা এমন কথাও বলতেন, এমন একদিন আসবে যখন হিন্দুরা 

৬৬ “বঙ্গদুত', ৩১ পংখ্যাঃ ৫. ১২* ১৮২৯, পৃ ৩২৬৭ ৃ 

৬৭ 12625525০01 ০ 22771775186 0% 17819276026 0773চ1570 720255 ৮1006 556206, 

০? [10919+, 0০১০১৪1, 1819, 

৬৮ $[7617016 1787750106801)3,, ক মাত15200 01 11003%*, 1150৮, 1899, 

৬৯ ০০৮৮০ 0 7520%99 (৬ 15659: ৮০ 809 9৫160 র্ ৬০710080255 

08199.568 সা] 082091১, 9. &,. 1819. 

৭৬ 50 876 ৫১০1$$০% ০ সি ৮1115 05190655 219852109 & মি 79815. 

6 চস 1890, 
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নিজেরাই নিজেদের এই বীভৎস প্রথার কথা ন্মরণ করে জঙ্জিত হবে 1৭১ 
কখনও এই বর্বর নৃশংস প্রথারোধের জন্য ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা জানানে! 

হুত,।২ আবার কেউ ব1 আশ' প্রকাশ করতেন, ঈশ্বরেচ্ছায় এদেশে যখন ব্রিটিশ 
সরকারের শুভাগমন ঘটেছে, তখন আশা! কর যায়, সরকার নিশ্য়ই আইন 
করে এ প্রথা নিষিদ্ধ করে, অসংখ্য নিরীহ মেয়েকে মৃত্যুর গ্রাস থেকে 
বাচাবেন।৭৩ কেউ আরে। সোজাম্জি লিখতেন, অশাস্ত্ীয় সতীপ্রথা নিতান্ত 
অমানবিক, তাই সরকারের কর্তব্য তা নিবারিত করা, আর তা করার সময়ও 

এসেছে।?৪ ভারতীয়দের মধ্যে রামমোহন-গুরু হরিহরানন্দ একে মনে করতেন 
নিছক স্ত্রী-হত্যা,৭ং আবার কোনো নাম না জানা বাঙালী ইংরেজি পত্রিকায় 
চিঠি লিখে এ-বিষ়ক আইন প্রণয়নের বিরোধিতা করে, সতীপ্রথার ওপর 
আরোপিত সরকারি বিধিনিষেধগুলিও তুলে নেবার প্রস্তাব করেন। তার 
মতেঃ এরকম করলে তবেই সতীপ্রথা মর্যাদা হারিয়ে উল্লেখযোগ্যভাবে 

হাস পাবে ।৭৬ | 
এ প্রথ। নিবারণ করার সময় এসেছে একথ। “বেঙ্গল ক্রনিকলে'র সম্পাদক 

ঠিকই ধরেছিলেন। কারণ, সময় সত্যই এসেছিল । তাই যার। চেয়েছিলেন, 

আর যার। চান নি-তাদদের সবাইকে চমকে দিয়ে বেটিঙ্ক ১৮২৯-এ দতীদাহ 

নিবারক আইনজারি করলেন। বাংলার পত্জিকাজগৎ আবার চকিত হয়ে 

' উঠল, লেখালেখির পালা শুরু হল নতুন উদ্ধমে। আইন জারি হবার কিছুদিন 
পর “সমাচার চক্দ্রিক। লিখল, “দতীর বিপক্ষে যে ২ মহাশয়র। সর্বদ। প্রকাশ্ত 

পত্রে নানাপ্রকার লিপি লিখিয়! থাকেন অর্থাৎ সতীর বিপক্ষ আইন হওয়াতে 

৭১ 591155789০0 7764005" (90206502০20 0109 4100019% 0929669+ )১ 179 

0810098% 240:00]5 ৭ 00.:09),5 10999120097 4839১ 2. 84. 

৭২ 9117670 ০ 77$209%5 ০15৮6”, “0159 900, ০0: 10098% মি ০৪2০০৪০১ 1829, 

81475. 
৭৩ 10 179 8287150 0) 77440%9, 70৩ মা01900 ০৫ 10004) 10898700918 1818, 
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৭8. 50775 47097001 07৮7010$0)8' 98. 6. 1829১ 7. &9০, 

৭৫ 4772 0০1০8465 0০01%005 1]. &০ 1819. ৫ 
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অনেক স্্ীর প্রানরক্ষ। হইল ইহাতে দেশের মহোপকার হইয়াছে তাহার! কেবল 
ইহাই পিখিতে পারেন"৭৭-__-অন্তলব কথা লেখার জন্তু তো ছিলেন স্বপ্নং 
চন্দ্িকাকার। লেখার সঙ্গে সঙ্গে বিলাতের প্রিভি-কাউন্দিলে দরবার পর্যস্ত 

কর] হল। কিন্তু সেখানের বিচারেও নিষেধ-আইন বলবৎ থাকলে, কেউ, 
হলেন আনন্দিত, আবার কেউ হলেন ক্ষুন্ধ। ক্ষুবদের ক্ষোভকে ভাষা দিল 

“সমাচার চন্দ্রিকা” স্থরে স্থুর মেলালে “সংবাদ রত্বাবলী”। সেইপুরানে একঘেয়ে 

বৃথা, শুনে লাভ নেই। বরং শোনা যাক প্রগতিশীল বাঙালী যুবকদের 
মুখপত্র 'জ্ঞানান্বেষণে'র বক্তব্য ঃ 

“এইক্ষণে কহিতেছি হে আমারদের মিত্রের আপনারা এক সভা করিয়া 
আপন ২ আহ্লাদস্থচক প্রবি-কৌন্দেলের এক ধন্যবাদ পত্র বিলাতে প্রেরিত 

করুন। 

কেননা বর্তমান রাজ্যাধিপতি ও তন্মস্ত্রিগণের]! যে আমারদের দেশের 

স্্রীলোকের প্রাণদান করিয়াছেন ইহাতে তাহারদিগের ধন্যবাদ না কর। 

আমারদের নিতাস্ত অবিজ্ঞত। প্রকাশ সদ্বিবেচনা! করিলে সকলেরি তাহার- 

দিগের ধন্যবাদ কর] উচিত, কিন্তু ধর্মমভার দলস্থের1! তাহা করিবেন না 

বিশেষতঃ এই সমাচার শ্রবণে তাহার] একেবারে শোকসাগরে নিমগ্ন হইবেন 
এবং তাহারা এবিষয়ের কি লিখিয়! যে বিদেশস্ব ধন দাতারদিগের প্রবোঁধ 

জন্মাইবেন এই ভাবনাতে তীাহারদিগের আহার নিদ্রা পরিত্যাগ হইবে এখনে 

রাগান্বিত হুইয়! চত্দ্রিকাকার যাহাই বলুন কিন্তু স্ত্রী হত্যারপ তাহারদের পরম 
ধর্ম আর ফিরিবেক ন! কেবল মনের খেদই চিরকাল রহিবে|,1৮ 

কিন্ত চন্দ্রিকাকার যে নিতান্ত শোকাহত ! শোকাহত চক্দ্িকাকারকে অগতির 

গতি পরমেশ্বরের কাছে প্রার্থনা জানাতে জ্জানাম্বেষণ' যে পরামর্শ দিয়েছিল 
তাই উদ্ধত করে আমর এ প্রসঙ্গ শেষ করতে পারি £ 

“হে আমারদের পরমেশ্বর যাহাতে স্ত্রীহত্যা করিতে পারি এমত শক্তি 
আমাকে দেও ইহাতে পরমেশ্বরের যগ্পি স্ত্রীহত্যা করিতে বাঞ্ছ৷ হয় তবে 
চন্দ্রিকাকারের প্রতি অবশ্ঠ প্রত্যাদদেশ করিবেন।৭৯ 

৭৭ «সমাচার চত্দ্রিক1”, ৫, ৫. ১৮৩১) পৃ. ৫৫1 

4৮ “সমাচার দর্পণ' ('জ্ঞানাম্বেষণ' থেকে পুনমু্ণাদ্রত ), ৮০৯ সংখ্যা, ১০: ১১ , ১৮৩৯ পৃ. ৫৩৫ | 
৭৯ “চন্ত্রিকাকারের প্রতি সৎপরাধর্শ' ( 'জঞানাম্বেষণ' থেকে ুনমূজিত )* 'সমাগর দর্পণ", 

৮১৭ সংখ্যাঃ ১৫. ১২. ১৮৩২ । 

৪৭ 



(৭) 

বিধবাবিবাহ আন্দোলন ও বাংলাসাহিত্য 

নতীপ্রথার জের কাটতে না কাটতে শুরু হলে। বিধবাবিবাহ নিয়ে বাঁডালী- 
সমাজে আলাপ-আলোচন1। আর এই আলোচনা! শুধু শাস্ত্রীয় বিতর্কও মতভেদেই 

সীমাবন্ধ না থেকে, একদিকে যেমন বৃহত্তর জনজীবনকে স্পর্শ করল, অন্থদিকে 
বাংল! সাহিত্যেও ছাপ রাখল। শাস্ত্রীয় মতবাদ আলোচয়ী নিবদ্ধ, নাটক, 
নকশা, ব্যঙ্গরচনা, কবিতা, পাঁচালী, এমনকি বাঙালী পল্লীকবির গানেও এই 

আন্দোলনের প্রতিফলন দেখে আমাদের অচ্মান, বিধবাবিবাহ আন্দোলনের 
মতো অন্ত কোনে। সামাজিক পরিবর্তন, ব পরিবর্তন-প্রয়াস সমকালীন বাংল। 

সাহিত্যে এতথানি ছাপ রাখতে পারেনি । একটি আইন প্রণয়নের সাফল্য 

সর্বস্ব আন্দোলন এককালে আমাদের নিরুত্তাপ সমাজজীবনে কি প্রচণ্ড উত্তাপ 

সঞ্চার করেছিল, তার কিছুটা প্রমাণ তে। এর ব্যাপক সাহিত্যায়নে। 
সমকালীন বাংল। পত্রিকাগুলি এ আন্দোলনে সোৎ্সাহে যোগ দেয়। 

বেঙ্গল স্পেক্টেটর” বা “ত্ববোধিনী', “সংবাদ ভাস্কর* বা “সংবাদ প্রভাকর+ 

'মামিক পত্রিকা” বা “নিত্যধর্মানুরঞিকণ", “সংবাদ সাধুরঞ্জন', বা “সমাচার 
সধাবর্যণ'-এর পাতায় পাতায় এ আন্দোলনের ছাপ আজও রয়ে গেছে। ইংরেজি 

পত্রিকাগুলিও যে গা বীচিয়ে চলতে পারেনি, 'ইংলিশম্যান!, £হিন্দু- 

ইপ্টেলিজেন্সর' বা “হিন্দু পেট্রিয়টে'র পুরানো সংখ্যাগুলি তার সাক্ষ্য দেবে। . 
বিধবাবিবাহ আন্দোলনের নায়ক নিঃসন্দেহে বিগ্ভাসাগর | তার পূর্বে এ 

বিষয়ক আলোচনার হ্ুত্রপাত হলেও, তাঁতে প্রাণের স্পর্শ যে তিনিই সঞ্চার 
করেন, সেকথা বলে এসেছি। কিন্তু বিধবাবিবাহ আন্দোলনের জনক যেমন 

নন বিষ্ভালাগর, তেমনি বাংলায় এ বিষয়ক প্রথম পুস্তক রচনার কৃতিত্ও তার 

প্রাপ্য নয়। | | 

বিদ্ভাপাগরের রচনার আগে ১৮৪৬ খ্রীষ্টাব্দে রামজয় শর্ষ “বিধবাবিবাহ নিষেধ 

বিষয়ক ব্যবস্থা” এবং তার ভাষার্থ ধর্মসভা'র অন্মতিক্রমে মুদ্রিত করেন।, 
পুস্তিকাটির ভূমিকায় বলা হয়, বিধবার পুনধিবাহের কথা প্রচার করে “কোন 
পণ্ডিতাভিমানী ব্যক্তি? গবর্মমেন্টে পাঠানোর জন্ত এক ব্যবস্থাপত্জ “ব্রিটিশ ইণ্ডিয়। 
সোমাইটি'তে পাঠান। সোসাইটির সম্পাদক এ ব্যবস্থাপত্রের “যাথা্ধ্য নির্ণয়ের” 

রত 
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জন্ত তা 'ধর্মনভা"য় পাঠিয়ে দেন। ধির্ষপভা” তার যে উত্তর দেয়, সাধারণের 
জন্য তার মর্মার্থ এই পুস্তিকাঁটিতে প্রকাশিত এতে বিভিন্ন শাস্ত্র পর্যালোচনা 
করে বিধবাবিবাহের অশাস্ত্রীয়তা দেখিয়ে মস্তব্য করা হয়েছে, “ধাহারা বিধবার 

বিবাহাদি স্ত্রীধর্ম বলিয়া! ব্যবস্থা দেন তাহারিগের শাস্তরার্থজ্ঞান নাই” বিধবা- 
বিবাহের অনিষ্টকারিতার দীর্ঘ ফর্দ দিতেও লেখক ভূল করেন নি। 

ধের্মমভা' খন এত কথাই বলল, তথন তার মুখপত্র “সমাচার চন্দ্রিকা'র 

“যন্ত্রাধ্যক্ষ'ই বা পেছিয়ে থাকেন কেন! ১৮৫০ খ্রীষ্টাব্দে বিধবাবিবাহের বিরুদ্ধে 
তিনি একটি পুস্তিক প্রকাশ করলেন। এটির লেখক কে--আমর! ঠিক 
জানি না। কারণ পুপ্তিকাটি সম্পর্কে আমাদের জ্ঞান “সংবাদ পূর্ণচন্দ্রোঘয়ে' 
প্রকাশিত একটি সংবাদেই সীমাবদ্ধ ঃ 

“হিন্দু বিধবার বিবাহ । উক্ত বিষয়ে যুবা লোকের! এক্ষণে মনোযোগী 
হইয়াছেন দৃষ্টে চন্দ্রিক৷ যন্ত্াধ্যক্ষ তদ্ধিরুদ্ধে হিন্দু ব্যবস্থাপকদ্দিগের মতঘটিত 
এক পুস্তক প্রকাশ করিয়াছেন ।১৮০ 

বিধবাবিবাহের বিপক্ষে এইসব কথাবার্তার মধ্যে ১৮৫৫ গ্রীষ্টাব্দের জানুয়ারি 
মাসে প্রকাশিত হল “বিধবাবিবাহ প্রচলিত হওয়া উচিত কিন। এতদ্বিষয়ক 

প্রস্তাব”, লেখক--ঈশ্বরচন্ত্র বিদ্যাসাগর । যতদূর জানি, এটিই বিধবাবিবাহের 
সমর্থনে বাংলায় লেখা প্রথম পুস্তিকা । পুস্তিকাটিতে সংক্ষেপে তিনি দেখালেন, 
“কলিযুগে বিধবাবিবাহ শান্ত্রবিহিত কর্তব্যকর্ম।' পুস্ভিকাটিতে প্রানঙ্গিকভাবে 
তিনি বিধবাবিবাহজাত পুত্রের “পৌনর্ভব» সংজ্ঞা হবে কিন1 তারও বিচার 
করলেন। বিধবাবিবাহ প্রচলিত হলে অসহ্য বৈধব্যন্ত্রণা, ব্যভিচারদোষ ও 
জ্রণহত্যাপাপের নিবারণ ও তিনকুলের কলঙ্ক রোধ হতে পারে এসব দেখিয়ে, 

তিনি শেষে আবেদন জানালেন, এর শান্ত্ীয়ত। বিষয়ে যা লেখা হল, 
তা আলোচনা করে সকলে দেখুন, বিধবাবিবাহ প্রচলিত হওয়া উচিত 

কিন।? | | 

বি্ভাসাগরের পুস্তিকার্টির পরিচয় দিতে গিয়ে “সংবাদ প্রভাকর, তাঁর লিখিত 

প্রমাণাদিতে "একপ্রকার অকাট্য” বলে ঘোষণ। করে লিখল, “এ পুস্তক পাঠ 
কর। হিন্দুমাত্রেরই পক্ষে অতি প্রয়োজনীয় ।”৮১ “তত্ববোধিনী পত্রিক।” ১৭৭৬ 

৮* “সংবাদ পূর্ণচন্্রোদয়', ২২৮* সংখ্যা, ২৪, ১৯, ১৮৫০। 

৮১ 'সংবাদ প্রভাকর'। ৮. ২. ১৮৫৫। 
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শকের ফাস্তন সংখ্যায় বিষ্তাসাগরের “বিধবাবিবাহ প্রচলিত হওয়া উচিত কিনা” 
সম্পূর্ণ উদ্ধৃত করে।৮২ ূ 

'বিগ্বাসাগরের পুস্তিকা প্রকাশের পর বিধবাবিবাহ নিয়ে আলোচনার ধুম পড়ে 
গেন। নামী-অনামী নানাজন ছোট-বড় পুস্তিকা! প্রকাশ করে বিছ্যাসাগরের 
বক্তব্যের প্রতিবাদ জানালেন। ১৭৭৬ শকের ঠৈত্র মাসের “তত্ববোধিনী”তে 
প্রকাশিত “বিধবাবিবাহ' নামক লেখাটি থেকে জানতে পারি, এ পুস্তিকার 
প্রত্যুতরস্বরূপ 8/£ খানি গ্রন্থ ইতিমধ্যেই প্রচারিত হয়েছে । এর একটি ভবশঙ্কর 
বিদ্ভারতু, ধিনি বছর দেড়েক আগে এই বিষয় প্রচলিত হওয়া উচিত বলে বিধান 
দিয়েছিলেন, তারই সহায়তায় প্রদ্তত। ১৮৫৫-এর মার্চ মাসের মধ্যে এর 
প্রত্যুত্তরে ৭/৮ খানি পুস্তিকা প্রকাশিত হল।৮৩ এই বছরের মধ্যেই 
প্রত্যুত্তর-পুন্তিকার সংখ্যা পৌছল ৩-এ।৮৪বাংলা ও সংস্কৃতে লেখা এ ধরনের 
কটি প্রতিবাদ পুস্তকের নাম বিহারীলাল সরকার তার বিদ্াসাগর-জীবনীতে 
করেছেন। এগুলি হল ঃ 

. হ্যামপদ ভ্তায়ভৃষণের “বিধবা বিবাহের নিষেধক। বিচারঃ, কাশীপুরের 
শ্বশিজীবন তর্করত্ব ও জানকীজীবন ন্যায়রত্ব সংগৃহীত “বিধবাবিবাহ নিষেধক 

প্রমাণাবলী। দ্বিতীয়! ।” কালিদাস মৈত্রের “পৌনর্ভবখগুনম্ঃ কলকাতার রামচন্দ্র 
টৈত্র সংগৃহীত 'ত্রীযুক্ত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর কল্পিত বিধবাবিবাহ ব্যবস্থার 
বিধবোদ্াহবাঁরকঃ”, মধুস্থদন স্মৃতিরত্ব সংকলিত “বিধবাবিবাহ প্রতিবাদ” 
অজ্ঞাতনামার “বিধবাবিবাহ প্রচলিত হওয়া উচিত নহে”, 'প্রীঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর 
বিধবা-বিবাহ-বিষয়ক ভ্রমমূলক পত্রাবলীর কাশীস্থ পণ্ডিতসম্মত প্রত্যুত্তর) ধর্ম- 
মর্ধ প্রকাশিক। সভা” প্রকাশিত “বিধবাবিবাহবাদ” ( ১ম খণ্ড), রাজা কমলরু্ঃ 

দেব বাহাদুরের সভালদগণ সংকলিত “বিধবাবিবাহ প্রচলিত হওয়া উচিত কিনা- 

৮২ “তত্বোধিনী'তে উদ্ধৃত পুস্তিকার পার্দটাকায় বিদ্যানাগর উল্লেখ করেন, “কলিকাতাস্থ ধর্ম- 
সভার পূর্বপম্পা ক ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যার সমাচার চন্দ্রিকা যন্ত্রে যে সমস্ত সংহিতা গ্রন্থ ও অষ্ট- 

বিংশতি তত্ব মুদ্রিত করিয়াছিলেন, সেই মুদ্রিত পুন্তক হইতে প্রমাণ সকল উদ্ধৃত হইয়াছে।" বিদ্া- 

সাগর যে রসিক পুরুষ পাদটাকাটি তার প্রমাণ। এ সময় ভবানীচরণ বেঁচে ছি:লন না, থাকলে 
“পবিক্র'ভাবে মুদ্রিত শান্ খরস্থের এরকম “অপবিত্র ব্যবহারে নিশ্চয় কষুন্ধ হতেন। 

৮৩ £/7716 12670 17562071097697 5 2, &০ 18555 55 107, 

৮৪ 409 1988 62290, 158 280৪ ৩৪ 0001181350৪ 03069:920 10098 1 260] 

8০ 8106 20900017196.) 11071$006 ০ 17606 75002)55 01009 08108 1০16 ঘা” 

ভব], 25 1855, ০86০0. 
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এতদ্বিষয়ক প্রস্তাবের উত্তর» অজ্ঞাতনামার “বিধবাধিবাহ হওয়া উচিত নহে» 
পীতান্বব্র কবিরত্বের “বিচিত্র স্বপ্নবিবরণ” ও ধর্ষঘভা'প্রকাশিত 'বিধবাবিবাহ- 
নিষেধ-বিষয়িনী ব্যবস্থা? ।৮৫ বিহারীলাল উল্লিখিত শেষ পুস্তিকাটি ১৮৪৬ খ্রীষ্টাব্দে 

প্রকাশিত হয়। এটি বিচ্যাসাঁগরের পুস্তকের প্রত্যুত্তর নয়, এটির আলোচন। আমর! 
আগেই করেছি । বিহারীলাল পুস্তিকার নামটিও ঠিকভাবে উল্লেখ করতে পায়েন 
নি। পাদটীকায় পুস্তিকাটি সম্পর্কে যা বলেছেন--তাও যথার্থ নয়। 

সমকালীন একটি পত্রিকা বাংলায় এ বিষয়ক পুস্তিকার উল্লেখপ্রসঙ্গে কাশী- 
পুরের শশিজীবন ও রামজীবন ভট্টাচার্ধ, কৃষ্ণকিশোর নিয়োগী ও ভবশঙ্কর 
বিগ্যারতব, ভবানীপুরের প্রলন্নকুমার মুখোপাধ্যায়, পলতার শ্যামনাথ রায়চৌধুরী 

প্রভৃতি রচিত পুস্তিকা ছাড়াও ধর্মমর্ম প্রকাশিকা সভা; প্রকাশিত পুস্তিকার 
কথা৷ উল্লেখ করে মন্তব্য করে, বিধবাবিবাহের পক্ষে যেখানে ১টি মাত্র পুস্তিকা, 

সেখানে এর বিপক্ষে ৭/৮টি পুস্তিকাই বলে দিচ্ছে, দেশীয় মন এ আন্দোলনের জন্য 
কতখানি প্রস্তত !”৬ 

বিদ্যাাগরের বিধবাবিবাহের প্রতিবাদপুস্তকের মধ্যে যেগুলি আমাদের 

চোখে পড়েছে, সেগুলিতে মোটামুটিভাবে ছুটি রীতি অন্ুহ্থত। প্রথমটি শাস্ব- 

বিচারের, দ্বিতীয়টি নিছক কটুক্তি ও গালিগালাজের | 
যেসব বইতে শাম্ববিচারের পথ অন্থপরণ কর! হয়েছে, সেগুলির মধ্যে ১৭৭৭ 

শকাকে বর্ধমানের মহারাজার আদেশাজসারে পদ্মলোচন গ্তায়রত্ব সংগৃহীত 
“বিধবাবিবাহ প্রচলিত হওয়। অত্যন্ত অনুচিত এতদঘ্ষয়ক প্রমাণ সমৃহ+-এর কথ 

প্রথমেই উল্লেখ্য। ১১২ পুষ্ঠার এই বইটি বিদ্াসাগরের প্রথম পুস্তিকার 

প্রত্যুত্তরে লেখা হলেও, বিদ্যানাগর বিধবাবিবাহ বিষয়ক দ্বিতীয় পুম্তক রচনার 
পর পদ্মলোচনের উত্তর-পুস্তকটি পান। পুস্তকটিতে লেখকের বুদ্ধিমত্তার স্বাক্ষর 
দেখে স্বয়ং বিদ্যাসাগর বিধবাবিবাহ-দ্বিতীয় পুস্তকে আক্ষেপ করে লিখেছেন, 
যদি স্তায়রত্ব মহাশয়, যথার্থপক্ষ অবলগ্বন করিয়া, বুদ্ধিকৌশল প্রদর্শনে উদ্যত 
হইতেন, তাহা হইলে তাহার প্রশংসনীয় বুদ্ধিশক্তির কত প্রভা প্রকাশ পাইত, 
বলিতে পারা যায় না।" গ্রন্থটিতে লেখকের সৌজন্য ও বিনয় চোখে পড়ার 
মতে1| “মহামান্য ও “বিশ্ববিখ্যাত” পণ্ডিত বিদ্যাসাগর শাস্তরব্যাখ্যায় কি ধরনের 

চাতুর্ষের পরিচয় দিয়েছেন, তার আলোচনা করে তিনি বিদ্যাসাগরকে 'শ্বীয় 

৮৫ «বিগ্যাসাগর' (২য় সংস্করণ, ১৩৭), বিহারীলাল সরকার, পৃ ২৭*-১। 
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দুরাঁশ।” ত্যাগ করতে পরামর্শ দিয়েছেন। বিস্তাদাগরের পুক্তিকার প্রায় প্রতি 
পৃষ্ঠার সমালোচনা করেছেন তিনি। গ্রস্থশেষে বিদ্যাসাগর যে শাস্বনিরপেক্ষ 
লৌকিক যুক্তিযুক্ত আবেদন রেখেছেন, তার সমালোচন! করে তিনি বলেছেন, 
“লৌকিক কষ্টের ভয়ে কে কবে ধর্মত্যাগ করিয়াছে !, বিধবাবিবাহের অভাব 

নয়, রাজদগাভাবই তাঁর মতে, ব্যভিচারের মূল কারণ। পরিশেষে মহামান্য 
পাঠক ও দেশমান্ি বিদ্যাসাগরের কাছে গ্রন্থকারের বিনীত নিবেদন, নিরপেক্ষ- 

ভাবে এ পুস্তক পর্ধালোচন1 করে সকলে দেখুন, "বিধবাবিবাহ প্রচলিত হওয়] 
অত্যন্ত অনুচিত কিন1!' 

ব্রাহ্মমতাঁবলম্বী ভবানীপুরের প্রসন্নকুমার মুখোপাধ্যায় তার “বিধবাব্বাঁহ 

প্রচলিত হওয়া উচিত নহে+তে সোজাস্ছজি বললেন, ব্যবহার বিরুদ্ধ” বিধবা- 

বিবাহ প্রচলিত ন। থাকাতে উপকার ছাড়া অপকার নেই। বিগ্ভাসাগরের 

বিধবাবিবাহের গৃহীত বচন বর্তমান কাঁলোপধোগি নয়, তার ওপর এদেশের 

আচার-ব্যবহারের সঙ্গে বিধবাবিবাহ কোনোমতেই খাপ খায় না। এ প্রথ। 

চালু নেই বলেই এদেশে 'সতী স্ত্রী সংখ্যা” সবচেয়ে বেশি। অশাস্ত্রীয় এ প্রথা 
চালু হওয়া মোটেই উচিত ব। কর্তব্য নয়। বিশেষ করে, যেখানে বিধবাবিবাহ 

প্রচলিত আছে, সেখানেও তো ভাল ফল কিছু দেখা যাচ্ছে ন। “সভ্য জাতীয় 
সন্ত্রস্ত লোকেরা*ও এ কাজকে “ঘ্বণা” করেন। অন্ত আশঙ্কাও প্রকাশ করলেন 

প্রসন্নকূমার। বিধবাবিবাহ প্রচলিত হলে স্বামী ঘদ্দি মনের মতো না হয়-_ 

তাহলে মেয়ের! হয়তো তাকে হত্যাই করে বসবে! তাই তার অভিম্নত, 

“এতদোশে বহুবিবাহ ও অল্পবয়সে বিবাহ ইত্যাদি যেসব কুসংস্কার প্রচলিত আছে 

তাহ। নিবারিত হইলে বিধবাবিবাহের কোন প্রয়োজন থাকিবেক না।৮৭ আর 
সেগুলি নিবারণে ষত্ববান ন! হয়ে “নিশ্রয়োজনীয় লজ্জাঙ্কর শান্ত্র বিরুদ্ধ বিধবা- 

বিবাহের নৃতন নিয়ম প্রচলিত করণে* যত্ববান হওয়ায় তিনি ক্ষোভ প্রকাশ 

করেছেন। 

বোঝা যাচ্ছে, প্রসন্নকুমার সমস্যাটি নিয়ে গভীরভাবে চিস্তা করেছিলেন। 
আর তার সেই চিস্তার ফসলকে সম্পূর্ণ শাস্ত্রালোচনার উপযোগী ভাষায় বিনীত- 
ভাবে অথচ দৃঢ়তা সহকারে মাত্র ১৬ পাতার এই পুস্তিকাটিতে প্রকাশ করলেন। 
বিষ্ভামাগরের প্রথম পুস্তিকার প্রতিবাদে লেখা পুস্তিকাগুলির মধ্যে আমাদের 

মতে এটিই শ্রেষ্ঠ। | 

৮৭ “বিধবাবিবাহ প্রচলিত হওয়া উচিত নহে' (১৮৫৫), প্রসন্নকুমার মুখোপাধ্যাক়, পৃ. ১৫. 
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'ধর্মমর্ম প্রকাশিক। সভা'র অবৈতনিক সহকারী সম্পাদক দীনবন্ধু স্তায়রত্ব 
১২৬১ বঙ্গাৰে গুরু-শিষ্কের কথোপকথনের ভঙ্গিতে লিখলেন “বিধবাবিবাহ বাদ" 
(১ম খণ্ড)। ২৬ পৃষ্ঠার এই পুস্তিকাটির যূল প্রতিপাদ্য বিষয় বিধবাবিবাছের 
অশান্ত্ীয়ত1| বিদ্যাসাগরের গ্রন্থকেন্দ্িক গুরুগস্ভীর এই শাস্ত্রীয় বিচারে দীনবন্ধু 

কোথাও বিদ্যাসাগরের প্রতি এতটুকু গ্লেব বা কটাক্ষ করেন নি। 

তা না করেও, পীতান্বর মেন কবিরত্ব তার «“বিধবাঁবিবাহ নিষেধঃ'-এ আর 

একধাপ এগিয়ে গিয়ে বললেন, পরাশর সংহিতায় “বিধবাবিবাহের' কথা দুরে 
থাক, “বিধবা” শব্ই নেই। আর যা নেই, তা নিয়ে এত গণ্ডগোল কিসের ! 
বিধবা মে তো মেয়ের! পূর্বজন্মের পাপে হয়। কাজেই আবার বিয়ে হলে 
আবারও তার। বিধবা হবে-_-তাহলে “কতবার নারীপিগের বিবাহ হইতে পারে ।, 

শুধু তাই নয়, মেয়েরা কি সহজ চীজ ! একবার যদি তার] শোঁনে বিধবাবিবাহ 
চালু হবে--তাহলে যাদের স্বামীরা নিগুধ' বা! ণনির্ধন' বা যাদের ম্বামী পছন্দ- 
সই নয়, তার। তে। স্বামীকে হত্যাই করবে ! পথের কাট। হয়ে যদি কোনো 

ছেলে থাকে, তাকেও মারতে হাত তাদের ফাপবে না! আর ছেলেকে যদি 

নাও মারে, তাহলেও ছেলে মার কাণ্ড দেখে লজ্জায় প্রাণত্যাগী কিংব! দেশত্যাগী 

হবে! শেষে বিদ্যাসাগরের প্রতি ৩টি মোক্ষম প্রশ্ন ছুড়ে দিয়ে তিনি তার বই 
শেষ করেছেন। কবিরত্বের দুর্ভাগ্য, এত শত কথা পণ্ডিতী বাংলায় লেখার 
পরও লোকে তাঁকে চিনল না। 

আর এক কবিরত্বেরও এই একই অবস্থা। ইনি 'নিত্যধর্মানুরপ্িকা'র 

সম্পাদক নন্দকুমার কবিরতু | পত্রিকার পৃষ্ঠায় বিধবাবিবাহ আন্দোলনের আস্- 

শ্রাদ্ধ করেও সন্তষ্ট না! হয়ে, বিদ্যাসাগরের বিধবাবিবাহ পুস্তিকার প্রত্যুত্তরে ইনি 
লিখলেন “বৈধব্য ধর্মোদয়' (প্রথম পুস্তক )। পুস্তিকাটি দেখার স্থযোগ না 

পেলেও, রাঁধাঁকাস্ত-অনুরাগী গোৌঁড়া-হিন্দু নন্দকুমার এতে বিধবাবিবাহকে কি 

চোখে দেখেছিলেন অনুমান করতে বিশেষ অস্থুবিধ। হয় না। | 

শাস্ত্রবিচারের ধার না ধেরে কট,ক্তি ও গালিগালাজের পথ ধরলেন অন্য 
একদল। ১২৬১ বঙ্গাবে প্রকাশিত গ্রস্থকারের নামহীন ২১ পৃষ্ঠার “বিধবাঁবিবাহ 
বিধায়ক কুলপঞ্জিকার কোন বর প্রদত ভ্রমোদ্ধারক প্রত্যৃত্তর'-এর কথাই ধরা 
ষাঁক। লেখকের মতে 'পরাশরমতে বিধবাবিবাহের বিধি কল্পন! প্রতারণ। মাত্র” 

এ প্রথা প্রচলিত হওয়! কোন মতে উচিত ও শান্ত্বিহিত” নয়। কারণ বিধবা 

হওয়া তে! মেয়েদের জন্মাস্তরের পাপের ফল। এ প্রথা! প্রচলনের প্রচেষ্টা করে 
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বিদ্যাসাগর ভদ্রসমাজে “হাহ্যাস্পদ' হয়েছেন | বিদ্যাসাগর বলেছিলেন, বিধবা- 

বিবাহ হলে অসহা বৈধব্যযন্ত্রণা, ব্যভিচার দোষ, ভ্রণহত্যাপাপের নিবারণ ও 
তিনকুলের কলঙ্ক নিরাকরণ হতে পারে। গ্রন্থকার সরাসরি তাকে আক্রমণ 

করে লিখলেন £ “ইহা যদি বিদ্যাসাগর নিশ্চয় জানিয়া থাকেন তবে তিনি এই 

প্রথা! স্বগৃহে প্রচলিত! করিয়৷ নিজ শিষ্তান্ছচরবর্গকে কেন পথ প্রদর্শন ন! 
করান্।”৮৮ পুস্তিকাটিতে এ ধরনের অশালীন ব্যক্তিগত আক্রমণে বিদ্যাসাগর 
ব্যথিত হয়েছিলেন ।৮৯ 

বেলঘরিয়ার গোবিন্দচন্দ্র শর্মা ( মুখোপাধ্যায় ) “বিধবাবিবাহের নৃতন প্রকার 
+এ শালীনত] ও সাধারণ সৌজন্যের রীতিকে পুরোপুরি বিসর্জন 'দিলেন। 

লেখকের মতে “মহায্েচ্ছমত? বিধবাবিবাহপক্ষ ব্যক্তিদের মধ্যে আছে 'গেঁজেল, 

গুলিখোর* অল্পকিছু “অর্থপিশাচ ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত ও “শ্লেচ্ছমতে কুসংস্কারিত 

মহোদয়গণ'। অন্য অনেকের মতো তারও বিশ্বাস, বিধবা হওয়। পূর্বজন্মের পাপ। 

বিধবাবিবাহের সমর্থকদের ব্যঙ্গ করে পুস্তিকাটির সঙ্গে '্রীমহেশ্বরাদিত্য বিদ্যা 

মহার্ণৰ এই কাল্পনিক নামে “বিবাহপ্রথা অপ্রচলিত হওয়1 উচিত”-_ নামক 

একটি ব্যঙ্গাত্মক রচনায় কয়েকটি অভিনব যুক্তি দেখিয়ে তিনি বিধবাবিবাহের 
বিপক্ষতা করেছেন। সধবাবিবাহের মতো বিধবাবিবাহও প্রচলিত হওয়। 

উচিত নয়--এই হল লেখকের বক্তব্য । শালীনতার অভাব, বিদ্থাসাগরের প্রতি 

কটাক্ষ, অমাজিত রুচি--সব মিলিয়ে পুস্তিকাটি একটি অপদার্থ রচন।। 

এইসব অশালীন আক্রমণগুলি বাদ দিলে বিদ্যাসাগরের প্রতিবাদ গ্রস্থগুলির . 

অধিকাংশতেই “গভীর অকাট্য যুক্তিপূর্ণ শাস্ত্রবাক্যের সমাবেশ? দেখা যায়। 
মোটামুটিভাবে পুস্তিকাগুলির প্রধান বক্তব্য তিনটি ; বিধবাবিবাহ অশাস্বীয়, 

বিধবাবিবাহ এদেশীয় প্রথা ও আচার বিরুদ্ধ, বিধবা! হওয়া! পূর্বজন্মের পাঁপ-_ 
এর সঙ্গে অন্থান্ত হরেকরকম বক্তব্য তো৷ ছিলই। এইসব বক্তব্যকে খণ্ডন .করে 
বিদ্যাসাগর ১৮৫৫-এর অক্টোবর মাসে প্রকাশ করলেন “বিধবাবিবাহ প্রচলিত হওয়া 
উচিত কিনা এতদিষয়ক প্রস্তাব (২য় পুম্তক)। আগড়পাড়ার মহেশচন্দর চূড়ামণি, 

কোন্নগরের দীনবন্ধু স্ায়রত্ব, আড়িয়াদহের শ্রীরাম তর্কালঙ্কার, পুটিয়ার ঈশানচন্্ 
বিগ্যাবাগীণ, সয়দাবাদের গোবিন্দকাস্ত বিদ্যাভূষণ, কৃষ্মোহন ন্াায়পঞ্চানন, 

৮৮ 'বিধবাবিবাহ বিধায়ক কুলপঞ্জিকাঁর কোন বর প্রদত্ত ভ্রমোদ্ধারক  পরদুর ( ১২৬১ 
বঙ্গান্ধ ), পৃ. ১৭। 

৮৯: বিধবাবিবাহ-দ্বিতীয় পুস্তক", বিদ্াসাগর রচনা সংগ্রহ" (২য় খণ্ড, সমাজ ), পৃ. ৩৬। 
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রামগোঁপাল তর্কালঙ্কার, মাধবরাম ন্তায়রত্ব, রাঁধাকাস্ত তর্কালঙ্কার, জনাই-এর 

জগদীশ্বর বিষ্ারত্ব, আন্দুল রাজসভার সভাপগ্ডিত, রামদাস তর্কসিদ্াস্ত, 
ভবানীপুরের প্রসন্নকুমার মুখোপাধ্যায়, নন্দকুমার কবিরত্ব, আনন্দচন্দ্র শিরোমণি, 

গঙ্গানারায়ণ ন্তায়বাচস্পতি, হারাঁধন কবিরাজ, সর্বানন্দ ন্তায়বাগীশ, ভাটপাড়ার 

রামদয়াল তর্করত্ু, কমলকৃষ্ণ বাহাদুরের সভাপদগণ, কাষ্ঠশালীর শিবনাথ রায়, 

বারাণসীর ঠাকুরদাস শর্মা, পীতাস্বর সেন কবিরত্ব, শ্রীরামপুরের কালিদাস মৈত্র, 

কৃষ্ঃকিশোর নিয়োগী, মুশিদাবাদের রামনিধি বিগ্তাবাগীশ৯ প্রভৃতি পণ্ডিতদের 

মত তিনি তার দ্বিতীয় পুস্তকে খণ্ডন করলেন। 

বি্ভালাগরের ছিতীয় পুশ্তকটি শুধু যে আকারে বড় তাই নয়, এটির 

রচয়িতা নিজের বক্তব্যে আরে! আস্থাবান, আরও একনিষ্ঠ যুক্তিপরায়ণ। বিদ্যা- 

সাগরের শিল্পীহাত ও দরদী মনের স্পর্শে পুণ্তকটি উ্ণ। গ্রস্থের উপসংহারে 

বিছ্ঞাসাগরের নারীদরদী মনটি প্রকাশিত। “হ1 অবলাগণ ! তোমরা কি পাপে 

ভারতবর্ষে আসিয়। জন্মগ্রহণ কর, বলিতে পারি না--এ যেন “বাঙালী ম' 

বিদ্যাসাগরের দু" ফৌট? চোখের জল ! 

১৭৭৭ শকের অগ্রহায়ণ সংখ্যা 'তত্ববোধিনী'তে বিধবাবিবাহ দ্বিতীয় ভাগের 

সংক্ষিপ্ত পরিচয়ে গ্রন্থটির উপক্রম ভাগ উদ্ধৃত করে সম্পাদকীয় মন্তব্যে বল। হয়, 

“বিধবাস্থীপ্দিগের পুনর্বার বিবাহ নিরাবলম্ব যুক্তি অনুসারে সর্বতৌভাবেই কর্তব্য, 

তাহাতে সন্দেহ নাই। ভারতব্ষাঁয় শাস্থাহুসারে সম্পূর্ণ বিধেয় বলিয়া! অবধারিত 

হইল। অতএব এক্ষণে উহা। প্রচলিত করিয়! তাহাদিগের অসহ্য বৈধব্যযন্ত্রণা। ও 

ঘোরতর পাতকরাশি নিবারণ করিতে ক্ষণমাত্রও বিলম্ব করা উচিত নহে।*** 

“তত্বোধিনী'র বক্তব্যের সঙ্গে অনেকেই একমত হলেন না। বিদ্যাসাগরের 

পুস্তকের বিভিন্ন প্রতিবাদ গ্রন্থ রচিত হল,যদিও সংখ্যায় তা! বেশি নয়।৯২ এগুলির 

মধ্যে প্রসন্নকুমার দানিয়াড়ীর [ও ভাটপাড়ার পঞ্চানন তর্করত্বের ] প্রতিবাদ 

উল্লেখধোগ্য । প্রসন্ককুমার অভিযোগ করেন, বিগ্ভাসাগর নিজের মত সমর্থনের 

জন্ত অনেক গ্রন্থের প্রকৃত পাঠ পরিবর্তন করেছেন, তাঁর এ অভিযোগ কতদূর 

৯* নামগুলি বিদ্যাসাগরের “বিধবাবিবাহ-দ্বিতীয় পুস্তক* থেকে সংগৃহীত: 

৯১ “তত্ববোধিনী", অগ্রহায়ণ, ১৭৭৭ শক, পৃ. ১৭৪ । 

৯২ 58681036 আ121019 ০01 উম০ 05005 13959 8৪ 3০ট৮ 20092260+  “21917%206 ০ | 

77776 7800১, [06 051096% 9515৬ ০], 2? 1856, 2,86০, | 
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সযর্থনযোগ্য জানি না। “বিধবাবিবাহ'-দ্বিতীয় পুস্তকের প্রতিবাদ গুলির 
বিদ্যাসাগর আর কোনে! উত্তর দেন নি। 

বিন্তাসাগরের দ্বিতীয় পুস্তকের যে দুটি প্রত্যুত্তর আমাদের চোখে পড়েছে, 
তার প্রথমটি পূর্বোক্ত নন্দকুমার কবিরত্ব ও হারাধন বিদ্যারত্বের ৬৮ পৃষ্ঠার 
“বৈধব্য ধর্মোদয়' ( ২য় পুস্তক)। বিষ্ভাসাগরের দ্বিতীয় পুস্তকের প্রত্যুত্তরে 
আক্রমণাত্মক এই লেখাটিতে সাধারণ সৌজন্যের রীতি লজ্ঘিত। লেখকছ় 

বিদ্যাসাগরের বিরুদ্ধে মাহজালে আবন্ধ' হয়ে “এককালে ভদ্রাভদ্রজ্ঞানে জলা- 
গ্রলি' দেবার অভিযোগ করেছেন। শান্ত্রবিচারমূলক এই বইটিতে দেশাচার ও 
শান্ত্রাচারবিরুদ্ধ বিধবাবিবাহ নয়, ব্রহ্মচর্ষকেই বিধবার্দের একমাত্র উপায় বলা 

হয়েছে। বইটির আর যাই থাক, সাহিতামূল্য অন্তত নেই। 
এই ধরনের আর একটি বই কৌড়কারি নিবাসী রামধন দেবশর্ষার “বিধব- 

বেদন নিষেধক পুম্তক”। সংস্কত ঘেষা, নিতাস্ত আড়ষ্ট ভাষায় রচিত এই 
বইটিতে বিদ্যাসাগরের গ্রন্থের প্রায় প্রতি পৃষ্ঠার সমালোচনা করে তার মতকে 

'প্রলপিত অসাধু” বলা হয়েছে। বিভিন্ন শাস্ত্বচন ও তার অনুবাদ কণ্টকিত 
এই পুস্তকে সবর্ধিক বিচার করে লেখকের সিদ্ধান্ত £ “কলিযুগে বিধবাবিবাহ বিধি 
নাই, নিষেধই আছে প্রতিপন্ন কর হইল।” বিদ্যাসাগরের ধন্য রে দেশাচার" 
হা। অবলাগণ!" ইত্যাদী আক্ষেপোক্তিও লেখকের মতে অতি অযোগ্য । 

কারণ, বিধবা! তো মেয়েরা অদৃষ্টান্ছসারে হয় ! 
বিধবাবিবাহ বিষয়ক বাংলা পুন্তকগুলি বিগ্তাসাগরের গ্রন্থের উত্তর-প্রত্যুত্তরেই 

সীমাবদ্ধ না থেকে সৃষ্টিশীল সাহিত্যের আঙিনাতেও পা! বাড়াল। রচিত হল 
বিভিন্ন নাটক, নকশ1! | উমেশচন্দ্র মিত্রের “বিধবাবিবাহ নাটক'টির (১৮৫৬) 

কথাই ধর ধাক। বিজ্ঞাপনেই উমেশচন্দ্র বলে দিয়েছেন, এটি লেখার উদ্দেশ্ঠ 
£60 213 ৪. €900 06006 ৪ %21:5 0000121 ০2052, এই উদ্দেশ্তযূলকতা 

নাট্যকার কখনও গোপন করেন নি। এমনকি বিধব! প্রসন্নর বিবাহসভায় 
শান্ত্রবিচারের কালে বিদ্যাসাগরের্দ্বিতীয় পুস্তক থেকে প্রচুর অংশ তিনি বিনা 
ছিধায় উদ্ধত করেছেন।৯৩ 

ট্রাজেডি হিনাবে লেখকের দাবি সত্বেও এটি পথিকৃৎ নয়, ট্রাজেডি হিসাবে 
এটির সার্থকতা সন্দেহস্থল। অন্ঠান্ত ক্রটি-বিচ্যুতি থেকেও নাট্যকাহিনী মুক্ত 
নয়। কিন্ত তাই বলে উদ্দেশ্ঠমুলক এই নাটকটি সাহিত্যগুণ বজিত নয়। 

৯৩ “বিধবাবিবাহ নাটক" ( ৪র্থ সংস্করণ, ১২৮৫), পৃ. ৭*-৮* | 
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নাটকটি তীব্র গতিবেগনম্পন্ন, চরিত্রগুলি কথোপকথনে জীবন্ত, কৃত্রিমতা ছারা 
ভারাক্রান্ত নয়। নায়ক মন্সথর প্রতি নায়িক সুলোচনার হঠাৎ আসক্তি 
কিছুটা অবাস্তব হলেও বিধবাঁবিবাহ না হবার বিপদের আভাস দিতেই মনে হয় 
তিনি তা করেছেন। মন্মথ-সুলোচনার পরিচয় পর্ব এতখানি আকস্মিক ন! 
ইয়ে যুক্তিবহ হলে, নাটকটি অবশ্ঠই আরে। উচ্চাঙ্গের হয়ে উঠতে পারত। 
শুধুমাত্র বাবার ভয়ে, স্থলোচনার মন্মথকে তার বাবার কাছে বিয়ের প্রস্তাব কর! 
থেকে নিবৃত্ত করার ঘটন। অতি সরলীকৃত। সুলোচনা-মন্মথর বিয়েতে সামাজিক 
বাধ! নাট্যকাহিনীকে আরো! ঘনীভূত করতে পারত। স্থলোচনার মৃত্যুকালীন 
কথোপকথন দীর্ঘ বিলম্বিত হলেও, তা একদিকে উদ্দেশ্তসিদ্বি, অন্দিকে 
কারুণ্যকে ঘনীভূত করার প্রয়োজনে বূপায়িত-_বিজ্ঞাপনে নাট্যকারও সে কথা 
উল্লেখ করেছেন। 

মাঝে মাঝে পদ্ঘ-পংক্তি থাকলেও নাটকটির ভাষা এর সম্পদ, এমনকি ভদ্র- 
চরিত্রগুলি যেখানে সাধু গগ্ভে কথা বলেছে, বা স্বগতোক্তি করেছে-_তাও 
প্রাণের স্পর্শশূন্ত নয়। ১৮৫৬ খ্রীষ্টা পর্যস্ত প্রকাশিত সমস্ত বাংল। নাটকের 
মধ্যে বিধবাবিবাহ নাটকটি আমাদের মতে শ্রেষ্ঠ। উদ্দেশ্টমূলক “কুলীনকুল- 
সর্বস্ব'র কত্রিমতার পাশে এর সজীবতা-_উমেশচন্দ্রের সুষ্টিক্ষমতার পরিচায়ক। 
উদ্দেশ্যযূলক রচন! হিসাবে এটি তার উদ্দেশ্ঠসিদ্ধির সহায়ক কতখানি হয়েছিল, 
সে প্রশ্ন বাদ দিয়ে বলতে পারি, সমকালীন আন্দোলনকে অবলম্বন করে লেখা 
উম্লেশচন্দ্রের এই নাটকটি শ্বকাল উত্তীর্ণ হতে পেরেছে লেখকের নামের জোরে 

নয়, আপন স্থট্টিশলতার জোরে । রসসাহিত্যের পর্যায়ে উন্নীত এই নাটকটি 
বিধবাবিবাহ আন্দোলনের শ্রেষ্ঠ সাহিত্যফসল। 

অগস্ট, ১৮৫৬-এ প্রকাশিত অজ্ঞাতনামার ৩৩ পৃষ্ঠার “বিধবা বিষম বিপদ 
নামক নাট্যচিন্রটিতে ঘরে অল্পবয়সী বিধবা থাকার বিষময় ফল দেখিয়ে বিধবা- 

বিবাহকে সমর্থনের প্রয়াস লক্ষ্য করা যায়। অমাজিত ও অশালীন ভাষায় 

লেখা কদর্য রুচির এই নাট্যচিত্রটিকে সাহিত্য নামের যোগ্য বল। চলে ন1। 

সমকালে ও পরবর্তীকালে বিধবাবিবাহ বিষয়ক প্রশ্ন বহু পুস্তিকার আলোচ্য 
বিষয়। উনবিংশ শতাব্দীতে প্রকাশিত এ ধরনের কটি গ্রস্থনামই আমাদের 

কৌতুহল চরিতার্থ করার পক্ষে যথেষ্ট £ 

:€১) “বিধবা মনোরঞ্জন” (২ খণ্ড), রাধামাধব মিক্র, ১৮৫৬ | 

1২) “বিধবোদ্াহ', উমাচরণ চট্টোপাধ্যায়, ১৮৫৬ | 
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“বিধবাবিরহ নাটক', শিমুয়েল পিরবকস্, ১৮৫৭। 
“বিধবা পরিণয়োত্ব”, বিহারীলাল নন্দী, :৮৫৭ | 

“চপল! চিত্ত চাঁপল্য” ষছুগোপাল চট্টোপাধ্যায়, ১৮৫৭।| 

“বিধবা! বঙ্গাঙ্গনা”, হরিশ্চন্দ্র মিত্র, ১৮৬৩। 

“বিধবাবিলাপ” যছুনাথ চট্টোপাধ্যায়, ১৮৬৪ | 

'অসতী বিধবার বিষয়াধিকার বিষয়ে বক্তৃতা”, প্রাণনাথ পণ্ডিত, 
১৭৯৫ শক। 

“বিধবার দাতে মিশি”, গোপালচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, ১৮৭৪ । 
“কলিষুগে বিধবাবিবাহ নিষেধ» শ্যামাপদ ভট্টাচার্য, ১৮৭৫। 

“বিধবাবিবাহের নিষেধক”, শ্তামাপদ ন্যায়ভূষণ, ১২৮৪ । 

হিন্দু বিধবাবিবাহ সমালোচনী”, যাদবচন্দ্র দাল, ১৮৮২ । 

িধবাবিবাহ বিবাদভঞ্জন' যাদবচন্দ্র বন্দোপাধ্যায়, ১৮৮৪ । 

“বিধবাবিবাহের শাস্ত্রীয়ত। ও যুক্তিযুক্ত”, দেবেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, 
১৮৮৬ | 

“বিধবাবিবাহ* মধুকুদ্বন স্থৃতিরত্ব। ১৯৪২ সম্বৎ। 
“বিধবাবিবাহ খগডনং* শিবনাথ বিগ্যাবাঁচস্পতি, ১২৯২। 

“বিধবাবিবাহ বিধায়ক প্রবন্ধ সকলের সমালোচনা”, মমা:লাচক- 
গতুষ জলসঞ্চারি সফর:, ১২৯২। 

“বিধবাবিবাহ শান্্বিরুদ্ধ' গুসন্নকুমার শর্মা, ১২৯৩। 

£বিধবাবিবাহের শাস্ত্ীয় প্রমাণ সংগ্রহ”) ১৮৯০। 
নামের তালিকা আর বাড়িয়ে লাভ নেই। 

বিধবাবিবাহ আন্দোলন শুধু শাস্ত্রীয় বিচার আর নাটক নকশাতেই দীমাবদ্ধ 
রইল ন!। স্বভাবকবি ধীরাজ বিগ্ভাপাগরের নামে গান বাধলেন, ণ্বিগ্েসাগরের 

বিছ্যে বোঝ! গিয়েছে “অঙ্গীল ও রুচিবিগহিত” এই গানটি বিগ্ভাসাগর 

শুনতে যে ভালোবাসতেন, কৃষ্ণকমল ভ্টাচার্ষের মুখের কথাই তার প্রমাণ ।৯৪ 

ছড়ায়, গানে বিধবাবিবাহ বাংলার সর্বশ্রেণীর লোকের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ল | 

শাস্তিপুরের তাতির। কাপড়ের পাড়ে 

“বেঁচে থাকুক বিদ্ভাসাগর চিরজীবী হয়ে, 
সদরে করেছে রিপোর্ট, বিধবার্দের হবে বিয়ে ।”**'গান তুলে বেশ 

৯৪ পুরাতন প্রসঙ্গ", বিপিনবিহারী গণ, প্রবিতু মুখোপাধ্যার সম্পাদিত, পৃ. ৫২। 
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ছু'পয়সা করে নিল। এই জনপ্রিয় গানকে ব্যঙ্গ করে শুয়ে থাক বিদ্যা 
সাগর চিররোগী হয়ে* বলে অন্ত একটি গানও প্রচারিত হল। বিধবাবিবাহ 
আন্দোলন উপলক্ষে রচিত গানগুলি লোকের মুখে মুখে সমাজের সর্বস্তরে ছড়িয়ে 
পড়ে। ঘরের বউ-ঝি থেকে আরম্ভ করে গরুর গাড়ির গাড়োয়ান পর্যন্ত তা 

গাইতে আরম করে। পল্লীগ্রামে চাষা-ভূষার মধ্যে বিদ্যাপাগরের নামই হল 
“বিধবার বিয়ে দেওয়া বিগ্যাসাগর 1৯৫ 

বিখ্যাত পাচালিকার দাশরথি রায় তো একটি পালাই লিখে ফেললেন 

ধবিধবাঁবিবাহ পালা” নাম দিয়ে । মোট ৬টি গীতে সমৃদ্ধ এই পালাটিতে দাশরখির 
রক্ষণশীল মনটি প্রকাশিত। দাশরথি-গবেষক এটিকে পাল। ন1 বলে সমসাময়িক 
গুরুত্বপূর্ণ ঘটনার ওপর নকশা৷ বলতে আগ্রহী ।৯৬ “গুণের সাগর» বিদ্যাসাগরের 
প্রতি দাশরথির শ্রদ্ধাপূর্ণ কটাক্ষ রীতিমতে। উপভোগ্য । | 

পাচালিকার দাশরথি অভিষোগ করেছিলেন, “ঈশ্বর গুপ্ত অল্পেয়ে, নারীর 
রোগ বুঝে ন! বৈদ্য হয়ে-_সেই ইশ্বর গুপ্টের পরিহাসপ্রিয় মনটি “বিধবাবিবাহ 
আইন” ও “বিধবাবিবাহ'-এই ছুটি কবিতায় প্রকাশিত ।৯৭ আর লঘু স্থুরে 

লেখা এই কবিত! ছুটিই সমালোচকদের ঈশ্বর গুপগ্তকে আক্রমণের বড় হাতিয়ার | 

আমাদের কেমন 'ষেন মনে হয়, ঈশ্বর গুপ্ত এমন একজন লেখক, যার প্রতি 

আমর অবিচার করেছি, এবং এখনও করছি । স্নীশিক্ষা1। বিরোধী, বিধবাবিবাই- 

বিরোধী, প্রতিক্রিয়াশীল, একটি ঘোর রক্ষণশীল অন্ুদ্দার মানুষের নামই 

আমাদের কাছে ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত । আশ্র্য লাগে ষখন দেখি, “সংবাদ প্রভাকরে' 

সংখ্যার পর সংখ্যায় যিনি স্্ীশিক্ষার 'সমর্থনে ক্লাস্তিহীন, তিনিই স্ত্রীশিক্ষা 

বিরোধী রূপে চিহ্িত। অথচ যে “তত্ববোধিনী পত্রিকা” ১৮৫৬ পর্যন্ত 

সত্রীশিক্ষা। সম্পর্কে আশ্চর্য নীরব ( একটি মাত্র ব্যতিক্রম বাদ দ্রিলে), সেই 
পত্রিকার পৃষ্ঠপোষক গোষ্ঠী আমাদের কাছে স্ত্রীশিক্ষার সমর্থকরূপে চিন্তিত, 

এবং গবেষকগণ কর্তৃক সমাদৃত ! 

আমাধের মনে হয়েছে, ঈখর গুণের ছটি সতা-_একটি চিস্তানায়কে র, অন্যটি 

ব্ঙ্গরসিকের। দেই মাহুধটি--যিনি পরিহাসপ্রিয়, ব্যঙ্গের তীক্ষ ছুরিতে পথ 

কেটে চলেন, তিনিই কবিতার মধ্যে আত্মপ্রকাশ করেছেন। তাই কবিতায় 

৯৫ 'বিষ্াসাগর' (২য় সংক্ষরণ, ১৩*৭ ), বিহাগীলাল সরকার, পৃ- ২৮৭। 

৯৬ 'দাশরথি ও ভাহার পাঁচালি”, ডঃ হরিপদ চক্রবর্তী, পৃ. ৩৬৮। 

»৭ “ঈশ্বর গুপ্তের গ্রস্থাবলী”, কালীপ্রসন্ন বিগ্ভারত্ব সম্পাদিত, পৃ. ৪৮-৫* | 
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কখনও বিধবাঁবিবাহকে নিয়ে রহস্য করে লিখেছেন, “বিধবার বিবাহের উপাঁয়। 

ওলো দিদি তোয়ের হও? কখনও বা আরও তীক্ষ কিছু। “ছু'ড়ির কল্যাণে* 
যাতে বুড়িরা না তরে সেদ্দিকেও তিনি সজাগ-তাঁই অক্ষতষোনি বিধবাদের 
বিবাহই ছিল তাঁর একাস্ত কাম্য । জোর করে বিধবা বিয়ে দেবারও তিনি 
পক্ষপাতী ছিলেন না। এক্ষেত্রে তিনি যুক্তিবাদী মাচুষ, শান্্ীয় কৃট-কচালের 

ধার তিনি ধারেন নি। কখনও যুক্তিপূর্ণ ভাষায়৯৮, আবার কখনও অন্ুপ্রাসবহুল 
গছ্যে৯৯ তিনি তার এই মনোভাব প্রকাশ করেছেন! 

এতে। গেল ঈশ্বর গুণের একদিকের পরিচয় । কিন্তু ঈশ্বর গুপ্টের অন্য দ্দিকটা 

কি আমর! দেখব না ? যিনি যুক্তিবাদী, ধিনি চিন্তাবিদ, সেই ঈশ্বর গুধ--বিধবা- 

বিবাহ আইনের জন্য ব্যবস্থাপক সভায় অপিত আবেদনে সই করেছেন,১০০ প্রথম 
বিধবাবিবাহ অনুষ্ঠানে উপস্থিত থেকেছেন, “সংবাদ প্রভাকরেঃ বিচ্যাসাগরের বিধবা- 

বিবাহ গ্রন্থ সম্পর্কে একবার নয়, বারবার সশ্রদ্ধ উক্তি করেছেন,৯০১ এ ধরনের 

পুস্তক প্রকাশ করে সাধারণের উত্সাহ বৃদ্ধি করা অতি আবশ্যক বলে মত 

প্রকাশে কুগ্ঠিত হন নি। “অহং ষথার্থবাদী' স্বাক্ষরে “বন্ধু হইতে প্রাপ্ত -তে 
বিধবাবিবাহ চালু না থাকার ফল আলোচনা! করে, বিদ্যাসাগরের গ্রন্থের প্রতি 

ধির্মাুরঞ্জিক-সম্পা্দক যেভাবে কট.ক্তি নিক্ষেপ করে শিষ্টাচারের বিধি লঙ্ঘন 
করেছেন, তার জন্ত ঈশ্বর গুণ্ডের “ংবাদ প্রভাকর' ক্ষোভ প্রকাশ না করে পারে 

নি।১০২ স্ব মিলিয়ে সর্মাজ সচেতন ঈশ্বর গুধতকে আর যাই হোক, সেই “প্রবীণ 
আর পরম পাক”, যাঁরা “ন্ষু কর্ণ' ছুটি ভানায় ঢেকে রাখেন, তাদের দলে 

ফেলতে আমরা রাজি নই । 

ভুলে যাই, ঈশ্বর গুপ্ত আর ঈশ্বরচন্দ্র বন্ধুপ্থানীয়, প্রথমজন বয়জোষ্ট হয়েও 

কনিষ্টকে শ্রদ্ধা করতেন, 'প্রভাকরে'র পাতায় পাতায় তার স্বাক্ষর আছে। 
বিধবাবিবাহ একদিকে যখন ঝড় তুলেছে, পণ্ডিতরা যখন শাস্বীয় আলোচনায় 
মগ্ন, অন্যর্দিকে তখন তা গাল-গল্প-পরিহাসেরও বিষয়বস্ত। মেয়েদের মাথের 

রোদে ভিজে চুল মেলে সময় কাটানোর খোরাক । ঈশ্বর গুপ্ত তো বৈঠকী 

৯৮ “সংবাদ প্রভাকর', ১ মাধ, ১২৬৩। 

৯৯ প্র ৫১৮৬ সংখ্যা, ২০. ৩, ১৮৫৫ । 

১০* “বিদ্ভাসাগর' (১৩৭৬ সংস্করণ ), চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, পৃ. ২১৬। 
১৬১ “সংবাদ প্রভাকর'॥ ৮. ২. ১৮৫৫ ও ৯. ২. ১৮৫৫ | 

১৪২ ব্ প, ৩. ১৮৫৫ 



মানুষ, আড্ডাবাজ, স্বভাবকবি__তিনিও যদি এই পরিহাসেরই সুরে ছুচারটি- 
কবিতা লিখে থাকেন, তাহলে তাই কি তার চিস্তাভাবনার একমাত্র পরিচায়ক ? 

“সাধারণ জ্ঞানোপাজিক। সভা' থেকে ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত ও ঈশ্বরচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় 

এই দুই তরুণের মধ্যে যে পরিচয়ের স্থত্রপাত, পরবর্তীকালে তাই পরিণত 

হয়েছিল হৃদয়ের উষ্ণ সম্পর্ক-_বন্ধুত্বে। আর, বন্ধুর সঙ্গে বন্ধুর সম্পর্ক তো শুধু 
শ্রদ্ধারই নয়, ঠাট্রা-ইয়ারকিরও ! 

“সংবাদ প্রভাকরে'র সম্পাদক ঈশ্বর গুধ্ধ সম্পাদকীয় নিরপেক্ষতা কখনও 

বিসর্জন দেন নি--তাই একদ্রিকে “সংবাদ প্রভাকরে" যেমন বিধবাবিবাহের 
সমর্থনে লেখ। বেরিয়েছে, অন্যদিকে রক্ষণশীল ঠাকুরদাস স্তায়পঞ্চাননের লেখ। 

ছাঁপতেও তিনি ইতস্তত করেন নি।৯০৩ আর ঈশ্বর গুপ্ত? তিনি ছুটুমিভরা 

১৩ "সংবাদ প্রভাকরে' প্রকাশিত বিধবাবিবাহ সম্পকিত কয়েকটি উল্লেখ্য রচন!1 £ 

পক্ষে বিপক্ষে 

(১) “বরাহনগরবাপিনী বিরহিণীবিধবা" রচিত (১) “বিধবার বিবাহ', ৪৬৫৭ সংখ্যা, 

“বসন্তের প্রতি বিধবার উক্তি', ৪২৮৪ সংখ্যা, ৯. ৬, ১৮৫৩, ৮ লাইন পয়ার | 

২৫, ৩, ১৮৫২; কবিভাটতে পরিহাসচ্ছলে 

বিধবাবিবাহকে সমর্থন কর] হয়েছে, ভঙ্গি 

ঈশ্বর গুপ্তীয়। 

(২) “বিধবাবিবাহ' ('কেসাঞ্চিৎ হিন্দুনাং, (২) 'কলিযুগে সর্ষশান্ত্রবিরুদ্ধ বিধবাবিবাহ 

স্বাক্ষরিত পত্র ) ৫১৫৭ সংখ্য।ঃ ১৪. ২, ০৮৫৫1 প্রচলিত হওয়া উচিত নহে" বারাণপীবাশী 

(৩) “প্রেরিত পত্র", ৫৪৪৯ সংখ্যা, ২২.২. শ্রাঠাকুরদাস স্যায়পঞ্চানন লিখিত, ৫৪৬৬ সংখ্যা, 

১৮৫৬, “অহং দী” স্বাক্ষরে । ১৩, ৫, ১৮৫৬, পৃ. ৫-১৬। এটি বিদ্যানাগরের 
এ, ৫৪৫১ সংখ্যা) ২৫. ২. ১৮৫৬ অহং দ্বিতীয় পুস্কের প্রত্যুনতরে লেখ! । 

শ্রীদীস**' স্বাক্ষরে, রচনাটির শেষাংশে মেয়েলি (৩) 

ছন্দে লেখা একটি কবিতা আছে। অজ্ঞাত 

কারণে প্রীবিনয় ঘোষ কবিতাটি ঈশ্বর গুপ্তের 
লেখ! বলে উদ্ধ'ত করেছেন ('বিদ্যাাগর ও 

বাঙালী সমাজ' (৩য়), পৃ. ১৮০)। ৫৪৫১ 

সংখ্যা 'সংবাদ প্রভাকরে' প্রকাশিত এই 
কবিতাটির তলায় “অহং শ্রীদী***" এই নাম 

আছে। ইনি দীনবন্ধু মিত্র বলে আমাদের 

অনুমান। 

“বিধবাবিবাহ', ২.৭.১৮৫৮ | 

২৬১. 



ছুই ডাগর চোখ মেলে সবকিছু দেখেছেন, মাঝে মাঝে পরিহাস করার লোভ 
সামলাতে ন' পেরে লিখেছেন £ 

“যে পাগরে কূল নাই, তরি নাই, তরি। 
বাপ বাপ, সে সাগরে, দণ্ডবৎ করি।, 

আবার পরিহাসের ভঙ্গি ছেড়ে এই ম্নাহ্ষটিই যখন লেখেন, 

“পণ্ডিতবর শ্রীযুক্ত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয় বিধবাবিবাছের কর্তব্যতা 
বিষয়ে যে পুস্তক প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা অতি উত্তম হইয়াছে, এরূপ পুস্তক. 
সকল প্রকাশপূর্বক বিধবা মহিলাগণের বিবাহ বিষয়ে সাধারণের উৎসাহ বৃদ্ধি 
কর। অতি আবশ্যক বলিতে হইবেক, যেমত কোন তরু রোপণ করিয়া অনবরত 

যত্ববারি সেচন না করিলে তাহার ফল দুটি হয় না, সেইরূপ কোন গুরুতর 
কার্ষনাধন বিষয়ে বিশেষ সতর্ক [তা] ও পরিশ্রম প্রভৃতির আবশ্যক করে, 
কঠিনতর কর্মমকল কোনমতেই অনায়াসে সাধ্য হইতে পারে না।১০৪ তখন 
বিজ্ঞ সমালোচকদের সঙ্গে একমত হয়ে তাকে “বিধবাবিবাহের ঘোর বিরোধী' 

বলতে আমাদের সাধারণ বুদ্ধিতে বাধে । 

একদিকে যখন বিধবাবিবাহকে নিয়ে পুস্তক-পুস্তিকায় উত্তর প্রত্যুত্তরের জম- 

জমাট পালা, অন্যদিকে তখন আসর গরম করে তুলল সাময়িকপত্রগুলি | বিধবা- 

বিবাহের সমর্থনে প্রথম লেখাটি প্রকাশের গৌরব সম্ভবত “বেঙ্গল স্পেক্টেটরে”র | 

এপ্রিল, ১৮৪২-এ পত্রিকাটির প্রথম সংখ্যাতেই “বিধবার পুনধিবাহ' নামক পত্র- 
প্রবন্ধে জোরালো ভাষায় একে সমর্থন জানানো হয়। জুলাই, ১৮৪২-এ 
পত্রিকাটির পঞ্চম সংখ্যাতেও বিষয়টি আলোচিত। ক*বছর পরে “সম্বার্দ ভাস্করে'র 

সম্পার্ক গৌয়ীশঙ্কর বিধবাবিবাহ প্রচলিত হবেই বলে অভিমত প্রকাশ করে, 

প্রাগীনপন্থীর্দের কাছে আবেদন জানিয়ে লিখলেন £ 

প্রাচীন হিন্দু মহাশয়ের এই সময়ে শাস্তীয় প্রমাণাঙগারে নিয়মবদ্ধ করিয়। 
য্দ বিধবাদিগের বিবাহ প্রচলিত করেন তবে তীাহারিগের বংশাবলীকে 

উত্তরকালীন আপদ হইতে মুক্ত রাখিয়া যাইবেন ।'৯০৫ 

তাদের পদান্ক অনুসরণ করে পাচের দশকে 'তত্ববো ধিনী'তে বস্তবাদী অক্ষয়- 
কুমার, “মাসিক পত্রিকা" ভিরোজিও-শিশ্ক পারীঠাদ, “সংবাদ প্রভাকরে' ঈশ্বর- 

**৪ “সংবাদ প্রভাকর” ৫১৫৩ সংখ্যাও ৯. ২. ১৮৫৫। 

১০৫ 'সন্াণ ভাক্কর?ঃ ৮ সংখ্যা, ২৮, ৪, ১৮৪৯। 

২৬২ 



গগ্ত ও ভার সাহিত্য-শিষ্য দীনবন্ধু মিত্র এই আন্দোলনের সমর্থনে কলম 
ধরলেন। কেউ বা বেছে নিলেন মধ্যপন্থ'। মধ্যপন্থী “সমাচার দর্পণ” লিখল, 
বিধবাবিবাহ বিষয়ক কোন আইন “ফলজনক” হতে পারে না। জ্ঞান ও সভ্যতার 
অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে এই “নির্দয় ব্যাপারও* ক্রমশ লোপ পাবে ।১০৬ বাস্তববাদী 
“সংবাদ পূর্ণচন্দ্োদয়' বলল, দেশের লোক একমত .না হলে এ প্রথা কখনও 
প্রচলিত হবে না । তাই শান্ত্রবিরুদ্ধ ও ব্যবহারবিরুদ্ধ এই প্রথা প্রচলনের জন্ত 
নব্য সভ্য মহাশয়েরদের আন্দোলন নিতাস্তই বিফল', একথ। বলে পত্রিকাটি 

প্রস্তাব করল, “দেশের বিবিধ অশুভকর কুনিয়ম অগ্রে শোধিত হইয়! 

সৌভাগ্যের সঞ্চার হউক তবে এ সৌভাগ্য সম্পত্তি নিমিত্ত এ বিষয়ের আন্দোলন 

কর] যাইবেক।”১০৭ 

আ'র যারা গোঁড়া, তার] বেছে নিলেন গালিগালাজের পথ | ধনত্যধর্মানু- 

রঞ্তিকা'র মম্পাদক বিধবাবিবাহ আইন হলে দেশের কি অবস্থ। হবে কল্পন। 
করে শিউরে উঠে উত্তেজিতভাবে লিখলেন £ | 

“কে কার পিতাকে পিতা। বলিবে ; তাহার বিন্দুমাত্র বিচার থাকিবেক ন। 

ইচ্ছামত মৈথুন ক্রিয়। চলিবেক অর্থাৎ যাহার] বেশ্ত। লইয়। গুপ্কভাবে জদঘন্যরূপে 

সংসার করিতেছে; তাহারদিগের পরম হিত হইতে পারিবে; কেন না) 

বিধবাবিবাহ প্রথা প্রচলিত হইলে তাহারদ্িগের আর জঘন্তত1! থাকিবেক নাঃ 

অনায়াসেই একঘর গৃহস্থ হইয়। উঠিবেক ।+৯০৮ 
এ আন্দোলনের প্রতি অপ্রসন্ন “সমাচার সুধাবর্ষণ” লিখল £ 

'যাহারদিগের ব্যবস্থায় সমুদয় ভারতবর্ষেই প্রজাপুঞ্কের ধনপ্রাণ রক্ষা 
হইতেছে এবং তাহাদের পরস্পরের মধ্যে কোন বিবাদ বিসম্বাদ হইতেছে ন| 

তাহারা এদেশের চিরস্তন কালাবধি অপ্রচলিত এবং শাস্্বিরুদ্ধ বিধবাবিবাহ 

প্রথা প্রচার করণ পক্ষে সাহাধ্যার্থ যে রাজশাসন প্রকাশ করিবেন এমত ক্দাপি 

বোধ হয় না, এ দেশের অসংখ্য লোকের বিশেষতঃ প্রধান হিন্দুমগুলীয়[ র]ধে 

আবেদনপত্র স্বাক্ষর নাই তাহা ষে গ্রাহ হইবেক প্রথমতঃ ইহাই বোধ হয় না 
যদ্দিও গ্রাহ্ করেন তথাচ এ বিষয়ে কিরূপ শস্ত ( শাস্ত্র?) আছে এবং এদেশের 

১৯৬ বিধবারদের বিবাহ'( 'সমাচার দর্পণ থেকে পুনমুক্রিত), 'দংবাদ পূর্ণচন্দ্রোদয়', 
১৭, ৬, ১৮৫১। | 

“*৭ “সংবাদ পূর্ণচন্দ্রোদয়', ২৮. ৭, ১৮৫১ 

১*৮ “নিত্যধর্মানুরপ্রিক1", ২৪* সংখ্যা, ১৫ পৌব, ১২৬২, পৃ. ৮১৭। 
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প্রধান সমাজীয় পণ্ডিতমগ্ডলীর কিরূপ মত অবশ্ত অনুসন্ধান করিবেন। আর. 

যদিল্তাৎ রা'জপুরুষগণ বিধবাবিবাহ সাহাধ্য করিলে আপনারদের জাতীক়্ ধর্মের 
উন্নতি বিবেচন। করিয়া! এ বিষয়ে বিশেষ অনুসন্ধান না করিয়াই আইন করেন 

তাহ। হইলেও যে বিধবাবিবাহ এদেশে চলিত হইবে এমত বোধ হয় না বিধব?- 

বিবাহ হইলে হিন্দুধর্মশাস্ত্ের একাংশ উচ্ছিন্ন হইবে তাহাতে যে অত্রত্য ধামিক 
জনগণ সাহস সম্মত হইবেন এমত ক্দাচ বোধ হয় না।'৯০৯ 

আর “সংবাদ লাধুরঞন* মিঠে-কড়া স্থরে লিখল : 

“হিন্দু শাস্ত্রে কাজ নাই তার মুখে ছাই। 
বিধবার বিয়ে হয় তাই মোর] চাই ।*১১০ 

দেখাই যাচ্ছে, বাংলা সাময়িকপত্রগুলি কিছুদ্দিন বিধবাবিবাহ নিয়ে নেচে 

উঠেছিল। সামষয়িকপন্রে প্রকাশিত এ-বিষয়ক অজম্র রচনার মধ্যে কয়েকটি 

রচন। সাময়িকতা আশ্রয়ী হয়েও অন্তনিহিত সাহিত্যগুণের জন্য স্বাছু হয়ে 

উঠেছে। ১৭৭৬ শকের চৈত্র মাসের “তত্ববোধিনী'তে প্রকাশিত অক্ষয়কুমারের 

“বিধবাবিবাহ' প্রবন্ধটি, বা দীনবন্ধু মিত্রের “সংবাদ প্রভাকরে' প্রেরিত পত্র ছুটি 

(দ্দংবা্দ প্রভাকর? ২২.২,১৮৫৬ ও ২৫.২,১৮৫৬ ), বা মাসিক পত্রিকায় ধারা- 

বাহিকভাবে প্রকাশিত প্যারীঠাদ মিত্রের রচনাটির কথ। প্রসঙ্গত মনে গড়ে। 

প্রথমটি যুক্তিনিষ্ট, বুদ্ধিদীপ্ত সার্থক প্রবন্ধ (ষ1 নাকি অনেক প্রাচীনপন্থী ব্যক্তিকেও 
অভিভূত করেছিল)। দ্বিতীয় ও তৃতীয়টি গল্পরসাশ্রয়ী এ বিষয়ক উত্তীর্ণ রচন]। 
তৃতীয় রচনাটির বিশেষ উল্লেখ করতেই হবে। “মাসিক পত্রিকা'র অধিকাংশ 

সংখ্য। বর্তমানে লুপ্ত হওয়ায় রচনাটির পূর্ণ রস আম্বাদনে আমর] বঞ্চিত। 

“মাসিক পত্তরিকা"য় ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত এই রচনাটির যে অংশগুলি 

আমর] দেখেছি, তা হল £ 

'শ্রীযুত ব্রজনাথ চক্রবত্তির বিধবাবিবাহ করিবার আভলাষ', মাসিক পত্তিকা” 
নং ৯১ ১৩.৪,১৮৫৫১ পৃ. ১০১-৬ / 

১০৯ "পাচার ক্ধাবর্ষণ', ৪৪৫ সংখ্যা, ২১, ৭, ১২৬২ £ ১৫. ১০, ১২৬২-তে প্রকাশিত অন্ত 

একটি রচনায় বিধবাবিবাহকে "শান্তর ও সদাচার বিরুদ্ধ' বল! হয়। অবনত ২৭. ৭, ১২৬২-তে 

প্রকাশিত লঘু স্থুরের একটি কবিতায় বিধবাবিবাহের প্রতি এ ধরনের বিরূপতা প্রকাশ পায় নি, 

বরং বিছ্যানাগরের দ্বিতীয় পুস্তকের যুক্তিগুলিকে অকাট্য বলে প্রকারাস্তরে স্বীকার করে নেওয়া 

হয়েছে। | 

১১* “হিন্দু বিধবাদিগের আক্ষেপ” 'সংবাদ সাধুরঞ্জন', ৩০৮ সংখ্যা ১৮" ৭* ১৮৫৩। 
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শ্রীমতী যনোমোহিনী দেবীর দ্বিতীয় বিবাহ করিবার আপতি ঘুচিয়া যায়, 
“মাসিক পত্রিকা” নং ১০১ ১৪.৫.১৮৫৫, পৃ. ১১৩-৮; 

্রীযুত বাবু হরচন্দ্র ঘোষাল বিধব! ভগিনীর বিবাহ দিবেন কিনা বিবেচন] 
করেন, “মানিক পত্রিক1” নং ১১, ১৪.৬.১৮৫৫, পৃ. ১২৫-৯/ 

'শ্রীযৃত বাবু হরচন্দ্র ঘোষাল আপনার বিধবা ভগিনীর বিবাহের কথা! স্ত্রীকে 

বুঝান”, “মাসিক পত্রিকা", নং ১২, ১৬.৭.১৮৫৫) পৃ. ১৩৭-১৪১) 

'হিন্দুর্দিগের বিধবাবিবাহের. কথা শুনিয়। ইংরাজদিগের বিবীরা যাহা! বলে, 

“মাসিক পত্রিকা বালম ২, নং ৭১ ১২.২, ১৮৫৬, পৃ. ৭৪-৭। 

ব্রজনাথ-মনোমোহিনীর এই উদ্দেশ্তযুলক উপাখ্যানটি প্যারী্াদের লেখনী- 

স্পর্শে উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে । অজ্ঞাত কারণে প্যারী্টাদের এই লেখাটি এ পর্যস্ত 

তার রচনাবলীর অন্ততূত্ত হয় নি। কাহিনীটির নায়ক ব্রজনাথ অশেষ গুণবতী 
বিধবা! মনোমোহিনীকে বিয়ের প্রস্তাব করে লেখে, “বিধবাবিবাহে কিছুমাজ দোষ 

নাই, এ কথা তুমিও জান, আমিও জানি, আর দেশের সকলে জানে । কিন্ত 
কর্মটি দেশাচার নয়, এই জন্তে প্রচলিত হইতেছে না, পরমেশ্বরের কৃপায় শীন্ত 

প্রচলিত হইবেক, সন্দেহ নাই ।” চিঠি পেয়ে তরুণী মনোমোহিনী অনেক ভাবল, 
নিজেই যেন নিজেকে বলল, “যদি বিধবাবিবাহে দোষ ন। থাকিত, তবে আমি 

ব্রজনাথকে বিবাহ করিতাম, সন্দেহ নাই ।* পরক্ষণেই দেখ! দিল দ্বিধা, অস্তদ্বন্দে 
বিক্ষত তরুণীটি সমাজের রক্তচক্ষু ম্মরণ করেই হয়তে। মিদ্ধাস্ত করল, প্রাণ যায় 

খ্বীকার করিব, কিন্তু দ্বিতীয় বিবাহে কখন সম্মত হইব না।” এ সিদ্ধান্ত নেবার 
সময় মনোমোহিনীর চোখে কি জল এসেছিল ? প্যারীাদ কিছু বলেন নি। 
না বললেও, একটি তরুণীর চোখের জলের আভালন লেখাটির মধ্যে ফুটে উঠেছে। 

রচনাটিতে প্যারীষাদের সচেতন মনের স্পর্শ পাবার আনন্দকে ম্লান করে দেয় 

সম্পূর্ণ রচনাটি না পাবার দুঃখ। 
শুধু বাংল। পত্রিকা গুলিই নয়, ইংরেজি পত্রিকাগুলিও কোমর বেঁধে আলরে 

নামল। “হিন্দু পেট্রিক্সটে'র সম্পাদক বিগ্যাসাগরের বন্ধুলোক, তিনি ঘষে বিধবা- 

বিবাহ নিয়ে অনেককিছু লিখবেন এতো জান1'কথা | আমর] বরং “হিন্দু ইণ্টেলি- 

জেন্সর'-এর সম্পাদক কাশীপ্রসাদ ঘোষের ১১১ বক্তব্য শুনে এ প্রসঙ্গ শেষ করি। 

১১১ বিধবাবিবাহ-বিরোধী কাশীপ্রপাদ সাংবাদিক হিসাবে কিছুটা নিরপেক্ষ ছিলেন। তাই 

এই আন্দোলনের সমর্থনে লেখ! চিঠিও তার কাগজে ঠাই পেত। ২৬. ৩. ১৮৪৯ ও ৯,৪.১৮৪৯- 

এর "হিন্দু ইপ্টেলিজেন্সরে' এ ধরনের ছুটি রি প্রকাশিত হয়। প্রথমটির লেখক এন. এল. ডি, 
দ্বিতীয়টির বি. এল. এস। | 
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বিদ্যাসাগরের বিধবাবিবাহ বিষয়ক প্রথম পুস্তিকার আলোচনা! শেষে তিনি 
বললেন : | 

সমাজে আরও বহু কুপ্রথ! আছে, যা ল্লায়াসে দূর করা যায়- আর 

সংস্কারকদের উচিত সেদিকে মনোধোগ দেওয়া । বিধবাবিবাহের প্রশ্নটি কাল 
ও শিক্ষার ওপর ছেড়ে দেওয়াই শ্রেয়। কারণ আমাদের পারিবারিক ক্ষেত্রে 
এ ধরনের কোনে কিছু ঘটার আশ] সুদূর পরাহত 1১১২ 

(৮) 

কৌ লীন্তপ্রথা ও বাংলা সাহিত্য 

সভীদাহ নিবারিত হল, বিধবাবিবাহও চালু হল, কিন্তু কৌলীন্যপ্রথা 
বাঙালীসমাজে রয়ে গেল অবাধ ও অবারিত । এইসব কুলীন মেয়েদের চোখের 

জলে বাংলার সামাজিক ইতিহাসের অনেক পাত মনে হয় ষেন এখনও ভিজে 
আছে। বিবাহ-ব্যবসায়ী কুলীনের বহুপত্বীর অন্ততম হয়ে সিথিতে সি হুর ছাড়া 

আর কিছু, তাদের অনেকেরই ভাগ্যে জুটত ন1। স্বামী নামক “দেবতার” দর্শন 
পাওয়1-_-সে তে। রীতিমতে। ভাগ্যের ব্যাপার ! ফলে নানাবিধ অনাচার ষে 

সমাজে দেখা দিয়েছিল, তা৷ আমর] আগেই বলেছি। 
উনিশ শতকের প্রথম থেকেই, এ প্রথার নাঁন। কুফল সম্পর্কে সচেতন হয়ে 

বাংলার জনগণ সভাসমিতি ও পত্রপত্রিকায় এর বিরুদ্ধে মুখর হয়ে ওঠে । আইন 
করে এ প্রথা নিবারণের প্রার্থনাও জানানে। হতে লাগল । 

আধুনিক যুগে রামনারায়ণ তর্করত্ুই সম্ভবত কৌলীন্যপ্রথাকে নিষ্বে প্রথম 

গ্রন্থ রচনা করেন। যদিও তার আগে সাময়িকপজ্জের পৃষ্ঠায় এ সম্পর্কে বনু 

লেখা বেরিয়েছিল। মধ্যযুগীয় বাংল! সাহিত্যেও কৌলীন্যপ্রথার প্রতি অঙ্প- 

মধুর কটাক্ষ চোখে পড়ে। মধ্যযুগের শ্রেষ্ঠ কবি ভারতচন্ত্র অল্প কথায় 

কৌলীন্যের অভিশপ্ত বূপকে ফুটিয়েছেন £ 

“আর রামা বলে আমি কুলীনের মেয়ে। 

যৌবন বহিয়! গেল বর চেয়ে চেয়ে ॥ 
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বদি বা হৈল বিয়া কতদিন বই। 
বয়ন বুঝিলে তার বড়দিদি হই |... 
ছুচারি বৎসরে যদি আসে একবার । 

শয়ন করিয়া বলে কি দিবি ব্যভার ॥ 

স্থতাবেচা কড়ি ধদি দিতে পারি তায় 
তবে মিষ্ট মুখ নহে রুট হয়ে যায় ॥১১১৩ 

রংপুর-কুণ্তীগ্রামের জমিদার কালীচন্দ্র রায়চৌধুরী ১৮৫৩-তে “সম্বাদ ভাস্কর? 
“রঙ্গপুর বার্তাবহ' ইত্যাদি পত্রিকায় কৌলীন্য প্রথার কুফল দেখিয়ে “কুলীনকুজ- 
সর্বস্ব নামে নাটক রচনার জন্ত ৫* টাক। পুরস্কার ঘোষণ। করে একটি বিজাপন 

দেন। সাময়িকপত্রে বিজ্ঞাপন প্রকাশের পর জানুয়ারি, ১৮৫৪ পর্বস্ত একখানিও 
নাটক না আসাতে, ২, ৩, ১৮৫৪-র “সম্বাদ ভাস্করে? এদেশ কি পত্ডিতশূন্ত হইল 

বলে আক্ষেপ করা হয়। শেষপর্যস্ত রামনারায়ণের “কুলীনকুলসর্বস্থ' এসে 
পৌছদ়, প্রতিশ্রুত পুরস্কারটিও তিনি পান। এই বছরই নাটকটি গ্রস্থাকারে 

প্রকাশিত হয়। নাটকটি জনৈক কুলীনের ৮ থেকে ৩২/৩৩ বছরের চারটি 

মেয়েকে কুলরক্ষার জন্য এক বুদ্ধ কুদর্শন পাত্রের হাতে সমর্পণের মর্মাস্তিক 
কাহিনী। উদ্দেশ্তমূলক এই নাটকটির বিজ্ঞাপনে রামনারায়ণ স্পষ্টই বলেছেন, 
“কৃত্রিম কৌলীন্যপ্রথায় বঙ্গদেশের যে ছুরবস্থা* ঘটেছে--তা সম্যক অবগত 
করানোই তার লক্ষ্য। কৌলীন্যের দোষ উদ্ঘাটন নাটকটির মূল লক্ষ্য হলেও 
এ বিষয়ে নাট্যকারের সাফল্য বিতর্কাতীত নয়। বৈচিত্র্যহীন উপাখ্যানাংশ, 

সংস্কৃত শ্লোক ও শ্লেষোক্তির প্রাচুর্য, পদ্ঠাংশের যথেচ্ছ ব্যবহার, ঘটনার সংহতি- 

হীনতা', ভাষাঁর জড়তা ইত্যাদির জন্ সাহিত্যসষ্টি হিসাবেও নাটকটি উল্লেখ- 
যোগ্য নয়। তবে সমপাময়িক বাঙালীস্মাজের একটি মর্মান্তিক প্রথার স্মারক 

এই নাটকটি । এর মধ্য দিয়ে কুলীন মেয়েদের জমাট বাধা কান্না! যেন ভাষ। পেতে 

চেয়েছে। এক পরিবারের একাধিক কন্তার একই ব্যক্তির সঙ্গে বিবাহ 
কুলীনদের মধ্যে প্রচলিত ঘটনা । একটা এঁতিহাসিক দৃষ্টাস্ত তুলে ধরা 
যাক £ 

হুগলির কোনে। একটি গ্রামে সাতটি মেয়েকে একই রাতে কোনো এক 

কুলীনের হাতে তুলে দেওয়া হয়। এই সাত বোনের মধ্যে সবচেয়ে ছোটটি 

১১৩ শ্রীশঙ্বরীপ্রসাদ বন্ুর “কবি ভারতচন্ত্র' (১৯৭৪) গ্রন্থে উদ্ভৃত, পৃ. ১৯৫ | 
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ছুধের শিশু, তবে জোর বরে মার কোল থেকে তুলে এনে বিয়ের পিড়িতে 
বসিয়ে দেওয়া হয় 1১১৪ 

--কাঁজেই ৬০ বছরের বুছের সঙ্গে এক পরিবারের ৪টি মেয়ের বিয়ে দেওয়ার 

জন্য রামনারায়ণকে কল্পনার আশ্রয় নিতে হয় নি। সমকালীন বাঙালীসমাজ- 

জীবনই তাকে নাটক রচনার উপাদান যুগিয়েছিল। আমর। আক্ষেপ করে বলি, 

জীবনটা কেন গল্পের মতে হয় না, আর গল্পটা জীবনের মতে। ! রামনারায়ণের 

'কুলীন-কুলসর্বস্ব-এ বণিত চারটি মেয়ের জীবন কিন্তু গল্প হলেও সত্যি ! 
উদ্দেশ্তমূলক এই নাটকটি তার উদ্দেশ্য কতখানি পিদ্ধ করতে পেরেছিল 

সন্দেহ। এই প্রথার ফলে “এদেশের কি কি অনিষ্ট হইতেছে, কি উপায় দ্বারা 

তাহা রহিত হইতে পারে, তাহা! রহিত হইলেই বা কি উপকার হইতে 

পারে, এবং কোন হুত্র ধরিয়াই মৃত মহাত্মা বল্লালসেন কৌলীন্যপ্রথার 
মূল বদ্ধ করেন, এবং তাহার বিবেচনারই বাকি দোষ ইত্যাদি বিষয়ে 
্রন্থপ্রকাশক মহাশয় কোন যুক্তি বাঁ প্রমাণ প্রয়োগ করেন নাই”, কুলীন- 

কন্তার্দের বেশি বয়সে বিয়ে হয়-__এই তার মূল কাহিনীস্থত্র। নাটকটির উক্তরূপ 
সমালোচন। প্রসঙ্গে “সংবাদ প্রভাকরে”র উক্তি ম্মরণীয়-_ 

“কুলীনদিগের বহুবিবাহের বিষয়েও তিনি অতি অল্প লিখিয়াছেন, কেবল 
স্্রীলোকদিগের বিলাপ উক্তি ও বর কন্তার পককেশের বিষয়ই তিনি বাহুল্যরূপে 
বর্ণনা করিয়াছেন, বোধহয় পুস্তকলেখক পণ্ডিত মহাশয় এদেশীয় কুলীনদিগের, 

বিষয় অধিক জ্ঞাত নহেন*,১ ১৫ 

সমালোচনা! কঠিন হলেও অসত্য নয়। স্মালোচন। প্রসঙ্গে “সংবাদ 
প্রভাকর” "ঘ্বণিত কৌলীন্যপ্রথা” সকলে একমত হলে অনায়াসে নিবারিত হতে 

পারে বলে মত প্রকাশ করে লেখে, “কোন শান্ত্রেই কুলীনের কথ৷ লিখিত নাই, 

কিন্তু দেশীয় প্রথা এমত প্রবল যে কেহুই তাহার উচ্ছেদ নিমিত সাহসিক হইতে 

পারেন না, এবং এ বিষয়ে একতাও দৃষ্টি হয় না, অতএব কৌলীন্যপ্রথার প্রতি- 
কূলে এই পুস্তক প্রকাশ হওয়াতে আমর পরম সন্ত হইয়াছি।,৯১৬ সন্তুষ্ট 
হয়েছিলেন ভাস্কর-সম্পার্দক গৌরীশঙ্করও। “কুলীনকুলসর্বন্থ*র এক সংক্ষিপ্ত 

সমালোচনায় নাটক ও নাট্যকারের প্রশংস। করে তিনি আশ। প্রকাশ করেন, 
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১১৫ 'সংবাদ প্রভাকর', ৫১১৪ সংখ্যা, ২৬. ১২, ১৮৫৪ | 
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গৌড়ীয় ভাষায় এতাদৃশ মনোহর নাটক প্রকাশে দেশের অনেক কুনীতি নিমূল 
হইবে 1? ১৯৯১৭ | 

কৌলীন্যপ্রথার ঘোর বিরোধী ঈশ্বরগুপ শুধু 'সংবাদ প্রভাকর” আর “সংবাদ 
সাধুরঞনে'ই এই প্রথার বিরুদ্ধে লিখলেন ন!, পরিহাসের ভঙ্গিতে একটি ছোট 
কবিতা লিখে১১৮ কৌলীষ্ছের অস্তঃসারশৃগ্ততা, ভয়াবহতা, বীভত্সতা ও 
অমানবিকতা অপূর্বভাবে তুলে ধরলেন। 'শতেক বিধবা হয় একের মরণে' 
তার এই ক্লাসিক লাইনটি যে অতিশয়োক্তি নয়, সমকালীন বাংলার সামাজিক 
ইতিহাস তার পাক্ষ্য“দেবে। কোৌলীন্তপ্রথার জন্ত বৃদ্ধের বাঁলিকা-বধূ বা 
প্রোঢার বালক-ম্বামী গল্পকথ! নয়, বা ঈশ্বর গুপ্তের কল্পনাও নয়, উনিশ শতকের 
বাঙালী সমাজেরই ইতিহাস--তা1 আমর। আগেই দেখিয়েছি। এসবের ফলে 
ব্যভিচার সমাজকে কলুষিত করায় গুপ্তকবি কাতরকণ্ঠে করুণাময়ের কাছে 
প্রার্থনা জানিয়েছেন, «এ দেশের কুলধর্ম করহ সংহার।' স্বপ্পপরিসরে কৌলীন্ত- 
প্রথার স্থপরিচায়ক এই কবিতাটি ঈশ্বর গুপ্তের সম্নাজচেতন. মনের স্পশে 

সজীব, উজ্জবল.এবং আস্তরিক। 
বিগ্ভাপাগর-অন্ুরাগী উমেশচন্দ্র মিত্রের “বিধবাবিবাহ নাটক+ বিধবাবিবাহকে 

নিয়ে রচিত বাংলা পুন্তকগুলির মধ্যে ষে শ্রেষ্ঠ, তা বলে এসেছি। নাটকটিতে 
বিধবাবিবাহ প্রসঙ্গে কুলীনকন্তা সত্যভামার মুখের কবিতায় কৌলীন্াপ্রথার 
ক্রদ্াক্ত দিকটি ফুটে উঠেছে। দেখা যাক, কি বলেছেন তিনি £ 

“আমর! কুলীনঘরে জন্মিয়াছি বটে। 
তবু তে। এমন বুদ্ধি নাহি আমে ঘটে ॥ 

ঘরে বসে কিনা করি কে দেখে কাহারে। 
গঙ্গা জলে ধোয়া মেয়ে আছে কার ঘরে ॥ 

ছমাস নমাপ অস্তে কাস্তে দেখ। পাই। 
উপলক্ষ আছে বলে ধর্ম রক্ষা তাই ॥ 
বিপদে পড়িলে ঘরে আসেন জামাই। 
যেখানে ষ। করি দেই তাহারি দোহাই | 
বুঝিবার ভুলে যদি বাড়াবাড়ি হয়। 
অমুক যে ভাল নয় এই মাত্র কয় ॥'১১৯ 

১১৭ *সম্বাদ ভাক্কর', ১১০ সংখ্যা, ২৩. ১২, ১৮৫৪ । 
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--কি বলবো একে- লঘু স্থরে গুরু কথা, নাকি পরিহাসের মধ্যে চোখের 
জল? 

বাংলা সাহিত্যের এক অনাদূত লেখক অকালমূত তারাশঙ্কর তর্করত্ব তার 
“ভারতবর্ষায় স্ত্রীগণের বিষ্যাশিক্ষা'তে বাঙালীসমাজে মেয়েদের দুরবস্থা ও অসহায় 
অবস্থার চিত্রায়ন প্রসঙ্গে কৌলীন্ঠের অত্যাচারের বর্ণনা দিয়েছেন । আশী বছরের 

বুড়োর সঙ্গে পাচ বছরের মেয়ের বিয়ে, কিংবা “ন্বীগ কুলোচিত পাত্রের অভাবে? 
পঞ্চাশ বছরের মেয়েকে আইবুড়ো রাখা, এক পান্রকে পাচ-ছয় কন্ত। সম্প্রদান__ 
উনিশ শতকে বাংলার সমাজচিত্র ! তার ওপর বিবাহ ব্যবসায়ী কুলীনের ম্বভাব 
--তারাশঙ্করের ভাষাতেই শোন] যাক £ 

_ “কুলীন কন্ঠার্দিগের হুঃখের কথা কি কহিব স্বামী জীবিত থাকিতেও তাহারা 

বিধবাপ্রায় হইয়া! থাকে । কোন কোন স্ত্রীর স্বামী বৎসরে একবার আইসেন, 

কোন বা শ্বামী বিবাহের পর সে পথ একেবারে বিশ্বৃত হন্ আর সে দিকে ভ্রম- 
ক্রমেও পদার্পণ করেন না। এই কুলীনাভিমানি শ্বামীগণের গুণের কথ! কি 

বলিব তাহারদের বৎসরাস্তে ষ্দি একবার আগমন হয় এবং আসিরামাজর যদি 

দক্ষিণ হস্তে দক্ষিণা পান্. তবে চিরহঃখিনী কামিনীর সহিত আলাপ করেন্ 
নতুবা তাহাকে আরে ছুঃখিতা। করিয়! স্বগ্থানে প্রস্থান করেন সুতরাং 

তাহার্দিগের ধর্ম কিরূপে থাকে 1১২০ একাধিক স্ত্রী নিয়ে ধারা ঘর করে, 
তাদেরও ছুঃখের শেষ থাকে না। এক পাত্রে অনেক কন্ছা দেওয়ায় অনেক 

কুলীনকন্তাকে অকাল বৈধব্যের যন্ত্রণাও ভোগ করতে হয়। তারাশঙ্কর যে 
সমাজলচেতন ব্যক্তি হিসাবে সেযুগে কৌলীন্তের দোষ অনুভব করে তাকে 

ভাষ। দিয়েছিলেন, তা আমাদের তার প্রতি সম্রদ্ধ করে । 

আমাদের আলোচ্য পবের কিছু পরে বিছ্যাসাগর বহুবিবাহ বিষয়ে ছুখানি 

পুস্তক রচনা করেন “বহুবিবাহ রহিত হওয়া উচিত কিনা এতদ্বিষয়ক প্রস্তাব” 

১ম ১৮৭১, ২য় ১৮৭২। কলকাতা সংস্কৃত কলেজের অধ্যাপক তারানাথ তর্ক- 

বাচম্পতি বন্ুবিবাহের শাস্্রীয়তা দেখিয়ে যে বক্তব্য রাখেন, তাকে খণ্ডন করে 

তারানাথ ভট্টাচার্য ১৮৭২ গ্রীষ্টাবে লেখেন, “বহুবিবাহ রহিত হওয়। উচিত.কিনা 
এতদ্বিষয়ে বিচার ।' বিক্রমপুরের প্রাচীনপন্থী রাসবিহারী মুখোপাধ্যায় নিজে 
১৪টি বিয়ে করলেও ১২৭৫ সালে “বল্লালি সংশোধনী ” নামে কৌলীন্ত সম্বন্ধীয় 

একটি বন্তৃতা ক্ষুদ্র পুশ্তকাকারে মুকিত করেন। এজন্ত তাঁকে কর্মচ্যুত ও বহুবিধ 

১২০ ভারতববীয় স্্রীগণের বিদ্াশিক্ষাণ (২ সং, ১৮৫১), তারাশঙ্কর তর্করত্ব, পৃ. ৭-৯। 
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লাঞ্ছন! ভোগ করতে হয়।১৯২১ রাবিহারী মুখোপাধ্যায় এ বিষয়ে কয়েকটি 
গান রচন। করে পূর্ববঙ্গে যথেষ্ট খ্যাতি অর্জন করেন। বিদ্যাসাগর রামবিহ্থারীর 
গ্রন্থপাঠে সন্তষ্ট হয়ে সেটির ইংরেজি অনুবাদ করছেন বলে তাঁকে একটি চিঠিতে 
জানান।১২২ 

শুধু বিভিন্ন পুম্তক-পুস্তিকাতেই নয়, সাময়িকপত্রগুলিও কৌ লীন্তগ্রথী সম্পর্কে 
উদ্দানীন থাকতে পারল না। ১৮২১ খ্রীাব্দে 'সন্থাদদ কৌমুদী'র চতুর্থ সংখ্যায় 
প্রকাশিত “কুলীনদের পরিণয়ের দোষ” নামে লেখাটি জনৈক কুলীনের কাহিনী, 

কৌলীন্ প্রথার বিরুদ্ধে কোনে বক্তব্য লেখাটিতে স্থান পায় নি। এই লেখাটির 

ইংবেজি অনুবাদ ২৬. ২. ১৮২২-এর 'ক্যালকাটা জার্নালে” প্রকাশিত হয়। ১৮৩১ 

তীষ্টাবকে কৌলীন্ত প্রথা নিয়ে এ প্রথার সমর্থক “সমাচার চক্দ্রিকা'র সঙ্গে, এ 

প্রথা বিরোধী “সমাচার দর্পণে'র রীতিমতো বাদ-বিসংবাদ শুরু হয়, যর্দিও. এতে 

ফল কিছুই হয়নি ।১২৩ “সমাচার দর্পণ” ছাড়াও জ্ঞানান্বেষণ" “সম্বাদ ভাস্কর” 

“বিচ্যোৎ্সাহিনী', “বিদ্যাদর্শন” “সংবাদ পূর্ণচন্দোদয়”, সমাচার স্থুধাবর্ষণ?, “তত্ব- 

বোধিনী” 'জ্ঞানারুণোদয়', “সংবাদ প্রভাকর”, “সংবাদ সাধুরঞ্জন, প্রভৃতি পত্রিকা- 
গুলি বিভিন্ন লেখার মধ্য দিয়ে এই প্রথার প্রতি তাদের বিরূপতা প্রকাঁশ করতে 

থাঁকে। বাংল সাময়িকপত্ত্রে প্রকাশিত এ ধরনের কটি রচনার নামোল্লেখ 

আমাদের কিছুটা! কৌতুহল মেটাতে পারে £ 

(১) “কুলীনদের বহুবিবাহ”, 'জ্ঞানান্বেষণ', ২৩, ৪, ১৮৩৬) 

(২) «বনুবিবাহ', “বিদ্যার্দর্শন” শ্রাবণ, ১৭৬৪ শক ; 
(৩) “বহুবিবাহ” ( চিঠিপত্র স্তন্তে প্রকাশিত ), “বি্যাদর্শন”, ভাজ, ১৭৬৪ 

শক) 

(৪) «অধিবেদন”, “বিদ্যাদর্শন+ ভাত্র, ১৭৬৪ শক; 

(৫) এএদেশীয় স্ীলো কিগের ব্যভিচারের কারণ (চিঠিপত্র স্তস্তে প্রকাশিত), 

বিগ্ভাদর্শন*, কাতিক, ১৭৬৪ শক,--'কলিকাত। নিবাসিনী বেশ্যার চিঠিতে 
কৌলীন্তের কুফল আলোচনা, এবং এই চিঠিটি সম্পর্কে সম্পাদকীয় মস্তব্য। 

(৬) “বিক্রমপুর নিবামি কম্যচিৎ জনন্য; স্বাক্ষরিত পত্র, “স্বাদ ভাস্কর, 
৩১, ৭, ১৮৪৯ 

১২১ শশ্রীযুকত রা মুখোপাধ্যায়ের সংক্ষিপ্ত জীবনবত্াত ( (১ম ও ২র খও), রাদবিহারা 
মুখোপাধ্যায়, পৃ. ৭ 

১২২ এ, পৃ. ৭৭| 
১২৩ 57776 0016665 07%36827 0036761, 21501091889, 02. 189, 
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(৭) “কম্তচিৎ সর্বছিতাকাজ্ফি জনস্য' স্বাক্ষরিত পত্র, “স্বাদ ভাস্কর', 
২৩, ৮, ১৮৪৯) 

৮) অম্পাদকীয়, “সংবাদ পূর্ণচন্দ্রোদয়?, ১৯. ৬. ১৮৫১) 
(৯) “বন্ধুর লিখিত' বিষয়, “সংবাদ পূর্ণগম্ছ্রোদয়', ২৮. ৭. ১৮৫১) 

(১) “কৌলীন্যের দোষ”, “দেশ হিতৈষী জনম্' ম্বাক্ষরিত পত্র, “সমাচার- 
দর্পণ ২৪. ৪. ১৮৫২ 

(১১) শ্রী হ্র্ষকূমার চক্রবর্তী লিখিত পত্র, “সংবাদ সাধুরগ্রন" ২. ৮. ১৮৫২) 
(১২) এঅন্মদেশীয়ের কেন কন্যা দায় বলিয়। দায়গ্রস্ত হইয়া থাকেন তৎ- 

প্রতিকারণ”, 'জ্ঞানারুণোদয়', ৩১. ৮. ১৮৫২; লেখাটিতে বাঙাঁলীসমাজে 
মেয়েদের দুরবস্থার কথ] আলোচন" প্রসঙ্গে কৌলীন্তপ্রথার কথ! বল হয়েছে ; 

(১৩) “আমি দেশহিতৈষী? স্বাক্ষরিত পত্র, সংবাদ প্রভাকর", ২৮. ৪. ১৮৫৩) 

(১৪) “কুলিনের ব্যবহার', “সমাচার সুধাবর্ষণ' ২৭, ৪. ১৮৫৫3 

(১৫) “বহুবিবাহ”, “তত্ববোধিনী+, চৈশ্ঞ, ১৭৭৭ শক) 
(১৬) “বছবিবাহ+, “তত্ববোধিনী”, ভাদ্র, ১৭৭৮ শক) 

(১৭) সম্পাদকীয়, “সম্বাদ ভাস্কর”; ২৫. ১১, ১৮৫৬ | 

বাংলা সাময়িকপত্রে প্রকাশিত লেখাগুলির একদিকে আছে গ্ুরুগম্ভীর 

আলোচনা, অন্দিকে লঘুহ্ছরে এই প্রথার ক্লেদাক্ত দিকটির পরিচয় উন্মোচন। 

অধিকাংশ পঞ্জিকাই এ প্রথার কুফল সম্পর্কে সচেতন হয়ে তা নিবারণে 

আগ্রহী। এমন কি, 'সংবাদ- পূর্ণচন্দোদয়”, “সমাচার সুধাবর্ষণ* প্রভৃতি যে 
পত্রিকাগুলি বিধবাবিবাহ আন্দোলনকে গ্রীতির চোখে দেখে নি, তারাও এ 

প্রথার কুফল অন্গভব করে এর বিরুদ্ধে কলম ধরেছিল । বলতে পারি, কৌলীন্ত- 

প্রথা উনিশ শতকে প্রচলিত থাকলেও, তার পেছনে জনসমর্থন বিশেষ ছিল ন1| 

বাংল। সামগ্িকপত্রে প্রকাশিত পূর্বোক্ত জেখাগুলির মধ্যে “বিছ্যাদর্শন' ও 

ও “তত্ববোধিনী'তে প্রকাশিত লেখাগুলি বিশেষ মূল্যবান। “বিদ্যাদর্শনে' 
প্রকাশিত বহুবিবাহ-বিরোধী লেখাগুলির মধ্যে শ্রাবণ, ১৭৬৪ শকে প্রকাশিত, 

বহুবিবাহ” এবং ভাত্র, ১৭৬৪ শকে প্রকাশিত “অধিবেদন* নামক রচনাছুটির 
নেখক অক্ষয়কুমার দত্ত বলে আমাদের অনুমান | যুক্তি ও শাস্্রবিরোধী এই 
প্রথা নিবারণে “বিষ্যা্শনে'র পৃষ্ঠায় আইনের সাহাষ্য প্রার্থনা করতে কুন্িত 
না হলেও, চৈত্র, ১৭৭৭ শকের “তত্ববোধিনী+তে প্রকাশিত “বহুবিবাহ” নামক 
রচনাটিতে ( এটিরও লেখক অক্ষয়কুমার বলে আমাদের অনুমান )এই 'কুপদ্ধতি” 
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এই দণ্ডেই দেশ থেকে দূর কর] বিধেয় বলে মত প্রকাশ করেও, আইন করে তা 
নিবারণে তিনি উত্মাহ দেখান নি। আইন করে তা নিবারিত হলে তার মতে 

“আমাদিগের দেশের আর কি মহত্ব রহিল এবং দেেশস্থ লোকেরই ব। কি 

মুখ উজ্জল হইল। বিশেষ করে, এ প্রথা রহিত করা বহু আয়ান বা ব্যয়সাধ্য 

নয়, “কেবল পরস্পর আপনার সকলে মনোযোগী হইলেই এইক্ষণে এ বিষয়ে 

কৃতকাধ্য হওয়। যাইতে পারে। অতএব এক্ষণে দেশস্থ মহাতআাদিগের সমীপে 

বিনীতভাবে আমার্দিগের এই নিবেদন যে অনুগ্রহ করিয়া! এ বিষয়ে তাহার 

কিঞ্চিৎ মনোযোগী হউন, আর বিলম্ব কর! কোন মতেই শ্রেয় নহে।,১২৪ 

ভান্র, ১৭৭৮ শকের “তত্ববোধিনী'তে প্রকাশিত 'বন্ুবিবাহ' নামক ছ্বিতীয় 

লেখাটিতে কৌলীন্তপ্রথা নিবারণের প্রতিকূল ব্যবস্থাপক সভায় অপিত আবেদন 
-পত্রটির বক্তব্যের তীব্র সমালোচন। প্রসঙ্গে এ প্রথার শাস্ত্রীয়ত। বিচার করা 

হয়েছে । শুধু যুক্তি নয়, শুধু বুদ্ধি নয়, আবেগও লেখাটির মধ্যে ধবনিত। শুধু 
যুক্তি দেখিয়ে বা শান্ের বুলি আউড়ে ষে এ প্রথা দূর হবে না, এর জন্ব যে 

হৃদয়ের উষ্ণতা চাই--তা অনুভব করে, রক্ষণশীলদদের মধ্যে সেই উষ্ণতা 

জাগাতেই এখানে তিনি প্রয়াসী | | 

না, শুধু অক্ষয়কুমারেরই নয়, “কুলীনবংশের বালিকাগণের দুঃখের কথা 

'লিখিতে হৃদয়ে হৃদকম্প উপস্থিত” হয়েছিল মহেশপুরের স্র্যকুমার চক্রবর্তীরও 1১২৫ 
শুধু বাংল। পত্রিকাগুলিই নয়, সমকালীন ইংরেজি পত্রপত্রিকাগ্চলিও 

কৌলীন্ত প্রথা নিয়ে মাথা না খামিয়ে পারে নি। 'এনকোধেরার* পরিফর্মার' 

“দ্দি ক্যালকাট' শ্রীশ্চান অবজার্ভার”, 'ক্যালকাট। কুরিয়র+, “ফ্রেগ্ড অব ইত্িয়া” 

ক্যালকাটা! রিভিউ, প্রভৃতি পঞ্জিকাগুলি এ কুপ্রথার স্বরূপ উদঘাটনে ব্রতী 

হয়েছিল ! বক্তব্য মোটামুটি ছুটি, অশাস্্ীয়, যুক্তিহীন এ প্রথা নৈতিকতার 
হানিকারক, হাজারো পাপের উতৎপমুখ, নারীত্বের অপমান-__-আর সেই কারণেই 
সরকারের উচিত আইন করে এ প্রথা! নিষিদ্ধ করে দেওয়।| তাই কৌলীন্তপ্রথ 
দূর করতে আইন চাই, আইন--এ দাবি শুধু “রিফর্মার'ই করেনি, 'ক্যাল- 
কাটা কুরিয়র' ক্যালকাটা খ্রীশ্চান অবজার্ভার প্রভৃতি পত্রিকাগুলিও 

বারবার এ কথ! বলেছিল। | 
ফল কি হয়েছিল আগে বলে এসেছি, পুনকুক্তি না করে গ্রসঙ্গ শেষ করা 

১২৪ বহুবিবাহ", 'তত্বোধিনী” চৈত্র, ১৭৭৭ শক, পৃ. ১৭৫। 
১২৫ সংবাদ সাধুরপ্রন', ২.৮.১৮৫২। 
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যাক “সমাচার সধাবর্ষণ' থেকে লঘু স্থরে লেখা কৌলীন্তের ক্লেদাক্ত দিকটির 
পরিচয়বাহী একটি লেখ] তুলে ধরে £ 
এক আশ্চর্য কোন কুলীন ঠাকুর অনেকগুলীন বিবাহ করিয়। প্রাচীন 

হইয়াছেন। কোনখানেই আর পূর্ববৎ সমাদর পান না, এবং সেইরূপ স্থথে 
আর দিনপাত হয় না। লোকের মুখে শুনিলেন যে, কাজল! কা্টিকুড়ম্ব গ্রাযে 
যে বিবাহ করিয়াছিলেন, সেই পক্ষের একটি সস্তান অতিশয় কৃতী হইয়' 
বিলক্ষণ যোত্র করিয়াছেন, নাঁষ সম্ত্রম করিয়াছেন । ভাল রূপ বাড়ী ঘর করিয়।- 
ক্রিয়াকর্ম করিতেছেন। ইহাতে অতিশয় আনন্দিত হইয়] সেই স্থানে গন 
করত পুত্রের নিকট আপনার পরিচয় প্রদান করিলেন। রুতীপুত্র পিতাকে 
পাইয়া অতিশয় সম্মান করিলেন। উত্তম ঘর, উত্তম শষ্য, উত্তম বস্ত্র সহযোগে 
আহারাদ্দির বিষয়ে অতি উত্তম নিয়মবদ্ধ করিয়া দিলেন ব্রান্ষণ শেষ অবস্থায় 
অত্যান্ত স্থুখী হইয়া তথায় বাপ কবেন, এমত সময়ে এক ঘটন! হুইল, 
পুত্রটি “বিশ্বকর্ার ব্যাটা বেয়াল্লিস কর্ম” হইতেপাবেন নাই, সবে মাত্র ১০/১২টি 
বিবাহ করিয়াছেন তন্মধ্যে “দামুড়, হুদে। মামুদপুর” গ্রামের শ্বশুর এক পত্র 
পাঠাইলেন, 

যথ।। 

“পরম কল্যানীয় 

শ্রীযুত--মুখো পাধ্যায় বাবাজী 
পরম কল্যাণবরেযু “২৬ অগ্রহায়ণ বুধবার দ্রিবলে তোমার এক নবকুমার: 

হইয়াছে, ৮ বৈশাখ শনিবার দিবসে তাহার অন্প্রাসনের দিন ধার্ধ করা 
হইয়াছে, বাবাজী তৃমি পত্রপাঠ এখানকার বাড়ীতে আগমন করিয়ণ শ্ুভকর্ম 
সম্পন্ন করিবা, আমি সমুদয় আয়োজন করিয়াছি ইতি। 

উক্ত বাবৃজী বাবাজী এই পত্রখানি পাঠ করত তৎক্ষণাৎ অমনি আঁডষ্ট 
হইলেন, পরে আস্তে ব্যন্তে কর্তা! মহাশয়ের নিকট আসিয়া কহিলেন *বাবা,. 
বাবা! হাদে এক চমৎকার দেখো, ছুই বৎসর হইল আমি অমুকস্থানের 
শ্বশুরবাড়ী গমন করি নাই, সে স্ত্রীকেও এখানে আনি নাই, আমার শ্বশ্তুর 
এই পত্র লিখিয়াছেন অমূক দিবম ভোমার ছেলের ভাত হইবে, তুমি পত্রপাঠ 
এখানে আসিবে ।” | 

এই বাক্য শ্রবণ পূর্বক বৃদ্ধটি তখনি অমনি অগ্লান বদনে [ কহিলেন ] 
“ছাঃ হাঃ বাবা, হাঃ তার ভাবনা কি, কুলীনের ছেনে, চিন্তা কি অমন্ হোয়ে 
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থাকে, হোয়ে থাকে, কি বাবা তার আটক কি, তুমি এখনি যাবে, আমি সব 
উদ্যোগ করিয়। দিই, এতো বড় ভারি নছে, তুমি ভাতের সময় সংবাদ পাইলে, 

এই ষে বাপু, তুমি হইলে পর একেবারে তোমার পৈতের সময়ে আমি পত্র 
পাইয়াছিলাম আমি তাহাতে কিছুই মনে করি নাই, শ্বচ্ছন্দে এখানে আসিয়! 
তোমার পৈতা দিলাম । কুলীনের কি ওদিকে শ্বশুর যেমন কহর করেন না, 

এদ্দিকে তেমনি জামাই হইয়] কামাই দেওয়া! উচিত হয় 'ন11৯২৬ 

€৯) 

স্্রীশিক্ষা আন্দোলন ও বাংলাসাহিত্য 

“নিত্য স্থখ প্রদায়িনী, বিদ্যার অভাবে । 

আপন জীবন তারা, মরুভূমি ভাবে ॥১২৭ 

“সংবাদ সাধুরঞ্রনে'র কবিতাকার উনিশ শতকের বাঙালী মেয়েদের মনের 
খবর জানতেন নাকি? বিগ্ভার অভাবে তখনকার সছ্-যুবতীর1 জীবনকে 

মরুভূমি ভাবতেন ফিন। জানি না, তবে এ সময়ের সচেতন অনেক মানুষই 

এমন কথা ভাবতেন। এদের মধ্যে বিদেশী বেথুন, প্রগতিশীল গোৌরীশস্কর, 
ব্রাহ্মণ-পগ্ডিত মদনমোহন, বউবাজ্ঞারের মুক্তমনা নীলকমল বন্দ্যোপাধ্যায়, 

সমাজপতি রাধাকাস্ত দেব, ভিরোজিও-শিষ্য দক্ষিণারঞ্ন, রামগোপাল 

ও প্যারীাদ মিত্র, মংস্কত কলেজের ছাত্র তারাশঙ্কর তর্করত্ব থেকে শুরু করে 

“সংবাদ প্রভাকর* সম্পাদক ঈত্বর গুপ্ত পর্যস্ত সবাইকে পাই । 

অবশ্য স্ত্রীশিক্ষার নামে আতঙ্ক উপস্থিত হবার মতো! লোকের অভাব 

এযুগে ছিল না। “সমাচার চক্র্রিকা'র “বুড়া সম্পাদক", বা “হিন্দু ইন্টেলিজেন্সরে'র 
সম্পাদক “হাফ-ওন্ড-বাঙ্গাল” কাশী প্রসাদ ঘোষ বা “নিত্যধর্মানুরপ্লিকা'র নন্দকুমার 

কবিরত্ব--এ'র। তো৷ এযুগের নামকরা স্ত্রীশিক্ষাবিরোধী। জনসাধারণও এযুগে 

্ত্ীশিক্ষাকে খুব প্রসন্ন মনে নেয় মি। বালিক! বিদ্যালয়ে মেয়ে পাঠিয়ে শুধু 
মদনমোহনকেই সমাঞ্জচ্াত হতে হয়নি। আরও অনেককে অনেকরকম 

সামাজিক উপদ্রব ভোগ করতে হয়েছিল। আর স্ত্রীশিক্ষার পক্ষে-বিপক্ষে 

বাঙালীসমাঁজের এইসব ধারণাই ছাপ রাখল সমকালীন সাহিত্যে। 

১২৬ “কুলিনের ব্যবহার", সমাচার হুধাবর্ষণ', ২৭.৪.১৮৫৫, পৃ. ৪| 
১২৭ “সংবাদ সাধুরঞ্ন, ১৬.১,১৮৫৪। 
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বাংলাভাষায় স্ত্ীশিক্ষাকে সাহিত্যক্ষেত্রে সমর্থনের প্রথম কৃতিত্ব সম্ভবত 
গৌরমোহন বিষ্যালঙ্কারের। ১৮২২-এ '্ত্রীশিক্ষা বিধায়ক" লিখে তিনি স্্ী- 
শিক্ষার সমর্থনে বক্তব্য রাখলেন। বইটি রচনায় তিনি রাধাকাস্ত দেবের 
আনুকূল্য ও সহায়ত লাভ করেন। রাধাকাস্ত দেবকেই অনেকে গ্রন্থকার 
নামহীন এই গ্রন্থটির রচয়িতা মনে করতেন। ২০. ৩, ১৮৫১-তে রাধাকাস্ত 

বেথুনকে এ সম্পর্কে যে চিঠি লেখেন, তা থেকে গ্রস্থটির প্রথমভাগের যাবতীয় 
কৃতিত্ব ষে গৌরমোহনেরই তা বুঝতে পার] যায়, দ্বিতীয় ভাগের ক্ষেত্রে নিজের 
সাহায্যের কথ! রাধাকান্ত চিঠিতে উল্লেখ করেছেন।১২৮ বড় হরফে ছাপ। 
৪৫ পৃষ্ঠার এই বইটির ( পরিবধিত ৩য় সংস্করণ, ১৮২৪) ছুটি ভাগ। প্রথম 

ভাগে "ছুই স্ত্রীলোকের কথোপকথনে'র মধ্য দিয়ে স্ত্রীশিক্ষা, বিশেষ করে 

মিশনরি উদ্যোগে (লেডিম সোসাইটি ) স্ত্রীশিক্ষার সমর্থন করা হয়েছে। 

প্রথম ভাগ অনেকট] গল্পের মতো করে কথোপকথনের ভঙ্গিতে লেখা, ভাষা 

ও রচনারীতি সে যুগের তুলনায় প্রাঞ্জল। দেশী ও মেয়েলি কথ্যভর্গি প্রয়োগে 
(রাধাকাস্ত দেব যাকে বলেছেনঃ, 4501281 0091100018] 55167) রচনাংশ 

স্বাদ হয়ে উঠেছে। স্ত্রীশিক্ষা ষে শাস্ত্রবিরুদ্ধ নয়, বা এতে কোনে। ব্যবহার 

দোষ নেই, গ্রন্থটির ২য় ভাগ--ন্্রীলোকের বিদ্ভাশিক্ষার প্রমাণ'-এ তা। দেখিয়ে, 

গৌরমোহন বলেছেন, বরং এরফলে পাপকর্ষে অশ্রদ্ধা ও ধর্মে মতি হয়। 

মেয়েদের স্বপ্পবুদ্ধির অভিযোগ খণ্ডন করে, বইটির .শেষাংশে.তিনি স্ত্রীশিক্ষার 
জন্য সকলের কাছে প্রার্থনা জানিয়েছেন। 

বইটিতে গৌরমোহন যেভাবে ও যে যুক্তিতে স্ত্রীশিক্ষার সমর্থন করেছেন, 
তার মধ্য দিয়ে তার মারীদরদী মনটি ফুটে উঠেছে। উদ্দেশ্যুলক এই গ্রন্থটি 

সাহিত্যস্থটি হিসাবেও উল্লেখযোগ্য । গছাসাহিত্যের প্রথম যুগে, শচ্ছন্দ গষ্টে, 

কখনও বাঁ কথোপকথনের ভঙ্গিতে, গৌরমোহন তাঁর উদ্দেশ্টমূলকতাঁকে ভাষ। 
ধিয়েছিলেন- এজন্য সাহিত্যিক অভিনন্দনও তাঁর প্রাপ্য। কি স্বচ্ছন্দ গন্য 
গৌরমোহন এযুগে স্ত্রীশিক্ষাকে সমর্থন জানিয়েছিলেন, তার একটু দৃষ্টাস্ত 
'দেখা যাক £ | 

“যদি বল স্ত্রীলোকের বৃদ্ধি অল্প একারণ তাহার্দের বিদ্যা হয় না, অতএব 
পিতা মাতাও তাহাদের বিদ্যার জন্য উদ্যোগ করেন না, এ কথা! অতি অন্ুপযুক্ত। 

১২৮ 'গৌরমোহন বিস্তালঙ্কার' (সাহিত্যসাধক চরিতমাল1), ব্রজেন্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, 
পৃ ১১৩০৪ 
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যেহেতুক নীতিশাস্ত্রে পুরুষ অপেক্ষা স্ত্রীর বৃদ্ধি চতু্তণ ও ব্যবসায়ে ছয়গুণ 

কহিয়াছেন, এবং এ দেশের স্ত্রীলৌকদের পড়াশ্তনার বিষয়ে বুদ্ধিপরীক্ষা' সম্প্রতি 
কেহই করেন নাই। এবং শান্ত্রবিষ্যা ও জ্ঞান ও শিক্পবিষ্ত! শিক্ষা করাইলে যদি 

তাহার] বুঝিতে ও গ্রহণ কাঁরতে না পারেন তবে তাহারদিগকে নির্বোধ কহা 

উচিত হয়। এ দেশের লোকের। বিগ্যাশিক্ষা ও জ্ঞানের উপদেশ স্ত্রীলোককে 

প্রায় দেন না বরং তাহাদের মধ্যে ষদ্দি কেহ বিদ্চা শিখিতে আরম্ভ করে তবে 

তাহাকে মিথ্যা জনরবসিদ্ধ নান। অশাস্ত্ীয় প্রতিবন্ধক দেখাইয়া ও ব্যবহারতুষ্ট 

বলিয়। মান। করাণ।”১২৯ 
কয়েকটি দেশীয় সাময়িকপত্র বইটির তীব্র সমালোচনা করে। প্রকাশের 

বেশ কণ্বছর পরে স্ত্বীশিক্ষা সম্পর্কে বলতে গিয়ে “সমাচার দর্পণ, এই পুস্তিকাটির 
উল্লেখ করলে “সমাচার চক্দ্রিক।, লেখে £ 

স্ত্রী বিদ্যাবিধায়ক পুস্তক এতদ্েশীয় হিন্দুর আচার ব্যবহারের শান্ব হইতে 

পারে না এবং তৎপুস্তকে স্বজাতীয় ধর্ম ও বিগ্যাব্যতিরিক্ত বিজাতীয় ধর্ম- 
পুন্তকাধ্যয়নের বিধি নাই এবং কুলাঙ্গনািগের বারাঙ্গনার ন্যায় ভাইলোকের 
পাঠশালায় পাঠাইবার প্রমাণ নাই এবং তৎপাঠশালাস্থিতা কোন খ্ীপ্িয়ান 
বি্ভাবতীকে নিজবাটাতে রাখিয়। তাঁহারদিগকে বিছ্যাশিক্ষা করাইবার আদেশ 

নাই এবং সাহেব ও বীবীলোকের সমীপে তাহারদ্িগকে পরীক্ষা দিবার ব্যবস্থা 

নাই কেবল পূর্বকালীন কএকজন মহামতি বিদ্যাবতীর বিবরণ আছে সংপ্রতি 

তাহার প্রথম ভাগে কতিপয় জাত্যুক্তি কোন মিসিনরিকর্তৃকি সংগৃহীত? হইয়াছে 
এতাবতা এ গ্রন্থ দর্পণ প্রকাশকের নিগৃঢ়াভি প্রায়ের সাধক হইতে পারে ন11১৩০ 

১৮৪০-এ স্ত্রীলোকের ছুক্কৃতির পরিচয় দিয়ে ৩৩ পৃষ্ঠার স্্ীজাতির দুরাঁচরণের 

কথা অর্থাৎ স্ত্রীনিন্দা বিষয়ক ইতিহাস? প্রকাশিত হয়। এতে সাবলীল ভঙ্গিতে 

স্ত্রীজাতির ছৃরাচারের কয়েকটি ঘটন। বর্ণনার ছলে স্ত্রীজা তর নিন্দাবাদ কর! 

হয়েছে। লং তীর ক্যাটালগে বইটি গৌরমোহনের পুস্তিকার প্রত্যুত্তরম্বূপ 
বললেও,১৩১ বইটিতে গৌরমোহনের পুশ্তিকার বা সমসাময়িক স্ত্রীস্বাধীনতা 

প্রয়াসের কোনো উল্লেখ নেই ! তবু, এষুগে সমাজের শ্রেণীবিশেষের স্ত্রীজাতির 

প্রতি সন্দিহান মনোভাবের প্রকাশক হিসাবে গ্রন্থটি উল্লেখযোগ্য | 

১২৯ 'আীশিক্ষ। বিধায়ক" (৩য় সংস্করণ, ১৮২৪), গৌরমোহন বিগ্যালস্কার, পৃ. ২২। 

১৩* '্ত্রীলিগ্ভাবিষয়ক | দর্পণ প্রকাশকের প্রতি ( সমাচার চত্ররিকা থেকে পুনমু্জিত )। 
“সমাচার দর্পণ”, ৬.৮.১৮৩১, পৃ" ২৫৪ | 

১৩১ লং-এর পূর্বোক্ত বাংল! ক্যাটালগ, পৃ. ৬১৭। 



“হিন্দু স্ত্রীদিগের বিষ্যাশিক্ষার কর্তব্যতা বিষয়ে ঘষে ছাত্র উত্তমরূপে 
আঁপনাভিপ্রায় লিপিবদ্ধ করিতে পারিবেক তাহাকে ৭৫ টাক পারিতোষিক 

দেওয়া যাইবেক*+--১৮৪৯-এ হেয়ার স্বৃতিরক্ষা কমিটির সভাধ্যক্ষের। অন্তান্য 
বছরের মতে। ছাত্রদের রচনা বিষয়ে উৎসাহ বাড়ানোর জন্ত এই বিজ্ঞাপনটি 
প্রকাশ করেন। ১মে, ১৮৪৯-এর মধে/ এ প্রবন্ধ, কমিটির সেক্রেটরি প্যারীটাদ 
মিত্রের কাছে পাঠাতে বলা হয়। প্রবন্ধ-পরীক্ষক হিসাবে কষ্মোহন 
বন্দ্যোপাধ্যায়, রামগোপাল ঘোষ ও দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের নাম বিজ্ঞাপিত হয়| 

সংস্কত আর হিন্দু কলেজের ৫ জন ছাত্র প্রবন্ধ লিখে পাঠান; এদের মধ্যে 
সংস্কৃত কলেজের তারাশঙ্কর ভট্টাচার্ধের লেখ সর্বোৎকৃষ্ট হওয়ায় তিনিই 

৭৫ টাঁক পাবেন স্থির হয়।১৩২ ১৮৫০-এ হেয়ার পুরস্কারপ্রাপ্ত রচন। হিসাবে 

তারাশঙ্কর তর্করত্বের "ভারতবর্াঁয় স্ত্রীগণের বিছ্যাশিক্ষা' প্রকাশিত হয়। প্রথম 
সংস্করণে মাত্র ১** কপি ছাপ। হওয়ায় “সংবাদ পূর্ণচন্দ্রোদয় শুধু ক্ষোভ প্রকাশ 
না বরে, তরুণ লেখককে উৎসাহিত করার জন্য ১৮৫০-এ “বিদ্যাতত্” শিরোনামে 

তারাশঙ্করের সমগ্র পুস্তিকাটি ধারাবাহিকভাবে পত্রিকায় প্রকাশ করে। ১৮৫১ 

লং-্এর উদ্যোগে এনসাইক্লোগীডিয়া৷ প্রেস থেকে বইটির দ্বিতীয় সংস্করণ 

প্রকাশিত হয়। ৫৮ পৃষ্ঠার এই বইটি দ্বিতীয় সংস্করণে ৭০** কপি ছাপ! 

হয়েছিল। কোথায় ১০০, আর কোথায় ৭০০০ ! 

এদেশে এখন স্্রীশিক্ষার প্রচলন ন। থাকায়, কেউ বলেন তা শাস্বপম্মত নয়, 

কেউ একে বলেন লেকাচারবিরুদ্ধ, কেউ বা বলেন লেখাপড়া শিখলে মেয়েরা 

বিধবা হয়, আবার কারোর মতে লেখাপড়। শেখার মতো বুদ্ধি মেয়েদের নেই ! 

এদেশের লোকের এইসব ভূল ধারণা, প্রমাণ দেখিয়ে দূর করার জন্ত তারাশঙ্কর 

চার খণ্ডে ভাগ করে লেখেন “ভারতব্ষীয় স্ত্রীগণের বিদ্াশিক্ষা”। প্রথম খণ্ডে 

'ক্্ীলোকের প্রতি শান্বের নিয়ম ও তাহািগের বর্তমান দুরবস্থা! বিশেষতঃ বিদ্যা 

ব্যতিরেকে যেরূপ দুর্দশ। ঘটিতেছে তাহার বিবরণ।” দ্বিতীয় খণ্ড "স্্ীলোকের 

বিষ্াশিক্ষা করিবার যুক্তি ও প্রমাণ ।” এই খগ্ুটি রচনায় তিনি পূর্ববর্তী গৌর- 
মোহনের দ্বার খুব প্রভাবিত হয়েছেন। তৃতীয় খণ্ডে "স্ত্রীলোকের বিগ্ভা হইলে 
এদেশের কি অবস্থ। হয়? তা ব্যাখ্যা করতে গিয়ে, মেয়েরা লেখাপড়। শিখলে 

বঙ্গদেশ পৃথিবীবিখ্যাত হবে-এমন উক্তি করতেও দ্বিধা করেন নি। শিক্ষাদ্ধারা 
নীতিজ হলে মেয়ের! কুপথে ষাবে না, অধর্কে স্বণা করবে। এর ফলে গৃহ- 

১৩২ ধসংবাদ প্রভাকর', ৩৪২৭ সংখ্যা, ২.৬.১৮৪৯। 
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কার্ষের ও আচারের স্থনিয়ম ও নুশৃঙ্খল। আসবে । মেয়েদের মানসিক ক্ষমতাও 
বৃদ্ধি পাবে। প্রয়োঞ্জন হলে তার! চিঠিপত্র লিখতে ও ছেলেমেয়েদের উপকার 
করতে পারবে। মেয়েদের বুদ্ধির অল্পতা, বি্যাশিক্ষার ফলে তাদের অকাল 

বৈধব্য ইত্যাদি অভিযোগও তারাশঙ্কর খণ্ডন করেছেন। চতুর্থ খণ্ড 'ন্ত্রীগণের 
বিদ্যানুশীলনের উপায়”-এ তিনি এ বিষয়ে বিভিন্ন স্থবিধা অস্থবিধা আলোচন। 

করে, মেয়েদের শিক্ষাদানে সবাইকে যত্ব নিতে অন্থরোধ করেছেন। ৰ 

লেখকের ভাব। বিষয়োপধোগী, রচনারীতিও আস্তরিক। লেখকের অনেক 

মত ব৷ যুক্তি বা তার অনেক বিশ্বাস, আজকের দিনে আমাদের কাছে বিস্ময়কর 

মনে হলেও, স্ত্রীশিক্ষার প্রথম পর্বে তারাশঙ্কর মেয়েদের বিগ্যাশিক্ষার 
উপধোগিত। প্রমাণে সচেষ্ট হয়েছিলেন, এটুকুই যথেষ্ট। আর তাই বোধহয় 

“সংবাদ পূর্ণচন্টরোদয়” লিখেছিল £ 

“আমর বোধকরি উক্ত পণ্ডিত মহাশয়ের এ প্রবন্ধ পাঠ করিলে দেশীয় 
মহাশয়দের অজ্ঞানত। দূর হইয়! ধাইবেক অতএব অঙ্থরোধ করি দেশীয় সকল 
ব্যক্তি উক্ত পশ্তিত মহাশয়ের পুস্তক পাঠ করিয়া মর্মাবধারণ পুরঃনর তদুক্ত 

উপদেশ পালনে সত্বর হয়েন।১১৩৩ 

১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দে ারকানাথ রায় 'স্ত্রীশিক্ষাবিধান' নামে স্ত্বীশিক্ষার সমর্থনে 

একটি উল্লেখষোগ্য পুস্তিকা রচনা করেন। ২০ পৃষ্ঠার এই বইটিতে যেরকম 
যুক্তিনিষ্ঠভাবে স্ত্রীশিক্ষাকে সমর্থন জানানো হয়েছে, তা বিম্ময়কর। স্ত্রীশিক্ষ] 
প্রতিপক্ষগণের আপত্তি খগুন করে, যুক্তির সাহায্যে 'পুত্র ও কন্ঠাতে কিছুমাত্র 

প্রভেদ নাই” দেখিয়ে, স্ত্রীশিক্ষার প্রাচুর্য ছাড়া এদেশের শ্রীবৃদ্ধির সম্ভাবনা নেই 
বলে-_-ছারকানাথ মন্তব্য করেছেন। এধুগে, এরকম তীক্ষ যুক্তিপূর্ণ ভাব ও 

ভাষায় স্বীশিক্ষার প্রতি সমর্থন, আমাদের খুব কমই চোথে পড়েছে। | 

১৮৫৯-এ প্রকাশিত রামন্ুন্দর রায়ের “জ্্ীধর্ম বিধায়ক? ক্ত্রীশিক্ষার সমর্থন- 

কারী পুম্তকগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য । 

১৮২৪-এ গৌরমোহন তার 'ত্ত্রীশিক্ষ। বিধায়কে'র পরিবধিত তৃতীয় সংস্করণে 

সংযোজিত “ছুই স্ত্রীলোকের কথোপকথন"-এ গশ্ন রেখেছেন, “লেখাপড়া 
আবশ্তক বটে, কিন্ত সেকালের স্ত্রীলোকের! কহেন ষে লেখাপড়া ষদ্দি স্্ীলোক 

করে তবে সে বিধব। হয়'--এর উত্তরে অন্তঙ্জন বলেন, তিনি শুনেছেন, “কোন 

১৩৩ “দংবাদ পূর্ণচন্রোদয', ২২৯৩ সংখ্যা, ৭,১১.১৮৫৭| 
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শাস্ত্রে এমত লেখ! নাই, ঘে মেযক়্যা মানুষ পড়িলে র'ড় হয়।,--একথা লেখার 

পর অনেকদিন কেটে গেল, বেথুনের উদ্যোগে স্থাপিত প্রকাশ্ঠ বালিকা বিষ্ভালয়ে 
মেয়ের “এ. বি* শিখতে লাগল, কলকাতার আশপাশেও ছু'চারটি বালিকা 

বিষ্ভালয় গড়ে উঠল। কিন্তু হলে হবে কি, সাধারণ মনের সংস্কার কি কাটে- 

এত মহজে। মেয়েরা লেখাপড়া শিখলে লোকে বলবে কি! আর শিখে 

হবেটাই বা কি, তার। কি চাকরি করে টাকা আনবে? উল্টে লোকের বলে, 

লেখাপড়া শিখলে মেয়ের] নাকি বিধবা হয়! এসব কথ! শোনার পর, কোন 

মা_বিশেষ করে বাংলাদেশের কোন ম1 প্রাণভরে মেয়েকে স্কুলে পাঠাবেন? 
আর বাঙালী মায়েদের এই মানসিকতাই প্রতিফলিত ১৮৫৪-তে প্রকাশিত 
প্যারীচাদ মিত্র ও রাধানাথ শিকদার সম্পার্দিত “মানিক পত্রিকার প্রথম 
খ্যায়। এখানে দেখতে পাই হরিহর আর তার স্ত্রী পল্মাবতী মেয়ের শিক্ষাবিষয়ে 

নিজেদের মধ্যে কথাবার্তা বলছেন। হরিহর স্ত্রীশিক্ষার পক্ষপাতী হলেও, সংস্কার- 

বশত তীর স্ত্রী পদ্মাবতী এর বিপক্ষে। পল্মাবতীর বক্তব্য তার মুখেই শোনা ষাক £ 

“মেয়েমান্ষ লেখাপড়া শিখে কি করবে? সে কি চাকরি করে টাকা 

আনবে? মেয়েছেলে লেখাপড়া শিখলে বরং লোকে নিন্দা করবে। রবিবার 

দিন দিদির বাঁড়ি গিয়াছিহু সেখানে মাসী পিসী সকলেই এসেছিলেন, তাদের 
কাছে মেয়ের লেখাপড়ার কথা বলিলে তাহারা সকলে বল্লেন মেয়েমান্ুষের 

লেখাপড়া শেখায় কাজ কি? আবার কেও ২ বল্লে মেয়েমাছষ লেখাপড়া 

শিখলে রাড় হয়। মাগে! মা সে কথাটা শুনে অবধি মনটা ধুকপুক করছে। 

কাষ নাই বাবু আর লেখাপড়ায় কাষ নাই। আমার মেয়ে অমনি থাকুক। 

ষে কয়েকদিন পাঠশালে গিয়াছিল তার দৌষ কাটাবার জন্যে চূড়ামণিকে দিয়া 
ঠাকুরের কাছে তুলসী দেওয়াকে।।”১৩৪ 

প্যারীটাদের লেখার গুণে পদ্মাবতীর কথার ঝংকারটুকু পর্যস্ত ফুটে উঠেছে। 
সামক্িকপত্রে বাংলার নমাজচিত্রের এর চেয়ে সার্থক রূপ আর কি হতে পারে? 

হরিহর অবশ্ত হাল ছেড়ে না দিয়ে কিছুদিন ধরে তীর স্ত্রীকে নান! দৃষ্টাত্ত দিয়ে 

বুঝিয়ে ক্্ীশিক্ষার উপযোগিতা প্রমাণ করেছেন (ত্র. 'মাপিক পত্রিকা” ১, ২, ৩ 

সংখ্যা, 'গৃহকথা-ত্রীশিক্ষা? )। প্রমাণ তো৷ তিনি করবেনই, কারণ হরিহরের 
মুখ দিয়ে স্ত্ীশিক্ষা-সমর্থক প্যারীঠঠাদের বক্তব্যই ভাষা পেয়েছে। 

তবে ১৮৫৪-তে “মাসিক পত্রিকায় যে মনোভাবই প্রকাশ পাক, স্ত্রীশিক্ষার 

১৩৪ 'গৃহকথ| নং ১-্রশিক্ষ।', মাসিক পত্রিক| নং ১, ১৬.৮-১৮৫৪ | 
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দেখা যাচ্ছে, ইংরেজ শাননে প্রথমে অনেকে আনন্দে উদ্ধাহ হয়ে উঠলেও 

ধীরে ধীরে কেউ কেউ কিন্ষুব্ধ হয়ে উঠছেন। শোধণে-অত্যাচারে জর্জরিত 

কৃষক-জনতা নিয়েছে বিদ্রোহের পথ। ইংরেজ-ভক্ত মধ্যবিস্বদের কেউ ধর্মীয় 
হ্বাধীনতাহাঁনিতে, কেউ অর্থ নৈতিক ছুরবস্থায়, কেউ উচ্চ রাজকীয় পদবঞ্চিত 

হওয়ায়, কেউ কৃষকের অবর্ণনীয় দুর্দশায়, কেউ শিক্ষা-বিষয়ে সরকারী ওুধাসীন্কে 

ক্ষুবধ। এমনকি ইংরেজের দাসান্দাস জমিদার-ভূত্বামীরাও আরে। স্থযোগ-: 

স্থবিধা না পেয়ে বিষপ্। তাই গুল্ডবেঙ্গল ও ইয়ংবেঙ্গল ছুদলই সংঘবদ্ধ হলেন 

দেশের নামে নিজেদের শ্রেণীম্বার্থ রক্ষ। করতে-_গঠিত হল নান। রাজনৈতিক 

সভাসমিতি । 

এইসব রাজনৈতিক সভার চরিত্র ও কার্ধকলাপের বিবরণ আগেই দিয়ে 

এসেছি । “দেশ হিতার্থী” এইসব সভার চরিত্র সমকালেই বাঙালী সাহিত্যিক- 
দের চোখে ধর। পড়েছিল। তাদের কার্ধকলাপকে অপূর্ব বিদ্পাত্মক বাচন- 

ভঙ্গিতে তুলে ধরলেন ঈশ্বর গুপ্ত। উনিশ শতকের বাক্সর্বন্থ বাঙালীর রাজ- 

নৈতিক চরিঝ্রের অনাবৃত বিশ্লেষণ তার লেখাটিকে উচ্চাঙ্জগের রাজনৈতিক 

সাহিত্যের পর্যায়তৃক্ত করেছে £ 

“ব্রিটিশ রাজ্যেশ্বরের! ধনলোপে লোলুপ হইয়া কয়েকটা প্রজাগীড়ক নীতি 

নির্দিই করিলে অন্মন্দেশের প্রাচীন সন্ত্রাম্ত ধনাঢ্যগণ “হৃম্যধিকারী সভা" নামে 

এক সভা৷ এবং ইয়ংবেঙ্গল নামধারি যুবক সম্প্রদায়ের! “বেঙ্গাল ব্রিটিশ ইণ্ডিয়া 

সোসাইটি' নামে অপর এক সভ' স্থাপিতা করেন, উক্ত উভয় সভার অধ্যক্ষের 

প্রথমে কতপ্রকার আড়ম্বর ও ধূম্ধাম করিয়াছিলেন বক্তৃতার শব্দ শুনিয়। 
পথিকের! স্তব্ধ হইত, কিন্তু পরিশেষ তাহার নাম পর্যস্ত লয় প্রাপ্ত হইল, অধুন। 
সেই অধ্যক্ষের যেন তাহারাই নহেন, যেমন সর্বরীসময়ে বিবিধ বিহ্গম বৃক্ষ- 
বিশেষে বসিয়া! বিনোদ স্বরে সংগীত করত প্রভাতে পরস্পর পরম্পর প্রতি প্রীতি- 

শূন্য হইয়৷ নানাদিগে গমন করে, অস্মদ্দেশীয় মহাশয়দিগের দেশোননতির কল্পনাও 

তন্দরপ হইয়াছে, অর্থাৎ একট। সভ। প্রতিষ্ঠিত হইলে মহাপুরুষের! সকলেই অগ্ররে 
তথায় আগমন করত মহদাড়ম্বর সহকারে উৎসাহ প্রকাশে বিন্দুমাত্র ক্রাটি 

করেন না, কিন্তু সেই সভা ভঙ্গ করিয়া বাটা আসিয়। গার্দর উপর বণিয়া 
একবার এক ছিলিম্ গুড়ুক টানিলেই পূর্বভাবের অন্থা হয়, ততক্ষপাৎ ধোয়ার 
সঙ্গে ২ লেই উৎসাহ শৃন্যে ২ উড়িয়। যায়।*১৮৩ 

১৮৩ “দেশীয় ব্যকিদিগের প্রতি মনের স্বরূপাভিপ্রায় প্রকাশ, “সংবাদ প্রভাকর', 
১২, ৪, ১৮৪৮ | 
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কিন্ত উৎসাহ শৃন্যে উড়ে যাবার আগে তাঁরা এইলব সভায় দেশহিতার্থে 
করলেনটা কি? কিছু করুন ব৷ না করুন, “গরম গরম বক্তৃতা করতে ভোলেন 
নি। এইসব বক্তৃতা কাদের জন্ত-_-জনগণের 1 উহ্। তবে? জনৈক পণ্ডিত 

ও “দেশ হিতার্থী সভা"য় [ন্তাশনাল এসোসিয়েশন ) প্রবেশচ্ছুক কিঞিংপুরের 
একজন জমিদারের কথোপকথনের মধ্য দিয়ে 'সমাচার দর্পণে'র অজ্ঞাতনাম। 
লেখক অল্লমধুর ভাষায় এই প্রশ্নের যে জবাব দিয়েছেন তার পরিচয় নিয়েই 
প্রসঙ্গ শেষ করা যাক। | 

আজকের দিনে আমাদের মনে জলস্ত প্রশ্ন, দেশ কার-জনগণের না 

মুষ্টিমেয় বিভবানের ? ঠিক এই একই প্রশ্ন শতাধিক বর্ষ পূর্বেকার এই লেখাঁটিতে 
ধ্বনিত--৫শ কার ? | 

 জিমীদার। প্রণাম মহাশয় শুনিয়াছেন কলিকাতার রাজাবাহাছুর ও বাবু 

প্রভৃতি মহোদয়গণ দেশহিতাথি সভা স্থাপন করিয়াছেন। | 
পণ্তিত। উঃ এই দেশে কি এইক্ষণেও দ্বেষ প্রচুর হয় নাই। 

জমীদার। ছিঃ শ্েষ ত্যাগ করুন। তাহার আমাকে মধ্যে লইতে 

চাহেন। | 

শ। আপনার যেমন অভিরুচি। 
জ। তাই বটে তাহার! সভার প্রথম বৈঠকের কার্ধ বিবরণ ও গবর্ণমেন্টের 

নিকটে প্রথম যে দরখাস্ত পাঠাইলেন তথ্ত্তাস্ত আমার নিকট পাঠাইয়াছেন। 
প| ভাল এইক্ষণে তাহার] কি চাহেন কি পুনঃ সহমরণের অনুমতি কিন্ব। 

১৮৪* সালের ৪ আইনের তুল্য কোন নৃতন আইন বাঁ কি। 

জ। না তা নয় তাহারা ভারতবর্ষের গবর্ণমেন্টে ও ইঙগলগুদেশে 

পালিষেণ্টের নিকটে এতদ্দেশীয় লোকেরদের অভীষ্ট বিষয় প্রকাশ করিবেন 'এবং 

কলিকাতায় বৃহৎ পিরিশ.তা৷ স্থাপন করিবেন নান! ব্যাপারের বিষয়ে দরখাস্ত 

করিবেন এবং ইঙ্গলগুদেশে আপনারণেের একজন উকীল নিযুক্ত রাখিবেন ফলতঃ 

যাহাতে লোকের মঙ্গল লম্ভাবন! তাহ সিদ্ধ করণের চেষ্টায় ক্রটি করিবেন না। 

প। ইহ! লোকের মঙ্গল। কোন লোকের মঙল। 
জ। জমীর্দীরেরদের, আর কার । 
প। ককিপ্ত সভার নাম ব্বেশহিতার্খী । 
জ। বটে আমরাই দেশ। 
প। যে আজা, তবে আপনারদের জন্তেই কি করিবেন। | 

জ। প্রথমে যে আইনের মুদাবিদাক্রমে চৌকীদারের দিগকে উপযুক্ত মাসিক 

২৪৯৮ 



বেতন আমারদের দিতে হইবে এবং ম্যাজিস্ট্রেট সাহেব উপযুক্ত ব্যক্তির দিগকে 

তৎকর্ম নির্বাহার্থে নিযুক্ত করিতে ক্ষমতাপন্ন হইবে সেই আইনজারী 
নিবারণার্থে গবর্ণমেন্টের নিকটে দরখাস্ত করিয়াছেন। 

প। তাহাতে আপনার কি। এইক্ষণেও চৌকীদারের আপনকার চাকর . 

আছে তখনও থাকিবেও । রাইয়তেরাই তাহারদের বেতন দিতেছে । তাহারদের 

উপর যদ্দি কিছু অধিক ভার লাগে তাহাতে আপনকার কি। 

জ। তাহাতে আমার বিস্তর আছে বিশেষতঃ তাহার ইতর লোক 

তাহাদেরই পরিশ্রমেতে আমার ভাগার পূর্ণ হয় সুতরাং স্বদ্দেশীয় লোকেরদের 
প্রতি ষদ্রপ মনোযোগ কর্তব্য তদ্রপ তাহারদের প্রতি বিশেষমতে করিতেছি। 

প। যেআজ্ঞা। 
জ। আরো চৌকীদারের। রাইয়তেরদের স্থানে অধিক পাইলে আমার 

তো কমে। যা হউক ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব আমার বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিবেন 

আমি তাহা ভালবাসি না। কে জানে কার পেটে কি আছে। কোন সময়ে 

গবর্ণমেণ্ট চৌকীদারেরদিগকে নিজ অধীনেই রাখিতে পারেন তাহা হইলে আমার 

এদ্দিগ ওদ্দিগ সর্বদিগেই হাকিমের চক্ষু পড়িবে। 

প। তাই বটে কিন্তুদররিদ্র বেচারারদের কি হইবেক। 

জ। গবর্ণমেন্ট তত্বাবধারক এক পুলীশ স্বাপন করুন "তাহাতে এ নিদারুণ 

আইনের যে মুসাবিদা এইক্ষণে প্রস্তুত হইতেছে তাহার আবশ্যক থাকিবে না। 

ফলতঃ সভ্যতাবৃদ্ধির পথে অগ্রসর হইতে ২ কি পশ্চার্দগত হইব। 
প। [.**] যাউক এ রাম চাঁষা যে এখনে খাজন। দেয় নাই। সে কহে 

| কবচ?] পড়িতে পারি না৷ । তাহ। [ ছাড়। বাবুর ? ] প্রতি বিশ্বাস হয় না। 

জ। সে বেটা বড় বজ্জাৎ তাহাকে ধরিয়া আন । দেখি যদি গুল দিয়া 

সোজ। করিতে পারি। | 

প। ভাল তত্বাবধারক পুলীশ থাকিলেও আপনকার এরূপ কার্য্যের প্রতিও 

হস্তক্ষেপ করিত। ্ 

জ। তাঁবটে। চৌকীদারেরদের নূতন নিয়ম না হইলে এরূপ পুলীশ 

স্থাপন হইতে পারে ন11.*৯৮৪ 

১৮৪ “দেশহিতাথি সভ1”, “সমাচার দপণ," ১৩. ১২* ১৮৫১৩ পৃত ২৫৮৯ | 

২৪৪) 
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